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ভারত.গৌরব। 


(প্রথম খণ্ড) 
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তপোবন, বন্মতী প্রভৃতি পত্রিকার ভূতপৃর্ব লেখক 
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নিঝোন | 


জাতীয় ইতিহাসের অভাব' বর্ঘমান মামার্িক বিনকৃতির অন্যতম 
কারণ। ইতিছামের মাহাযো জাতীয় উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ 
্ায়্ম করা যায়। অধুন! এই অভাব মোচনের গ্রতি দেশবাসীর 
মনোযোগ আন্ষ্ট হইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালার 
তীয় বনের ইতিহাস পাঠে নোকের আমজি জনিয়াছে, তন 
এই চিত্র লইয়া দেখবাসীর মমক্ষে উপস্িত হইতে দাই গাইাছি। 


ইতিহাস গ্রথম উদ্মে নির্দোষ হওয়া আন্তব, বিশেষত; বািগত 
ইতিহাস রচনা অতীব দুহ কার্যা। এই গ্রে ভরম-গ্রমাদ অব্স্তাবী, 
তঙ্জনয রন্থগলিবেধিত বংশের বংখধরাণ টা মার্ফন! করিবেন। 
পাঠকগণের নিকট নিবো, তাহারা কোন শ্রম-গ্রমাদ জ্বাপন করিলে 
কৃভজ্তার মহিত বারান্্রে তাহা মংখোধন করিয়া গ্রকাশিত করিব। 


দশধরাসাপী কত 
২৪পে জো) ১০২৩ মাল। াুরেন্্মোহন বনু। 


ভূমিকা । 

বাহার অচিন্তনীয় করুণা, অতুলনীয় মহিমা এবং অনধিগম্য কৌশল 
শৃঙলায় এই স্থুবিশাল বিশ্ববদ্ধা্ডের প্রত্যেক মহদনুষ্ঠান উদ্ভাবিত ও 
সৃচিত হইয়া থাকে, সেই পরমাঝাধা পরমেশ্বরের পাদপন্স স্মরণ করিয়! 
আমি সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদাহিত্য-ক্ষেত্রে সামান্ত লেখনী হস্তে প্রবেশ করিতেছি। 

সভাজগতে ভারন্বর্ষয চিরকাল শীর্বস্থানীয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
ভারতবর্ষের কীর্তিমান বাক্তিগণের এবং অধিকাংশ মন্ত্ান্ত বংশের 
ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ মন্বন্ধে জ্র'তবা বিষয়গুলি 
লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য বছ দিবস 
হইতে আমার বাসনা রহিয়াছে। সম্প্রতি সেই চিরপোিত বাসনার 
কিঞ্চিং তৃপ্তি দাধন করিতে গ্রয়াস পাইয়াছি। ভাহারই ফলস্বরূপ 
প্ভারত-গৌরব” নামক এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে বঙ্গদেশের কতিগয় 
জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত ও চরিতাখান প্রদঙ্গ পর্যায়ক্রমে সমাবিষ্ 
করিয়া প্রকাশিত করিলাম। ইহার দ্বিতীয়' খণ্ডে বিহার-উডিম্বা ও 
ছোটনাগপুর বিভাগের খাতনামা 'উমিদারবংশের ইতিহাস, তৃতীয় 
খণ্ডে কতিপয় ভারতীয় মিত্র রাঙজন্তবুন্দের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমে 
এবং যাছাদের চরিত্রগৌরবে ভারতমাতার মুখ মমূজ্জল) সেই সকল 
কীর্তিমান লোকদিগের ক্লীবনচরিত চতুর্থ থণডে মন্ধিবেশিত করিয়া গ্রকাশ 
করিবার বাসন! রহিল। 

ভ্রীবনী লিখিতে হইলে দোষ-গুগ উভয়ের উল্লেখ করিতে হয়, কিন্ত 
দোষের উল্লেখ অপেক্ষা গুণের উল্লেখ কর। উচিত, কারণ তাহাতে 
লোকসমাজের উপকার সংসাধিত হইয়! থাকে । হজ্জ চরিত্রের উদ্জ্ল 
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অংশই ইহান্ডে সঙ্কলিত হইয়াছে । কিরূপে বঙ্গদেশের জমিদারবংশের 
উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়, এই প্রথম খণ্ডে তাহাই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। 

কোন্‌ উপায় ঞমবলম্বন করিলে লোকনমাজে সমাদৃত হওয়া যার, 
ব্যক্তিবিশেষের জীবনী হাহারই একটা দৃষ্টান্বস্থল। সেই দৃষ্টান্তের 
অন্করণে লোকে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং স্বীয় জীবনের 
দোষগুণ বিচার পূর্বক স্বয়ং উহা সংশোঁধন করিতে পারে । 

কাপের আবর্জনে ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে এদেশের অনেক অতীত- 
গৌরব লুপ্ত হওয়ায় ঘটনার সত্যতা নিরূপণ এক্ষণে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। 
তবে সত্যনিদ্ধারণের জন্য যথানাধ্য প্রয়াস স্বীকার করিতে ক্রুটা করা 
হয় নাই। 

গ্রন্থের কলেবর স্ন্দর চিত্রে সুশোভিত করিবার বাদনা থাকায় 
অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বত্তমান বিশ্বব্যাপা 
মহাসমরের জন্ত নানাপ্রকার অন্গুবিধা হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিরত থাকিতে 
বাধা হইয়াছি। ভরসা করি, বারাপ্তরে তদনুষ্ঠানের ক্রটা হইবে না। 

এই খপ্জ প্রণয়ন জন্য 007175৩5 06113210521 07 &, 017005 
(810099]1, 06 ৮0৫১ 8০, 0 1506180 007091, 
দেব্গণ্রে মন্তে আগমন, বার্জীলা সরল অভিধান, বঙ্গভাষার লেখক, 
বঙ্গীয় সমাজ,*বাঙ্জালার সামাজিক ইতিহাস, ময়মনসিংহের বারেন্্র ব্রাহ্মণ 
জমিদার, রাজ। সীতানাথ রায় প্রনথৃতি গ্রন্থ হইতে সাহাযা প্রাপ্ত হইয়াছি; 
বিশেষতঃ ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত হইতে কৃষ্চনগর রাজবংশ, বীরভূম 
রাজবংশ হইতে বীরভূম রাজবংশ, হেতমপুর কাহিনী হইতে হেতমপুর 
রাজবংশ, জয়কৃষ্ণ চরিত হইতে উত্তরপাড়া রাজবংশ, “মামার পূর্বপুরুষ” 
হইতে কীন্ডিপাশ! জমিদারবংখ, নোস্লাখালীর ইতিহান হইতে ভূলুষা 
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রাবণ এবং রাজমালা হইতে বরিখুরা রাজবংশ দমুহর উপাদান 
সংগৃগত হইয়াছে। ইহা মুলম্গন করিতে করেকথানি গুক্তক ও সাময়িক 


পত্রিকারও মঙায়ত। গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তঙ্ন্ত মেই মকর গ্রন্থকার 
ও পম্গাদকগণের নিকট ক তন্তাসত্রে আবদ্ধ রৃহিলাম। 


উপসংহারে বক্তব্য যে, এই পুন্তকথানি সম্পাদন করিতে ধেরপ 
গরিশম ও অনুসন্ধান আবশ্তক তাহার ক্রটা হয় নাই। এক্ষণে ইহা 
জনদাধারণের গ্রীতিকর হইলে পরিশ্রম সার্থক ভান করিব। 


৮৬ নং বেলতল। বৌড। 
৮ই জুন) ১৯১৬। 
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নবাব বংশ। 


ঢাকার নবাবদিগের আদি নিবাস কাশীর নগর। আবদুল হাকীম 
নামক জনৈক বাজি গ্রথমে কাশীর হইতে মোগল দরবারে কর্ম পাইয়া 
দি্লীতে বাঘ করেন। ১৭৩৯ থুঃ পারদীক নরগতি নাদীর সাহ দিরলী্থর 
মহমদ মাহের ময় দিল্লীর সিংহাগন আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় 
আবছুল হাকীম সপরিবারে শ্রীহট পলায়ন করেন। তিনি তথায় 
বাণিজ্যে মগ্গতিপনন হইলে তাহার পিতা মৌলবী আবদুল কাদের 
এবং ভ্রাতা মৌলবী আবদুল! ও আবদুল ওহাব আইিয়া তাহার 
ব্ব্দায়ে যোগদান করেন। আঁবছুল হাকীম বাণিজ্য দ্বার! বিত্তশালী 
হইয়া হটে অনেক তৃপ্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার মমাধি অন্যাপি 
তথায় বিদ্যমান। 


৬ মৌলবী আবচুলা। 


আবছন হাকীমের মৃত্যুর পর তয় ভ্রাতা মৌলবী-াবছুলা বিষয় 
সম্পন্থির উত্তরাধিকারী হন। তিনি শ্রীহট হইতে ঢাকার বেগমবাজার 
নামক স্থানে আমিয়া বমতি করেন। আবহ্ণা যাবতীয় মষ্পত্তি .মৌলবী 
হাঁফিছুজাকে দান করিয়া মন্কাতীর্ঘ যাত্রা বন কিন্তু পথিমধ্যে তাহার 
মৃত ঘটিযাছিল। 


৫৩৪ ভারত-গৌরব। 


৬ মৌলবী হাফিজুল্ল]। 
*. তৎপরে মৌলবী হাফিজুক্ সমুদয় সম্পত্তি াত করেন। তিনি ঢাকা 
ময়মনসিংহ, বাথরগঞ্জ, শ্রীহট, ত্রিপুরা গ্রভৃতি জেলায় বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন 


« খোঁজা আলীযুল্লা । 


হাফিভুলপার মৃত্যুর পর ভাহার পুর খোজা আলীয়া জমিদারী 
প্রাপ্ত হন। ভিনি বহুদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান হইয়াছিলেন। দরিদ্র 
ছাত্রকে অব্র্দীন করিতেন, এতছ্যতীত শিক্ষা বিভাগেও অর্থ সাহায্য 
করিয়া গিয়াছেন। বহু দরিদ্র ব্যক্তি তাহার অর্থ সাহায্যে ক্লেশ হইতে 
নিষ্কৃতি লাত করিয়াছিল। 


৬ খোঁজা আবছুল গণি। 

অতঃগর আলীমুল্লার পুত্র স্বনামখ্যাত নবাব আবছুল গণি বাহাদুর 
পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হ্ু। ১৮৯৩ ধুঃ তিনি ঢাকা নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত মৌলবী ও শিক্ষকের নিকট তাহার প্রাথমিক 
উদ্দ, পারমী »৪ ইংরাজী ভাঁষা শিক্ষা হয়। দেই সময় আলীমুনা 
সাহেব পুত্রের বৈষয়িক শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করেন। আবদুল 
গণি অন্নদিন মধ্যে নান! বিষয়ে অভির্ভ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ ধৃঃ 
তিনি ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটাশরাজকে নানাপ্রকারে 
সাহায্য করেন। ১৮৬৬ থৃঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক. সভার সভ্য 
মনোনীত হন। ১৮৬৭ থুঃ ভারতীয় ব্যবস্থাপর মভার অতিরিক্ত সস্য 


ঢাকা- নবাববংশ। 8৩৫? 


নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খুঃ স্ু্ি ও দিয়া এই উতয় মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে আবদুল গণি একটি 
বৃহৎ সভার অধিবেশন করেন, সেই সভায় প্রায় বিশ সহস্র মুদলমন 
উপস্থিত হইয়াছিল ? তিনি নিজ রায়ে তাহাদের আতিথ্য সৎকার পূর্বক 
উত্তয় সম্প্রদায়ের বিবাদ ভগ্ন করেন। ১৮৭১ থুঃ আবছুল গণি 
“দি-এস্-আই” উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত বংসর ডিসেম্বর বাসে ঢাকা 
বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার দিম্সন্‌ বাহাদুর একটি দরবার 
করিয়! উপাধি সনদ প্রদ্বান করেন। তৎকালে তিনি ঢাকার সাধারণ 
উপকারার্থে গবমেন্টের হস্তে পঞ্গাশ সহজ মুদ্রা দিয়াছিলেন। এ 
টাকায় ঢাকা নহরে জলের কল স্থাপন হয়, কিন্তু উহাতে বায় সম্ফুলন 
না হওয়ায় তিনি ততকার্ধ্যে পুনরায় দেড়লক্ষ মুদ্রা দান. করেন। বিনা 
্ান্সে লৌকে জল পাইতে পারে ইহাই তাহার নির্ধারণ ছিল। ১৮৭৪ 
থৃঃ রাজপ্রতিনিধি ঘর্ড নর্থক্রক বাহাছুর ঢাকা গমনপূর্বক জলের 
কলের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৫ থৃঃ নর্থকুক বাহাছুর তাহার 
গুণের প্রশংসা করিয়া “নবাব বাহাছুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড 
যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সময় তিনি লর্ড 
নর্থক্ুক কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যুবরাজকে সক্মানার্থ কলিকাতায় 
আদিয়াছিলেন। তৎকালে যুবরধীঁজ তীহাকে একটি মেডেল উপহার 
দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ থৃঃ ১ম জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে ইংগেশথরী 
রাজ্জী ভিক্টোরীয়া “ভারত রাজরাজেশ্বরী” বলিয়! ফৌঁধিত হন। সেই 
রান্সথয় যজ্জে আবুল গণি পুক্নযাহুক্রমে “নবাব বাহাছবর” উপাধি লাভ 
করেন। ১৮%৮ থৃঃ মে মাসে ঢাকা বিভাগের তৎকালীর্ন' কমিশনার 
পিকক্‌ সাহেব কর্তৃক জলের কল উদ্বোধনহইয়াছিল। নবাব বাহাছুর, 
_ব্দান্ঠতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ পরিচিত। দবাঙ্কো_জান্মীন যুদ্ধে 


৪ -.. ভারত-গৌরব। 


আহত বাক্তিগণের সাহায্যার্থে ৬০১০, ফাঁন্দের বিস্চীকা৷ রোগগ্রস্থ- 
দরিগকে ২,০০০, ইটালীর এ কার্য্যে জন্য ২,০০৯, রুস-তুরস্ক যুদ্ধে 
আহতগণকে ২*,০৭০, তুরস্ক ছূর্তিক্ষ ভাগ্ডারে ৯,০০৯ ল্যাঙ্কেসায়ার 
দুর্ভিক্ষ ভাগ্ডারে ৩,০০০, আয়র্লগ দুর্ভিক্ষ ভাারে ৬১৭৭০, উড়িষ্য। 
দুর্ভিক্ষে ১০,৭০৮, রিলিফ্‌ ফণ্ডে ২৫১**০) মক্কার গোবিদাঁথাল সংস্কারের 
জন্ত ৪০,০০০, ১৮৬৪ খুঃ মহাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহাযা ভাগ্ারে 
৯*০, ঢাকার ব্যাক্ল্যাণ্ড বাধ নির্াণকল্পে ৩০০০, মন্ধার তীর্থ 
যাত্রীদিগের জন্ত ২৯,০০০, ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সহিত 
স্্রীলৌকদিগের ওয়ার্ড নির্মাণকল্পে ২০১০৯) কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজে ১২,০০০, কলিকাতা, আলিগুরের পশুশীলায় ১০,০০০, ঢাকার 
ইমামবার! সংস্কার জন্ত ২*,০০*, ঢাঁকায় মহাঝড়, ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ 
পীড়িত বাক্তিগণের নিমিত্ত ৫০,**০, সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে 
ভারতে আগমন কালে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা ভাগ্ডারে ৩,৯০০ 
টাকা দানকরেন। ঢাকায় অনেক দরিদ্র ছাত্র বেতন দিয়! উচ্চশিক্ষা 
লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নবাব বাহাদুর তথায় একটি অবৈতনিক 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি টাকা, ময়মনদিংহ, 
বাখরগঞ্জ প্রসৃতি জেলায় শিক্ষা বিস্তারে অর্থদান করিয়াছিলেন। দাতব্য 
ইামপাতাল ও উষধালয় স্থাপন নিমিত্ত সাহাধ্য করিতেন। তিনি নিজ 
ব্যগ্নে ঢাকায় একটি অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকার ভিক্ষুকেরা 
মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া কষ্ট না৷ পায়, তজ্জন্য মাসিক ৮** টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট 
করিয়া একটি দরিদ্রাবা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের 
. নানা গ্রদেশের দুতিক্ষ উপলক্ষে বছ অর্থ দান করিয়া যান। হিন্দুর 
দেবালয়, মুলমানের মসজিদ, থুষ্টানের গির্জা ও ব্রাহ্মদিগের মন্দির 
নির্মাণ ও সংস্থাপনে তাহার অনেক দান ছিল। নবাব বাহাছুর জীবনে 
প্রা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়ছেন। ১৮৮৮ থুঃ আঁবছুল 


ঢাকা--নবাববংশ। ৫৩৭ 


গণি বাহাছুর “কে-সি-এদ্‌-আই” উপাধি সম্মানে সম্মানিত হন্‌। 
তৎকালে রাজগ্রতিনিধি নর্ড ডফরিন্‌ ঢাকা গমনপূর্ববক তাঁহাকে 
উপাধিভূষণে বিভূষিত করেন। তাঁহার নিকট দানার্থী ও অন্ুপ্রহ- 
্র্থীগ্ণ নিক্ষল হইতেন না। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য প্রিয় ব্যবহার 
করিতেন। অনেক বিপন্ন তৃস্বামী তাহার করুণা ও সদয় দানে 
বিপনুক্ত হইয়াছেন। তিনি অনেক স্থলে স্বয়ং মধ্যবর্তী হইয়। জমিদারের 
পরম্পর বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নানা 
শাঞ্্রপারদর্শী পণ্ডিত এবং মুসলমান সমাজের তাদুশ মৌলবীদিগের প্রতি 
তাহার ভক্তি ছিল। তিনি কোন কোন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে দান 
করিতেন। হিন্দু জ্যোতীষ শাস্ত্রে তাহার বিশ্বাস ছিল। স্থৃপ্রসিদ্ধ কর- 
কোটী গ্রণেত! পণ্ডিত রামতন্থু বাঁচম্পতিকে তিনি ভক্তি শ্রদ্ধ' করিতেন। 
তাহার দান ও উপকারকল্পে জাতিভেদ ছিল না'। সর্বপ্রকার হিতকর 
কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৬ খুঃ ২৪শে আগষ্ট নবাব 
স্যার আবদুল গণি বাহাদুর প্রলোকযাত্রা করিয়াছেন। 


৬ খোঁজা আসানুল্লা। 


নবাঁ বাহাছুরের মৃত্যুর পর তঁছার জোষ্ঠ পুত্র নবাব খোজা 
আসাঙুল্লা বিষয় মনপত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খুঃ তিনি ঢাঁকা নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি উর্দূ, ও ইংরাজী ভাষার বুৎপন্ন ছিলেন। উদ ভাষায় 
্রা্জল বক্তত| করিতে পারিতেন এবং ইংরাজীতে এরূপ স্ুন্দররূপে 
গত্রাদি ও রিপোর্ট লিখিতেন যে অনেক প্রধান ইংরাজ রাঁজকর্মচারী 
ভ্জন্ত তাহার প্রশংসা! করিতেন। ১৮৬৪ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর মহা" 
ঝড়ের সময় তিনি জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। 


৫৩৮ তারত-গৌরব। 


১৮৬৮ খ্‌ঃ আবদুল গণি সাহেব বিষয় কারধ্য হইতে অবমর গ্রহণপূর্বক 
তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে পৈতৃক সম্পত্তির তত্বাবধান 
করিতে থাকেন। কয়েক বংদর ঢাকা মিউনিসিপালিটির কমিশ- 
নার ও অবৈতনিক মাধ্জিস্্রট ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি দিল্লীর দরবারে' 
ব্যক্তিগত “্নবাৰ" উপাধি প্রাপ্ত হন। নবাব বাহাদুর চারি লক্ষ টাকা' 
বায়ে ঢাক! সহরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খুঃ 
মাননীয় বোণ্টন সাহেব কলিকাতা হইতে টাকা গমন করিয়া উহার 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন। উক্ত বংদর গবর্ণমেন্ট এই কার্য্যের জন্য 
গ্রশংস। করিয়। নবাব আসানুল্লাকে “কে-সি-আই-ই” উপাধি সম্মান 
দিয়াছিলেন। নবার বাহাছুর স্বয়ং জমিদারীর কার্ধ্য পরিদর্শন করিতেন। 
তিনি অগাধারণ পরিশ্রমী ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। পৃথক পৃথক কার্ধ্যের 
জন্য তাহার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তিনি মিথা কথা কহিতেন না এবং 
প্রবঞ্চনাকে মহাপাপ বলিয়! জ্ঞান করিতেন। পিতার প্রতি তীহার' 
ভক্তি ছিল? গণি সাহেব যখন নিতান্ত বৃদ্ধ তখনও তিনি প্রায় সর্বদা 
তাহার উপদেশের বশবর্তী হইয়া চলিতেন। আসানুল্লা আজীবন 
পৰিভ্রভাবে ও সংযতচিত্তে সংসারযাতা নির্বাহ করিয়াছেন। নবাব' 
বাহাছুর পিতার স্তায় নানা গুণের অধিকারী হইয়া দেশের বিবিধ হিত- 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনে ন্যুনকরে ত্রিশ লক্ষ টাকা 
দেশের নানারূপ সতকার্ধ্ে দান করেন। ১৯০১ থুঃ ১৬ই ডিলেম্বর 
নবাব স্যার খোঁজা আমানুরা বাহাছুর হৃদরোগে মৃহ্ামুথে পতিত 
হইয়াছেন। তাহার ছুই পুত্র ও তিন কতা! হইয়াছিল। তদীয় জোষ্ঠ 
পুত্র হাফিজুল্পা পিতার প্রিযপা্র ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই ভিন 
হইতে প্রস্থান করেন। | 


টাকা_-নবাববংশ। ৫৩৯ 


৬ খোঁজা সলিমৃল্লা। 


আমাহ্ুন্নার দেহান্তে তাহীর কনিষ্ঠ পুত্র নবাব খোজা সলিমুল্লা 
বাহাদুর উত্তরাধিকারী হন। ১৮৭১ খুঃ ৭ই জুন তিনি ঢাকা নগরে 
তূমিষ্ঠ হন। তাহার বয়ংক্রম যখন একবিংশ বংগর মাত্র, সেই সময় 
তিনি এক রমণীর পাণি গ্রহণীভিলাধী হন, কিন্তু উহ্াতে পিতার মত 
ছিল না। পিতাপুত্রে মনোমালিন্য হইলে নবাব সলিমুল্লা পিতৃভবন 
পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৯৩ থুঃ ঢাকার তৎকালীন মাস্ট 
লটমন জন্ননের অনুগ্রহে তিনি একজন ডেগুটী মাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত 
হইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। তথা হইতে মজ£ফরপুরে বদলি হন। 
ছুই বদর পরে রাঁজকার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই: 
সময় পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার বিশাল জমিদারী ও প্রতৃত অর্থের 
অধিকারী হন। তিনি ঢাকা সহরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৯০২ খৃুঃ নবাব বাহাছুর “সি-এদ-আই* উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ১৯০৩ খৃুঃ ১লাঁ জানুয়ারী দিল্লীর অভিষেক দরবারে তৃতপূর্ক 
রাজগ্রতিনিধি লর্ড কর্ন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই রাজনুয় 
ষজ্দে নবাব বাহাদুর “কে-সি-এন্‌-আই” উপাধি লাভ করেন। 
পরবমর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 
১৯০৬ খু; পুর্ব বঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের প্রতি- 
মৃত স্থাপনকল্পে ৩০০২ টাকা দিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ কণিকাতা| সহরে' 
নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনাকরে টাদার যে অর্থ 
গ্রহ হয়, তাঁগাতে ২০০০ টাকা দান করেন। ১৯১৯ খুঃ ১২ই ডিমেস্বর 
দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে স্যার সলিমু্ল। বাহাছুর "জি-সি.. 
আইই* উপাধি সম্মানে সন্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ থুঃ ৪ 
জানুয়ারী" কলিকাতা লাটভবনে ভারত সম্রাট ও রাজ্জীর রাজসভা' 


৫৪০ ভারত-গৌরব। 


হইয়াছিল, তংকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক 
মুর্শিদাবাদের নবাব স্যার ওগ়াসিফ আলি মির্জা থা বাহাদুর ঢাকার নবাব 
বাহাদুরকে সম্রাট সমীপে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খুঃ ২রা 
মার্চ কলিকাতার ডেলহাউমী ইন্ষ্টিটিউটে “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মহা- 
মিডেন্‌ এমোদিয়েসন” নামক মুদলমান সমিতির অধিবেশনে নবাব 
বাহাদুর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১২ খুঃ ১৮ই মার্চ কলিকাতার 
লাটভবনে রাজগ্রতিনিধি র্ড হাঁডিঞ্জ বাহাদুর একটি দরবার করিয়া 
নবাব বাহাছুরকে উপরোক্ত উপাধি সনন্দ ও খেলাত প্রদান করেন। 
১৯৯৩ খৃঃ নবাব বাহাদুর গবর্ণমেন্ট কতক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
বে-সরকারী সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় মুলমান সমিতির এবং 
বঙ্গদেশের মুধলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি বহুমূত্র 
রোগে আক্রান্ত হইলে তীহার জোষ্ঠ পুত্র থৌজা হবিবুল্লা বাহাছ্র 
বিষয় কার্ধ্য তত্বাবধান করিতেন। অবশেষে ১৯১৫ খুঃ ১৫ই জানুয়ারী 
নবাব স্যার খোজ! সলিমুল্লা! বাহাদুর কলিকাতায় কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার মৃতদেহ সমাধির জন্য ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিল। 
নবাব বাহাদুর মৃত্যুকালে ৪ পত্থী, ৫ পুত্র ও ৬ কন্তা। রাখিয়া গিয়াছেন। 

নবাব বাহাদুরের মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্ঠ পুত্র নবাবজাদাী খোঁজা 
হবিবুল্প! উত্তরাধিকা ক্রমে নবাঁব বাহাছুর পদ লাভ করিয়াছেন। ইহার 
বয়ঃক্রম বিশ বৎসর মাত্র হইয়াছে। ১৯১৩ খুঃ ২রা জানুয়ারী নবাঁবজাদা| 
খোজা হববুল্লার সহিত নবাব খোঁজা মহম্মদ ইন্ুফের পৌত্রীর বিবাহ 
হইয়াছে । 

নবাব বাহাছুরের তৃতীয় পুত্র সাহেবদ্াদা খোঁজা আবছুল গণি 
১৯১৩ থুঃ ১লা ফেব্রুয়ারী টাইফয়ড, জরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। | ৃ | 

নবাব বাহাদুরের পুর হাফিভুন্া ইংলণে বিদ্যাশিক্ষা করেন 


ভাওয়াল রাজবংশ । 


গ্রবাদ আছে যে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণায় রাঙ্গা 
শিশ্তপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদিরাজ্য শিশুপালের 
রাজধানী বলিয়া জানা যায়। তামসারে ভাওয়াল চেদিরাজা 
বলয়! প্রতিপন্ন হয়। বুড়ীগন্জার উত্তুর তীরস্থ বর্তমান টাকা নগরী 
পূর্বে তাওয়ারের অন্তনিবিষ্ট ছিল। 

কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে ভাওয়াল দিল্লীর মম্রাটের অধিকার- 
তুক্ত হয়, তাহ! নিশ্চয় জান! যায় না । ভাওয়ালের অন্তর্গত চৈর| 
নামক গ্রামে মুসলমান গাঁজীবংশী্নগণ বিলক্ষণ মনত্া্ত ছিলেন। 
খুইীয় যোড়ণ শতাবীর মধাভাগে বঙ্গদেশের পূর্বকালীন রাজধানী 
টাকার নবাব স্রকারের অধীনে ঢাকা জেলার কয়েকটা পরগণার 
শারনভার গাঁজীবংশের হস্তে স্স্ত ছিল। তাহারা পানওয়ান গা 
নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া পরিচয় গ্রদান করিতেন। 
পালওয়ান গাজীর পুন্র ভাওয়াল গাজী, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে 
জায়গীর প্রাপ্ত হন। দেই ভাওয়াল গাজীর নামানুদারে “ভাওয়াল 
পরগণা” নাম হইয়াছে। তংকালে বুড়ীগক্জার তীর হইতে গারো 
পর্বতের গাদদেশ পর্যন্ত অরণ্য স্থান ভাওয়ার নামে উক্ত হইত। 

বিক্রমপুরের অন্তর্তি বশরযোগিনীনিবাদী কুশধ্বজ নামক জনৈক 
রণ ভাওয়াল গাীর বংশধর ফঞ্জল গাজীর গু দৌলত গানীর 
অরকারে দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বর্তগান আযদেব- 
পরের পশ্চিম চাদনা গ্রামে স্বীয় আবাগবাট নির্মাণ করেন 


৫৪২ তারত-গৌরব। 
৬ বলরাম রায় চৌধুরী 

কুশধ্বজের মার পর তাহার পু বলরাম, গার্জী বংশীয়দিগের 
দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ন্বাব রশিদকূলি খাঁর সময় বাকী রাজস্বের 
জন্য দৌলত গাজীর জমিদারী নীলাম হইলে ভাওয়াম গরগণার নয়* 
আনা অংশ তাঁহার হন্তযযুত হইয়া কুশধ্বজের পুত বলরামের হস্তগত 
হয়। অভঃপর ভিনি নবাব সরকার হইতে প্রায় চৌধুরী* উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেনঞ্চ এই বঙগরাম রা চৌধুরী হইতেই জয়দেবপুরের 
রাজবংলের স্ৃত্রগাত হয়। 


4) 


*্রীকঞ্ণ রায় চৌধুরী 


বলরামের পুন শ্রীন্্চ বাঁয় চৌধুরী চাৰ্‌না হইতে স্বীয় বাসভবন 
উঠাইয়া পীড়াবাড়ী নামক স্থানে বাস্থাননির্থাণ করেন। তিনি ধর্মশীল, 
শাসতিরিয় ও গ্রজাবংসল ছিলেন কিন্তু তীহার দাহস ও তেজন্থিত 
ছিল না। . 


শে নায় চৌ। 


শরীরের বংশধর জয়দেব রা চৌ্ী স্বকীয় নামাহুসারে পীড়াবাড়ীর, 

নাম জয়দেবপুর রাধিয়াছিলেন। তিনি গরতেক প্রজার অবস্থা ও 

চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং গ্রত্যেকের, অভীব ,মোচন করিম জীবিকা 
' নির্বাহের স্পা করা ছিতেন। । 


ঢাকা--ভাওয়াল.রাজবংশ। . .. 0৫8৩ 


৬ গোলকনারায়ণ রা েঁরী। 


_ এই বংশোভর গোলকনারাযণ রায় চৌধুরী মংসারের প্রতি নি্ৃহ 
ছিলেন। তিনি উদাপীনের স্তায় দেশে দেশে পর্ধাটন করিতেন? তীয় 
ননী সিদ্বেখরী দেবী রহ যন্ধ ও চেষ্টা করিয়া টিলা নিবুক্ত 
করিতে পারেন নাই। 


« কালীমারায়ণ রায় চৌঁধুরী। 


গোঁলকনারাণের পুত্র মহাসম কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী তথকালে 
প্রচলিত পারমী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে হার 
উপর সংসারের তার স্ভন্ত হয়। তিনি জমিদারীতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় 
বিত্ত সপপত্তির আমনতন অনেক পরিমাণে পরিবর্ধিত করিয়া গিয়াছে) 
অধিকন্ত ভাওয়ালের নানা স্থানে রাজপথ ও মেতু নির্খাণ করেন। 
জয়দেবপুর ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতবা চিকিৎসালয়, গো্াফিন এবং 
ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে বিদ্যালয় স্থাপন ও জলাশয় খনন 
পুর্বক স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিদাধন করিয়া »গিয্াছেন। তিনি ঢাকার 
উন্নতি করেও বু অর্থ, দান করেন।, তিনি বিবিধ সনুঠানের জন্য 
শধর্ণমেষ্টের.. নিকট হইতে: প্রা” উপাধি, লাত করেন। ঢাকার 
তৎকালীন মাজিছ্েট আন্টার মায়ে, উহাকে অভিপয় ভাল বসিতেন। 
বুনি সৃগা হি ছিলেন, তজ্জা্ মাহেবদিগের হি সর্বদা শিকারে 
খ ইইকেন। ডাকার গার সথানৈর ইংরাঁজগণ শিকার উপলক্ষে 
ভঞ্যাবে দিবা তাহার বটিডে অ্বস্ী'করিতেন, না [তিনি সাহ্ে 
দিগের “বাফোপরৌগী সবৃহৎ্ অটলিকা নির্মাণ করাইয়া, নান প্রকার 
জগ সামজীতে 'নুমকিত বন্াছিবন। ভীতু রদীত-ব্যা 
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্কানতিক অনুরাগ ও পারদর্শিত ছিল। তিনি দেশীয় গুয়কদিগকে 
অর্থাদি দ্বার! সাহীধ্য দান করিয়া তাহাদের উৎসাহ্বর্ধান করিতেন। 

সঙ্গীত রচূনায় তাহার অভিন্ততা ছিল। তিনি সামান্য কবি- 
খয়ালাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্গীত রচনা ছারা উপস্থিত বুদ্ধির 
পরিচয় দিতেন এবং তাহাতে, আনন্দ উপভোগ করিতেন। কর্মকুশল্‌ 
কালীনারায়ণ স্বদেশে প্রজাহিতৈধিণী_ সভা সংস্থাপন করেন। তিনি 
হিনদুশান্ত্রমতে ধর্মাবিগর্হিত কন্যাপণ গ্রথা নিবারণ জন্য অনেক চ্ষ্ট 
করিয়াছিলেন। তাহার দাতব্যে অনেক দরিদ্রের বিবাহাদি কার্য সংসাধিত 
হইয়াছে। তিনি বীহাকেও অবস্ঞা করিতেন না এবং কটুকথা বলিতেন 
না। দরিদ্র লোকদিগের দহিত আলাগ করিতে ভাল বাদিতেন এব 
তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়া ৃথী হইতে 
তিনি সর্বব্গন প্রিয় ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৫ থুঃ পূর্ববঙ্গের 
লাহিতা-সম্রাট খ্যাতনামা! রায় কানী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর “সি-জাই-ই 

বাহাছুর গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য হইতে বিদায় লইয়৷ ভাওয়াল রাঁজ্যের 
শামন ও সংরক্ষণে নিযুক্ত হন। “কালীপ্রন্ধ ছাব্বিশ বদর কাল এই 
রাজোর ম্যানেজার থাকিয়া জমিদারীর বনবিধ উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। কালীনারার়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার রাজজনারায়ণ 
রায়কে রাখিয়া যাঁন। | টু. 


* রাজেন্জনারায়ণ রায় চৌধুরী 
অতঃগর কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্রনারাযণ' রায় জারী 
রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৮৫৮ খুঃ অক্টোবর মাসে 'তিনি জয়দেবপুর রাজ- 
ভবনে ভূমি্ট হন। তীহার জমিদারী টাকার উত্তরাংশ হইতে মরন 
রিং দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বি,  এতদ্াতীত ফলবেডিা এষ্েট 


ঢাকা-_ভাওয়াল রাজবংশ । ৫৪৫ 


এবং চাকা, ময়মনসিংহ, বিপু! গ্রভৃতি জেলার জাতি বহি দের 
অধিকারতুক্। অষ্টাদশ বদর বয়ঃক্রম হইতে অন্ন পঁচিশ বংদর 
তিনি কালীগ্রসপ্জের তবাবধানে ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের 
উৎসাহদাতা ও বাঙ্গলা ভাষার অনুরাগী ছিলেন। নিজেও, সদর 
বাঙ্গালা রচনা করিতে পারিতেন। অনেক বাফালা লেখক তাঁহার 
আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থ প্রণয়ন রিয়া জীবিকানির্ববাহ ও সমাজে 
পরিচিত হইতে মমর্থ হন। সাহিত্যের উন্নতিকলে রাজেন্দ্রনারায়ণ যে 
অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কালী প্রসন্ন বিশেষভাবে যোগান করিয়াছিলেন 
তিনি কালী প্রসন্নকে চিরদিন জ্যেষ্ঠ ষহোদরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। 
রাজেন্্রনারায়ণ সঙ্গীতের ঘিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার স্থাপত্য 
বিষয়ে উদ্ভাবিনী শক্তি ছিল। ভৈংজ্যতত্বেও অভিজ্ঞত| লাভ করেন। 
তিনি রাটীয় ব্রাহ্মণকুলের শিরোমণি, বঙ্গভাষার সুহৃদ ও পূর্ববঙ্গের 
গৌরব স্থানীয় ছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া 
প্রাজা” উপাধি প্রদান করেন। তিনি উদদারহৃদয়, অমায্নিক, মিষ্ভাষী 
ও বদদান্য পুরুষ ছিলেন। ১৯০১ থৃঃ ২৬ শে এপ্রেল রাজ! রাজেন্্রনারায়ণ 
রায় চৌধুরী স্বপগগিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা রাণী এবং 
রণেন্্রনারাযণ, রমেক্্রনারায়ণ, মিনি? নামে তিন পুত্র ও তিনটা, 
কন্যা রাখিয়া যাঁন। | 

রাজা বাহাদুরের জোতঠ পুত্র কুমার রণেন্রনারায়ণ রায় চৌধুরী অকালে 
কালের কবলে পতিত হইয়াছেন । 

রাজা বাহারের মধাম পুত্র কুমার রমেনারায়ণ রা ঠা বায়ু 
পরিবর্তন জন সন্ত্রীক দার্তিলিং গমন করেন, কিন্তু তথায় হঠাৎ রক্তাতি- 
ফার..রোগে আক্রান্ত, হা ১৯০৯ ই ৈ মৃত্যুমুখে গত 
হছেন।, * 

রাঙা বাহাদুরের কনিষ্ঠ গু কার দারা রায় লী 

৩৫ 
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১৯১১ খুঃ ১২ই ডিলেম্বর দিন্ীর বিরাট অভিষেক দরবারে রব ও 
আদাম” প্রদেশের ছেটিলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৩খুঃ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর ভাওয়ালের কনিষ্ঠ রাজকুমার ও-একমাত্র বংশধর কুমার 
রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী টাইফয়েড. জরে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 


রামগোপালপুর রাজবংশ । 


ব্ধসবর আদিণূর কান্ঠকুজ হইতে গঞ্চগোনরী় গঞ্চজন গতি ব্া্মণ 
বঙ্ধদেশে আনয়ন করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বারেন্রকুলজ- 
দিগের মতে শাগডলয গোত্রীয় নারায়ণ, কাণ্তপ গোত্রীয় স্ুষেণ, বাংদ্য 
গোত্রীয় ধ্রাধর, তরদধাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্দগোত্রীয় গরাশর 
এই গঞচজন ত্রা্মণ হইতেই বারের সমাজের সুচনা হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
কাশ্ুপ গোত্রীয় স্ুষেণ হইতে নাটোর, তাহিরপুর, আলাপমিংহ ও 
ময়মনসিংহ গ্রভৃতি স্থানের গ্রাচীন জমিদারবংশের উৎপত্তি। সুষেণ-__ 
রা ওঝা__দক্ষ__দীতান্বর__শান্তনন-হিরপাগর্ড--ভুগর্ভ--বেদতর্গ- 
িগনী-্বর্ণরেধ--সিদ্ধু ওধা--মৈতাই-স্থির-__দৌরাচার্ধয-_মহথানিধি-_ 
বুহ্পতি-কুপ ওঝাঁ-কেশব ওঝাঁ-জীবর ওঝা--গধাই_-. 
শঙ্বরপাণি_-্রীনিবাম। তাঁহার ছয় পুত্র--রামশরণ, ধূর্যাটা, শিব, 
দিবাকর, ভ্রিবিজ্রম ও গৌরীধর । রামশরণের পুত্র-_দৈত্যারি, কংশারী, 
ভগবান, বনমালি, :দানবারি, শুলপাণি, পুরন্দর, চতুতৃজ, শুতঙ্কর ও 
কনর্প। শুরপাণির পূত্র--মধুস্দন মিশ্র, মাধব মিশর, হরি গঙ্ডিত, ও 
বাচসতি মিশ্র। হরি পঙডিতের কেশব নামে একটি পুত্র যি 
তিনি সরালে পারদর্শী হইয়া তংকানীন সন্মানিত “আচার” উপাধি 
রপ্ত হন। কেশব আচীর্যের গু গঙ্জান্ আচারযা দিল্লীর মোগল 
সরকারে কার্য করিতেন এরং তথা, হইতে “হালদার” উপাধি প্রাণ 
হ্ন। গন হাদারের মন্থর ও জয়ার মে ই গু জনম 
হণ করেন। উদ গার ভব াখকারে কার | 
ূ রাহি রা নি কায, করিয়া উজ ্রাতা 
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“তলাপাত্র” উপাধি লাঁভ করেন। নবাবের অনুগ্রহে তাহারা রাজসাহী 
জেলার অন্তর্গত কড়ই জমিদারী প্রাপ্ত হন। বর্তমানে ইহা বগুড়া 
জেলার অন্তর্গত। তৎকালে এই সম্পত্তি ছনি সৈয়দ আলী চৌধুরী 
নামক একজন মুললমান জমিদারের অধিকারভৃক্ত ছিল। সৈয়দ আলীর 
ংশধর না! থাকায় জমিদারী নুবাব সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর 
য্ঞেম্বর ও জয়নারায়ণ তলাগান্র নবাব সরকারে উপযুক্ত "পেসকশ” দিয়া 
উহা পত্তনী গ্রহণ করেন। নাটোরের দন্গিকট কোন স্থানে পূর্বে 
তাহাদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু উক্ত জমিদারী গ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কড়ই 
গ্রামে বসতি করেন। জোষ্ঠ বজেস্বর নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ 
জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তলাঁপাত্র জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার 
সম্পত্তির অধিকারী হন। 


৬ক্্ীকৃষ্ণ চৌধুরী । 

অতঃপর শ্রীরৃ্চ তলাপাত্র নবাঁৰ মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় গিয়া কর্মপ্রার্থী হইলে 
প্রথমে রাঁজন্ববিভাগে কোন সামান্য কার্যে নিয়োগ হন। নাটোর 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন রায় তখন রাজন্থ বিভাগের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন। রথুনন্দনের সাহায্য শ্রীকৃষ্ণ নবাব মুর্শিদকুলি খার 
্রিয়পাত্র হন। অতঃপর রথুনন্দনের অধীনে তিনি কাননগো পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। এী সময় কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী নবাবকে 
উপেক্ষা! করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোঁধণা করেন। নবাব তাহার দমনের 
জন্য প্রীুষ্ণের উপর ভার দিয়াছিলেন। প্রচ বিশিষ্ট দৈতদলে 
পরিবৃত হইয়! বিদ্রোহী জমিদারকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত 
হন। নবাব ষ্ঠহার দক্ষতা দেখিয়া দিন্লীশ্বরের অনুমতিক্রম পুরস্কার" 


ময়মনদিংহ--রামগোপালপুর রাজবংশ । ৫8৯ 


স্বরূপ ময়মনসিংহ পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। এই পরগণা পূর্বে 
মোফিনসাহী নামে অভিহিত হইত এবং 'বার ভূইয়ার অন্যতম 
ভূইয়া ঈশা ধার অধিকারে ছিল। তৎপরে এই জমিদারী মঙ্গলদিদ্- 
নিবাসী দত্তবংশীয়দিগের হস্তগত হয়। নবাব সরকারে বাকী রাজস্বের 
নিমিত্ত এই পরগণা বাজেয়া্ড হইয়াছিল। * অঙুঃপর নবাব, শ্রীকৃষ্ণকে 
ময়মনসিংহ পরগণার চৌধুরাই পদে প্রতিষ্টিত করেন। ১৭১৮ খুঃ 
বাব সুর্শিদকুলি খা তাহাকে “চৌধুরী” উপাধি প্রদানপূর্বর্ক ময়মনসিংহ 
পরগণার জমিদারী “ষারমান” দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মুর্শিদাবাদ 
হইতে নূতন জমিদারীতে আমিয়া! বাস করেন। তিনি বহু ত্রাঙ্গণ ও 
কাযসথকে ত্রঙ্গোত্তর ও লাখেরাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি 
বৌকাই নগরে বাসস্থান নির্বাচন করেন, এখন এই স্থান বাসাবাড়ী 
নামে পরিচিত । শ্রীক্ৃষচের বংশের একটি শাখা অগ্যাপি তথায় বা 
করিভেছেন। তাহার জোস পুত্র চাঁদরায় নবাব আলিবর্ধী খার সময় 
ালসা বিভাগের প্রধান রাজস্ব মচিব ছিলেন। চীদরায় রাজস্বের উন্নতি 
করিয়া নবাবের প্রিয়পাত্র হন। ব্রহ্মপুজ নদের পশ্চিম পার্থে সরকাঁর 
ঘোড়াঘাটের অধীন জকরসাহী নামে একটি পরগণা। আছে। টীঁদরায়ের 
চেষ্টায় নবাব এ পরগণ ময়মনসিংহের অন্ততভূ্জি করিয়া রাজদ্বের পরিমাণ 
পূর্ববং রাখিয়াছিলেন। অস্ভাপি উহা ময়মনসিংহ পরগণার সহিত এক 
বন্দোবস্তে চলিতেছে। এই পরগণী পূর্বে ঈপারধার বংশধরগণের ছিল। 
টর্চ জকরসাহী পরগণা় নিজের নামানুসারে কষ্ণপুর নামে একখানি 
গ্রাম স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বদতবাটি নির্মিত হইয়াছিল। 
১৭৫৫ খু: পরিণত বনে ্রৃষ্ণ চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
তাহার ছুই বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পরী সর্বজয়ার গার্ড চাদরায়, 
ক্কৃষকিণোর, গৌপালকিশোর নামে তিন পুত্র ও একটি কন্ত! জনগ্রহণ 
করেন। দ্িতায়। পরী মহেখরীর গর্ভে গল্ানারা়ণ, হরিনারাযণ ও 


৫৫০ ভারত-গৌরব। 


লক্ষীনারায়ণ নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে 
টাদরায় ও হরিনারায়ণ পিতা বর্তমানে কালগ্রামে পতিত হন। জীকৃষ 
চৌধুরীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণকিশোর, গোপালকিশোর, গঙ্গানারায়ণ ও 
হরিনারায়ণ এই চারি পুক্র যাবতীয় দন্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। প্রথমা 
স্ত্রীর পুত্র কষ্ণকাশোর ও গৌপালকিশের নবাব সরকারে কাধ্য করিয়া 
রায়” উপাধি লাভ করেন) দ্বিতীয়া পরীর সন্তান গঙ্গানারাযণ ও 
লঙ্ষীনারায়ণ পিতার “চৌধুরী” উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। ক্রমে 
উভয়পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে সম্পত্তি বিভাগের জন্ টাকার তৎ- 
কালীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা মহম্মদ রেজা/খার নিকট আবোন করা 
হইয়াছিল। সেই প্রার্থনানুদারে সমস্ত সম্পত্তি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া 
একাংশ তরফ “রায় চৌধুরী” এবং অপরাংশ তরফ “চৌধুরী” প্রাপ্ত হন। 
অধুনা তাঁহাদের বংশধরগণ রামগোগালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, 
ভৰানীপুর, বাসাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 


৬ কৃষ্চকিশোর রায় চৌধুরী। 


্রীৃষ্ণ চৌধুরীর প্রথমা পত্ীর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী 
১৭৬৪ খুঃ দৈবহূর্বিপাকে রথচক্রের নীচে পড়িয়। গ্রাণত্যাগ করেন। তিনি 
প্রথমতঃ রত্বমালা দেবীকে বিবাহ করেন; কিন্তু তাহার সন্তান না হওয়ায় 
নারায়ণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর তাহার 
পত্রী দত্তক গ্রহণে অভিলাধিণী হন, কিন্ত কৃষ্ণকিশোরের কনিষ্ঠ সহোদর. 
ভ্রাতা গোপালকিশোরের দত্তকপুত্র যুগলেকিশোর গ্রতিতবদ্বী হইয়া- 
ছিলেন।৯ অবশেষে তাঁহারা ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংম সাহেবের নিকট. আবেদন 
করিলে ১৭৭৭ থৃঃ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রুষ্ণকিশোর ও গোপাল- 
কিশোরের বিষয় অর্ধাংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিরেন। * লেই সময় 


ময়মনসিংহ-_রাঁমগোপালপুর রাজবংশ । ৫৫১, 


তাহারা রামগোপালপুরে আসিয়া বাদ করেন। রদ্মাল। দেবী ফরিদ- 
পুরের অন্তর্গত মস্তাফাপুরের মন্মদারবংশের নন্দকিশোর নামে একটি 
বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খুঃ রত্রমালা ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলে অল্পকাল মধ্যে নন্দকিশোর কালগ্রাসে পতিত হন 


৬ রামকিশোর রায় চৌধুরী। 


অতঃপর নারায়ণী দেবী রাজনাহী জেলার অন্তর্গত হালদা গ্রামের 
রামকিশোর নামক একটা বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। নারায়ণী 
দেবী জলা" প্রতিষ্ঠা, ব্রন্ধোত্বর ও লাথেরাজ প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। 
জামালপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৬ দয়াময়ী ত্াহারই প্রতিষ্ঠিত। তৃথায় 
একটি অসপূ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৭ খুঃ তিনি এই ছুইটা 
বিগ্রহের সেবার ন্ত গ্রায় আট সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি 
উৎসর্গ করিয়া গিয়্াছেন। এতদ্বতীত জামালপুরে কৃষেশ্বর, রতনেশ্বর 
নারায়ণেশ্বর নামে তিনটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টা করেন। রামগোপালপুরের 
৬মদনমোহন বিগ্রহ ত্ঁহার প্রতিষ্ঠিত। রামকিশোর রাঁজসাহীর অন্তর্গত 
বলদ গ্রামের জগণীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দিগস্বরী 
নামে একটি কন্তা হইয়াছিল। রামকিশোর কন্তাকে অতি শৈশবাবস্থায় 
রাখিয়া নারায়ণীর জীবিতকালে বৃন্দাবনধামে অকালে মৃত্যুুখে পতিত - 
হন। নারাযণী দেবী দিগ্ধরীকে রংপুর জেলার হন্তগত ভিতরবন্দের 
জমিদার আননচন্ত্র রাঁর চৌধুরীর সহিত বিবাহ দিয়াছিবেন। 
 গীঙবরীর কোন পুত্র সন্তান মী থাকায় নারায়ণী দেবী+১৮১২ থৃঃ 
ৃ কেশবা্্কে গত্রধূর দত্তকরপে গ্রহণ করিয়া কালীকিশোর নামে 
_অভিহিজ্ঞ করিয়াছিযেন। অতঃপর নারায়ণী দেবী কাণিধামে গিয়া 


৫৫২ ভারত-গৌরব। 


অবস্থিতি করেন। তথায় নয় বংসরকাল জীবিত থাকিয়া ১৮৩৯ থুঃ 
ইহলোক হইতে অপহৃত হন। 


৬ কাঁলীকিশোর রায় চৌধুরী। 


তদনগ্তর কালীকিশোর রায় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। 
তিনি সাংসারিক জীবনে প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই। তাহার 
সময় জমিদারীর অবনতি ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমে খণজ্জালে জড়ীতৃত 
হন। ১৮৫৫ খুঃ কালীকিশোর রাঁয় চৌধুরী নশীরাবাদ সহরে দেহত্যাগ 
করেন। তিনি আমহাটি-নিবাপী অমরনাথ রায়ের কন্ঠা কমলমণি 
দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার কাশীকিশোর নামে একটি পুত্র 
এবং প্রমন্নময়ী ও জয়ছুর্গা নারী ছুই কন্যা হইয়াছিল। থাজুরা-নিবাসী 
হরচন্ত্র লাহিড়ীর সহিত প্রমন্নময়ীর এবং ভোলানাথ লাহিড়ীর সহিত 
জয়হর্গার বিবাহ হয়। ১৯০৭ খূঃ অক্টোবর মাসে জয়া সবগ্গতা হন। 


« কাশীকিশোর রায় চৌধুরী। 

কালীকিশোরের পুত্র কাশীকিশোর রায় চৌধুরী ১৮২৮ থৃঃ জনম 
গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষারস্ত করিয়া 
তৎপরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ও ডাক্তার এলটন সাহেবের নিকট 
ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫খ্‌ঃ তিনি বিষয় সম্পত্তির 
অধিকারী হন। কালীকিশোরের মৃত্যুকালে তাহার বৈষয়িক অবস্থা 
নিতান্ত শোচনীয় ছিল। কাশীকিশোর পৈতৃক জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া 
অল্পদিনের মধ্যে সুব্যবস্থাগুণে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি 
আট বর মধ্যে সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া ফরিদপুর জেলার বিনোদপুর, 


ময়মনসিংহ--রামগোপালপুর রাজবংশ। ৫৫৩ 


টাকা জেলায় ভাদানচর ও ্রীহট্র জেলায় জয়কলম নামক তিনটা 
জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি রামগোগপালপুরের বাটির উন্নতি 
সাধন করেন। কাশীকিশোর দ্বিতীয় শ্রেনীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক 
মাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া নিজবাটী রামগোপালপুরে স্বাধীন বেঞ্চে 
বাইশ বৎসর কাল স্খ্যাতির সহিত কার্য করেন। তিনি ময়মনসিংহ 
জেলায় গ্রথম অবৈতনিক মাজিষ্টেটে মনোনীত হন। তাঁহার বিচার 
নৈপুণ্যে সনথট হইয়। ১৮৭৭ থৃঃ ছোটলট স্তার রিভাম্‌ টেম্পল্‌ বাহাছুর 
্বহন্তে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ঢাকার তৎকালীন 
কমিশনার বাহাদুর তাহাকে রাজ! উপাধি দানের প্রস্তাব করেন, 
কিন্তু তিনি উহ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা গ্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তিনি অতি ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মালাগ ও ধর্্রস্থ পাঠে 
স্তাহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। বিপন্নের দুঃখ মোচনের 
জন্ত নীরবে দান করিতেন। ১৮১৮ খুঃ তিনি রামগোগালপুরে 
একটি দাতব্য চিকিংসালয় স্থাপন করেন। তাহার বায়ে একটি 
অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়। রাজসাহী জেলার 
অনবরত ছাতিন গ্রামের অন্যতম জমিদার কুষমোহন চৌধুরীর 
কন্যা হরর দেবীর সহিত কাশীকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল। 
ছার যৌগেপ্রকিশোর নামে একটি পুত্র ও রামরঙ্লিণী নামী এক 
কনা অন্গ্রহণ করেন। কালীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার ধরণীকান্ত 
লাহিড়ী চৌধুরীর মহিত রামরঙ্লিণী দেবীর শুভ-পরিণয় হয়। ১৮৭৪ 
থ্‌ঃ হনুদরী দেবী ব্লাভ করেন। ১৮৮৭ থ্‌ঃ টা অক্টোবর 
জকী-পর্ণার দিব কাশীকিশোর রায় চৌধুরী দেছত্যাগ 
তত রর ২... ও 

করিয়াছেন। 


৫8৪ ভারত-গৌরব । 


যোগেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী। 


কাশীকিশোরের পরলোকান্তে তাহার একমাত্র পুত্র রাঁজ! শ্রীযুক্ত 
যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ১৮৫৭ খু 
জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় 
রীতিমত শিক্ষালীভ করিয়াছেন। শিক্ষাকার্ধ্য সমাপ্ত করিয়া পিতার 
নিকট জমিদারী কারধ্য শিক্ষা করেন। ইনি নৃতন প্রণালীতে জমিদারী 
পরিচালন! করিয়া বিশেষ উন্নতিপাধন করিয়াছেন, অধিকন্ ঢাকা 
জেলায় দীগর মহিষখালি ক্রয় করেন। যোগে্দুকিশোর শিক্ষা বিস্তারে ও 
নানাবিধ সংকার্ষ্ মুক্তহন্তে দান করিয়া থাকেন। ১৮৯১ থুঃ রাম- 
গোপালপুরে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনপুর্বক বার্ষিক 
₹০০*২ টাকা ব্যয় করিতেছেন। কলতাপাড়া গ্রামে “যোগেন্্রকিধোর 
ব্রাঞ্চ স্কুল" নামে একটি বাঙ্গাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন) 
স্বীয় পিতৃদেবের স্থৃতি স্মরণার্থ ময়মনসিংহ মহরে তাহার নামানুমারে 
“কাশীকিশোর টেকৃনিকেল স্কুল” নামে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। এই শিল্প বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সর্বপুদ্ধ ৪৫,০০০ টাকা 
বায় করিয়া এককালীন ১৫১০০ টাক! দিয়া কয়েক বসর হইল 
ইহার পরিচালনভার গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইনি, 
ময়মনসিংহ হরে আননমোহন কলেজের সংস্কারার্থ ৩০১০*৪ টাকা 
দীন করেন। জামালপুর ও নেত্রকোণীর স্কুলে ইহার বার্ষিক চাঁদ 
নির্ধারিত আছে। কেশব একাডেমিতেও ইনি সাহাষ্য করেন। সংস্কৃত 
শিক্ষার উৎদাহ বর্ধনে ঢাকা সারম্বত সভাতে বার্ষিক ১৯* টাকা 
দিতেছেন। “ইনি সাহিত্যিকদিগের পুস্তক মুগ্রণের জন্য সময় সময় 
দান করিয়া থাকেন। এতদ্বতীত শিক্ষাবিভাগে ইহার অনেক ক্ষুদ্র 
দাঁনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্বীয় বাটাতে আধ্যধর্ম এংরঙ্গিণী 


ময়মনসিংহ-_রামগোপালপুর রাজবংশ । ৫৫৫ 


নামে একটি ধর্মসভা স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। 
ময়মনসিংহের নানা স্থানে জলকষ্ট নিবারণীর্থ ২*,*** টাকা দান 
করেন। ময়মনসিংহ সহরে জলের কল জন্ত ৫০* টাকা দিয়াছেন 
ময়মনদিংহ ও জামালপুরের দাতব্য ওষধালয়ে বার্ধিক চীদা নির্দিষ্ট 
আছে। দার্জিলিং স্বাস্থানিবাস, লেডি 'উফরিন্‌ ও, ভিক্টোরীয়! সৃতি 
সৌধ গ্রভৃতি বহু বিষয়ে ইহীর দানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র 
নদের উপর একটি পেত নির্ধমাণার্থ ৩০,৭** টাকা দান করিতে গ্রতি- 
করত হন। যোগেন্্রকিশোরের দানের জন্ত গবর্ণমেষ্ট ১৮৯৫ থুঃ “রায় 
বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৭ ধুঃ ২*শে জুন ভারতেশ্বরী 
ভিক্টোরীয়ার প্হীরক জুবিলী” উপলক্ষে তৎকালীন ব্গেশ্বর স্যার 
আলেক্জেপগ্ার মেকেঞ্জী বাহাছুর ইহাকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান 
করেন। সেই সময় ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বৃত্তিদানে ৩০,০০০ দুর্ভিক্ষ 
ভাগারে ১৫০০০ জলকষ্ট নিবারণে ২০,০০২, শিক্ষা বিস্তারে ৭***২ 
চন্ত্রনাথ তীর্থ সংস্কারে ৩০০০২ টাক! বায় করেন। ইহার বদান্যতার 
সুখ্যাতি করিয়া! ১৯০৯ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেপ্ট যোগেন্্র- 
কিশোরকে “রাজা” উপাধি সম্মানে সন্মানিত করিয়াছেন। জনসাধারণের 
হিতকর কার্যে রাজা বাহাদুরের আস্তরিক সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। 
যোড়শ বত্মর বয়ক্রম কালে রাজনাহী জেলার অন্তর্গত হরিশপুর- 
নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের কন্তা রামরঙ্গিনী দেবীর পাগিগ্রহণ করেন। 
তাহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্ঠা। জন্মে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ও কন্তা অকালে 
কালগ্রামে পতিত হয়। বর্তমানে ইহার নগেন্্রকিশোর, যতীন্ত্রকিশোর, 
সৌরীন্দ্রকিশোর ও হরেন্্রকিশোর নামে চারি পুত্র বিদ্যমান। 
রাজা বাহাছরের জোষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্্রফিশোর রায় 
চৌধুরীর সহিত: ফরিদপুর জেলার অন্তত মন্তাফাপুরের গল্গাচরণ 
মজুমদারের কনিষ্ঠ কন্ত! শর্তকুমারী দেবীর শুভ-পরিণয় হইয়াছে। 


৫৫৬ ভারত.গৌরব। 


কুমার বাহাদ্রের প্রথমা কন্ঠার সহিত রংপুর জেলার অন্তঃপাতী ভিতর- 
বনোর অন্ততম জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায় চৌধুরীর পুত্র 
্রীমান্‌ জ্যোতিশচন্তরের বিবাহ হইয়াছে। 

রাজ! বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রকিশোর রায় 
চৌধুরীর সহিত রাজসাহী জেপ্লার জোয়াইর গ্রামের মাঁধবচন্্র বিশির 
প্রথম! কন্ঠা হেমলতা দেবীর বিবাহ হইয়াছে। 

রাজা বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্্রকিশোর রায় 
চৌধুরীর সহিত কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ উকীল মোহিনীমোহন রায়ের মধ্যম 
পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্নদামোহন রায়ের তৃতীয়া কন্ঠ বিভাবতী দেবীর বিবাহ 
হইয়াছে। 

রাজা বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্রকিশোর রায় 
চৌধুরী উক্ত মোহিনীমোহনের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের 
প্রথম! কন্তা গ্রতিভাময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। 


গৌরীপুর জমীদারবংশ | 


৮ গোপালকিশোর রায় চৌধুরী । 


রামগোপালগুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ কৃ চৌধুরীর প্রথম! গডথীর 
কনিষ্ঠ পুত্র গৌপালকিশোর রায় চৌধুরীর ছুই বিবাহ হইগ্নাছিল। তিনি 
প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তত বাথি গ্রামের ভট্টচার্যাংশের চন্্র- 
মুখী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় 
খাজুয়ার লাহিড়ীবংশীয় রত্বমালা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু উতয় 
গড়ীর সন্তান হয় নাই। অতঃপর তাহার প্রথম! পরী চন্মুখী দেবী 
আমহাটা গ্রামের বিনোদলাল রায়ের দ্বিতীয় পুত্র যুগলকিশোরকে 
পোষাপুন্র গ্রহণ করেন। ১৭৬* খুঃ গোপালকিশোর রায় চৌধুরী 
অকালে লোকান্তরিত হন। 


৬ যুগ্রলকিশোর রায় চৌধুরী । 


গোঁপালকিশোরের দেহান্তে তাহরে গোষ্যপুত্র যুগলকিশোর রায় 
চৌধুরী অর্দাংশ মম্পত্তির অধিকারী হন। ১৭৮৫ থুঃ তিনি বৌকাই নগরে 
৮ রাজরাজেশ্বরী নামে একটি কাশলীমূর্তি ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতি 
করেন। দেবীর সেবার জন্ বার্ষিক আট হাজার টাক! আয়ের সম্পত্তি 
উৎদর্দ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত নেত্রকোণায় একটি কানীমৃততি 
ও জকরদাহীতে ৬ রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ 
কুষ্ণপুরে বাস সময গ্রতিটিত হয়। তিনি বোকাই নগর হইতে নিজ- 
াটী পর্যন্ত এক রানা গ্রস্তত করাইয়াছিরেন। অকরসাহী অঞ্চলে 
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ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইলে যুগলকিশোর গৌরীপুরে আদিয়! বমতি 
করেন। গৌরীপুরে জমিদারীর মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠিত জলাশয় 
বিদ্যমান আছে। জকরদাহী পরগণায় যুগলগঞ্জ নামে স্বীয় নামানুসারে 
একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ১৮০৯ খৃঃ তিনি সমারোহের সহিত 
নবার্িষাগ করিয়াছিলেন। যুগলকিশোর বুদ্ধিমান, তেজস্বী, চতুর ও 
দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি ও রাজনীতিতে তাহার অসাধারণ 
প্রতিভা ছিল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন। হার অঙ্গুলি 
হেলনে সমগ্র পরগণা চালিত হইত। তিনি প্রভৃত গ্রতিপত্তির লহিত 
জমিদারী কাধ্য পরিচালনা ও নানাবিধ সংকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
গিয়াছেন। ১৮১২ থুঃ যুগলকিশোর্‌ রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। 
তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাঁপুর গ্রামের ভট্টাচাধ্যবংশের রুদ্রাণী 
দেবীর পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে হরিকিশোর ও শিব- 
কিশোর নামে ছুই পুত্র এবং অন্নদা, বরদা, মোক্গদা ও মুক্তিদা নামী 
চারি কন্ঠ! জন্মিয়াছিল। শ্র্রীরুষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয় পরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুঞ্র হরিনারায়ণের পত্ধী কলীপুর-নিবাসিনী 
গঙ্গামণি দেবী শিবকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন। 





৬ হরিকিশোর রায় চৌধুরী। 


যুগলকিশোরের মৃতুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিকিশোর রায় 
চৌধুরী নবীন যৌবনে পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। 
তাহার সমফজমিদারীর আয় সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি শ্রীহট্র 
জেলার বংশীকুণ্ড নামক জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি গৌরীপুরে 
বাদভবনের সৌনারয্য বর্ধন করিয়া! যান। রাঁজমাহী জেলার অন্তত 
বৃকুৎা গ্রামের.কাশীনাথ মভুমদারের কস্ঠা ভাগীরথী দেবীর মহিত 


. ময়মনসিংহ--গৌরীপুর জমীদারবংশ। (৫৫৯ 


'বিবাহ হইয়াছিল। ঠ্ঠাহার কৃষ্ণমণি নামী একটি কন্ঠা ব্যতীত অন্য 
কোন সন্তান হয় নাই। কৃষ্ণমণির শৈশবাবস্থায় হরিকিশোর রায় 
“চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
তত্বাবধানে কিয়দ্দিবস পরিচালিত হয়। তাহার পত্থী ভাগীরথী দেবী 
স্বামীর আদেশানুমারে গোলকপুরের শ্তচন্্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্ত্রকে 
পোষাপুনর গ্রহণ করেন ; এই দত্বক আনন্দকিশোর নামে অভিহিত হন। 
খাঙ্গুরা-নিবামী গোবিন্দ প্রমাদ লাহিড়ী নামক একটি বালকের সহিত 
তীয় কন্যা কৃষ্ণমণির বিবাহ হইয়াছিল। ভাগীরথী দেবী বিবাহের 
সময় যৌতুকস্বরূপ একখানি তানুক দান করেন। গৌরীপুরের সম্নিকট 
কন্যা ও জামতার বাঁমতবন নির্মিত হয়। এই স্থান তদীয় কন্যার 
নামানুসারে কৃষ্ণপুর নামে খ্যাত । ১৮৩১ খৃঃ গোবিন্দপ্রনাদ অকালে 
নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্ামুখে পতিত হন। ভাগীরথী দেবী গৌরীপুরে 
৬রাঁধাগোবিন্দ, এগোপাল বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ ও গণেশমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই সকল দেবতার সেবার্থে তিনি যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া যান তাহা 
অগ্থাপি অঙ্ষুপন আছে। তিনি বনু তীর্ঘস্থান ভ্রমণ করিয়া সাগরসঙ্গম 
হইতে প্রত্যাগমন কালে ১৮৬৩ থুঃ পৰিমধো মৃত্যামুখে পতিত হন। 


৬ আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী । 
অতঃগর আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী জমিদারী লাভ করেন। তিনি 
অতিশয় - আড়রপ্রিয় ও বিলামী পুরুষ ছিলেন। তাহার সময় গীতবাগ্ত 
ও আমোদ উৎসবে গৌরীপুর সর্বদা মুখরিত থাকিত। তথাকার 
শ্রদিকধ “গোস্তার দালান” তীহার বিলাসবাসের জন্য ির্দিত হয়। তিনি 
স্ায়াখিয ছিল, জনয গ্রহৃত রথ বার হইত। ১৮৫৭ ধ্‌ঃ আননদ- 
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কিশোর রায় চৌধুরী পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। ছাতিন গ্রামনিবাণী 
শিবকিশোর চৌধুরীর কন্যা আননময়ীকে বিবাহ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে একমাত্র শিশ্ুপুত্র রাজেন্দ্রকিশোরকে রাখিয়া যান। . 


« রাজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী ।  * 

আনন্দকিশোরের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তাহার শিশু: পুত, রাজেন্র- 
কিশোর রা চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ( ১৮৪ ধৃঃ; 
২০শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ভাগীরথী দেবীর মৃত্যুর 
পর যাবতীয় সম্পত্তি কোট অব ওয়ার্ডসের তত্বাবধানে অর্পিত হয়: 
রাজেন্্রকিশোর গবর্ণমেন্টের অধীনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ব কলিকার্তীর- 
ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরিত হন। তিনি যথাসময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারীর 
ভার গ্রহণ করেন। তাহার সময় শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত লাউর জমিদারী 
এবং জকরসাহীতে ইন্্রনারায়ণের তালুকের কিয়দংশ ক্রয় হইয়াছিল। 
তিনি অল্প দিনের মধ্যে লোকপ্রিয় ও প্রজারগ্রক জমিদার বলিয়া সুখ্যাতি 
লাভ ফরেন। ১৮৭৩ থুঃ রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী নবীন যৌবনে 
ইহলোক হইতে অপন্থত হন। গ্রোবিনচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন 
কর্মচারীর জোষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্ত্র চক্রবর্তীর কন্তা বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত 
রাজেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল। 

রাজেন্্রকিশোর অকালে লোঁকান্তরিত হইলে তীহার পরী বিশ্বেশ্বরী 
দেবী বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। নানা প্রকার দংকার্ধ্যে তাহার, 
সহান্থৃভূতি ছিল। তিনি ময়মনসিংহ চিকিৎসালয়ের সাহায্যকল্পে ১৫,***২ 
টাকা দান করেন। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 
অর্থ সাহাঁষ্য এবং স্বামীর নামে একটি মাদিক বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছিন। 
কিশোরগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ে মাসিক সাহাষ্য করিতেন। ১৮৭৭ খৃঃ 


ময়মনসিংহ-_গৌরীপুর জমীদারবংশ। ৫৬৯ 


তিনি রাজগাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার-নিবাদী হরগ্রদাদ ভট্টাচার্যের 
পুত্র ব্রজেন্্রকিশোরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ্মতঃপর বিশ্বেশ্বরী 
দেবী বৈদানাথ-দেওঘরে অবস্থিতি করিতেন। ১৯১৪ থুঃ তথায় মানব- 
লীলা মন্বরণ করিয়াছেন। 


সপপসপ পাপা 


ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী । 


গৌরীপুরের স্প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
১৮৭৪ খুঃ ১১ই মে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত 
ও পারদী ভাষায় স্ুশিক্ষিত। ১৮৮৭ খুঃ জুন মাসে ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রাপ্ত- 
বয়স্ক হইয়! জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছাতক 
জমিদারী এবং অবনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর জকরসাহীর অংশ ক্রয় 
করিয়াছেন। ইহার কৃষি বাণিজ্যে বিশেষ অন্থুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি 
মমিনপুরে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও 
ন্যান্ স্থানে ইহার অর্থ ব্যবসায় কার্ধ্ে ন্যস্ত আছে। ইনি নানা 
সংকার্যে অর্থ দান করিয়া থাকেন। হিন্দুর ধর্ম রক্ষায় ও দেশের 
দুস্থ দেবাঁয় উতৎদাহ পরিলক্ষিত হয়। ইনি একজন বিদ্যোৎদাহী 
জমিদার। অনেক ছাত্র ইহার নিকট অর্থ সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের প্রবর্তনৈ জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খুঃ ইনি 
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় এক লক্ষ টাক! দিয়াছেন। বারাণমীর হিন্ু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্থাপনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইনি 
গৌরীপুরে একটি ব্রহ্ষচর্ধ্য আশ্রম সংস্থাপিত করেন। স্বীয় জমিদারীর 
“মধ্যে ও নান স্থানে জল কষ্ট নিবারণীর্থ অর্থ সাহীষ্য করিয়াছেন। 
১৯১৪ খৃঃ ইনি..ছুইটা ট্র্ট ফণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন; তত্বারা নিজ 


৩৬ 


৫৬২ ভারত-গৌরব । 


জমিদারীর প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ ও চিকিৎসার সাহায্য এবং 
মস্ত শিক্ষার বিস্তৃতি ও আঁচারপরায়ণ অধ্যাপকগণের সাহায্য হইয়া 
থাকে। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী। বিখ্যাত বাদক মুরারী 
সুপ্রের নিকট মুদক্গবাদ্য এবং খ্যাতনাম! যন্ত্রবিশারদ দক্ষিণাচরণ সেনের 
নিকট হারমোনিয়ম শিক্ষা *করিয়াছেন। ইনি একজন সদ্যক্ত] বলিয়া 
পরিচিত । জনগাধারণের মধ্যে ও রাহজদরবারে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিদ খলসী-নিবাঁদী কাঁলীপ্রসাদ সান্টালের 
কনা! শ্রীমতী অনন্তবালা দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। হোমস্তবাল! 
ও বমন্তবালা নায়ী ছুই কন্ঠা! এবং ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর নাঁমে একটি পুক্র 
জন্গ্রহণ করিয়াছেন। তীয় প্রথম! কন্ঠা। হ্মন্তবালার সহিত'রংগুর 
জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকান্ত রাঁয় চৌধুরীর 
বিবাহ হয়। ভিতরবনেব অগ্ভতম জমিধার শ্রীযুক্ত বীরেন্কান্ত রায় 
চৌধুরীর সহিত দ্বিতীয়া কনা! বমন্তবালার পরিণয় হইয়াছে। 


গোলকপুর রাজবংশ। 


৬ ক্ষীনারায়ণ চৌধুরী। 


্রীকুষ্চ চৌধুরীর তীয় বনিত। মহেষবরী দেবীর গর্ভে গলগনারায, 
ছরিনারারণ ও ঙ্গীনারারণ নামে তিন গতর জনিয়াছিল। উদ্ ভরাতত 
নবাব সরকারে কোন কার্ধয কৰেন নাই, তক্জন্য তাহারা পিতার কেবল 
“চৌধুরী” উপাধির অধিকারী হন। গঞ্গানারায়ণের বংশধর বিদুপ্ত 
হইয়াছেন। হরিনারারণ দি'সন্তান ছিলেন। লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী 
মালপ্ায় কিয়্দিবন বাদ করিম তৎগরে পিতার বাাবাড়ীতে ব্দতি 
করেন। তিনি গিতা বর্তমানে বিষয় কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া 
দক্ষতার সহিত জমিদারী পরিচালনা করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান, 
ধর্মনিষ্ঠ ও দানশীল ছিলেন। তাহার গ্রদত দেবোত্তর, ব্রদ্ধোভর ও 
নিষ্কর ভূমি দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী পরিণত 
বয়ে বারাবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শ্যাম, গোবিনচন্ত্র ও 
কদ্রচন্তর নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। রর 


৬ শ্যামচন্দ্ চৌধুরী |: 
লঙ্ীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুন দন্পত্ত গরষ্পর বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। শান্তর পৃথকভাবে বাদাবাড়ীর মন্িকট বানান 
নির্দেখকরেন। গোবিনচন্ত্র গোলকপুরে বাম করিতে থাকেন।, রর 
চন পৈতৃক বাদাবাড়ীতেই অবস্থিতি করেন। মন ্লাদীবিদ্োহের 
গা গবদেটবে শাহত্য করেন, তক গররদমেন্টের নিকট তাঁহার 


৫৬৪ ভারত-গৌরব। 


সুখ্যাতি ছিল। তিনি মালঞ্চায় একটি ৮ গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া যান। ১৮১০ থুঃ শ্তামচন্ত্র চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করেন। 
তদীয় পত্ী ব্রজেশ্বরী দেবীর গর্ভে শঙ্ুচন্্র নামে একটি পুত্র এবং 
কাশীশ্বরী, গোনামণি ও অন্পর্ণা নায়ী তিন কন্ঠা জন্নিয়াছিল। 
থাজুরা-নিবাসী রুদ্রকান্ত লাহিড়ীর মহিত কাঁশীশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। 
কাশীমপুর গ্রামের মতিকান্ত লাহিড়ী সোনামণির পাণিগ্রহণ করেন। 
অপর কন্তা অন্নপূর্ণা অবিবাহিতা৷ অবস্থায় গতাস্ত হন। 


৬ শস্ুচ্্র চৌধুরী । 

্যামচনতের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র শন্তুন্্র চৌধুরী পিতৃত্যক্ত 
সম্পন্তি লাভ করেন। তিনি জমির্াঁরী কার্ধ্ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। 
তাহার সুশাদনে জমিদারীর উন্নতিাধন হইয়াছিল। জমিদারীতে 
স্ুবন্দবস্ত ও নূতন জমিদারী .ক্রয় করিয়া! গৈড়ক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। 
তিনি নিজনামে একটি বাজার স্থাপন করেন, উহা অগ্তাপি শল্গঞ্জ 
নামে পরিচিত। তাহার আত্ম 'সম্মানবোধ অত্যন্ত গ্রবল ছিল। তিনি 
একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মকার্যের 
অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন। প্রোচাবস্থায় কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা 
ুস্তি তীরঘস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি বৃনাবনধামে একট 
ৰং বাটা ক্রগ্ন করিয়া তথায় ৬ রাধাদামোদর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
ূর্বাক উহার দেবার্থে একটি তালুক ক্রয় করিয়া উৎসর্গ করেন। 
১৮৫৩ খুঃ শ্ুচ্ত্র চৌধুরী ৬ বৃন্দাবনধামে লোকান্তরিত হম। তিনি 
প্রথমতঃ আলকমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন) তাহার গর্ভে কোন 
মন্তানাদি না হওয়ায় তৎপরে অমরনাথ রায়ের কন্তা মঙ্গলাগৌরী 
.. দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ঈশানন্্র, ঈশ্বরচন্্র ও 


ময়মনদিংহ--গোলকপুর রাজবংশ । ৫৩৫ 


হরিশ্ন্ত্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইঈশানচন্ত্ 
অবিবাহিত অবস্থায় গতান্ু হন। মধ্যম পুত্র ঈশ্বরচন্ত্রকে গৌরীপুরের 
হরিকিশোর রায় চৌধুরীর পত্ধী ভাগীরথী দেবী দত্তক গ্রহণ করিলে তিনি 
আনন্দকিশোর নামে পরিচিত ইন। 


শপ ৬ 


৬ হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী। 

শস্চন্দ্রের পরলো কাস্তে তাহার কনিষ্ঠ পুঞ্র রাজা হরিশ্ন্ত্র চৌধুরী 
সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। ১৮১৯ খুঃ তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতার নিকট জমিরীরীর কার্ধ্য প্রণালী শিক্ষা করিয়া তদ্িষয়ে 
অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ গৌবিন্দচন্ত্রের পত্রী রাঁধামণি দেবীর 
মৃত্যুর পর হরিশ্ন্তর গোলকপুরে গিয়া বাদ করেন। তিনি বিলাদী ও 
আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। : হস্তী, অশ্ব, শকট প্রভৃতিতে তাহার ধনগৌরব 
প্রতিভাত হইত। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আইন- 
উদ্দীন ও ফজরুদ্রীন নামক প্রসিদ্ধ কালোয়াতদ্য় তাঁহার নিকট 
নিযুক্ত ছিল। সঙ্গীত চষ্চায় তাহার বার্ষিক প্রভূত অর্থ বায় হইত। 
তিনি একজন বদান্ত পুরুষ ছিলেন। দেশের নানা প্রকার হিতকর 
কার্ধ্যে সান্ৃভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্য 
৪৫,০০০২ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট প্রশংদিত হন। 
কলিকাতা সিটি কলেজের গৃহ নির্মাণ কালে ৫,০০*২ টাকা প্রদান 
করেন। ১৮৭৭ খৃঃ কলিকাতা! বিশ্ববিগ্থালয়ের হস্তে ২০০২ টাঁকা দান 
করেন, মেই অর্থ হইতে প্রতিবংসর বি-এ পরীক্ষায় অধ্শান্ত্রে যে ছাত্র 
প্রথম স্থান অধিকাঁর করে, তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে । 
এই পুরষ্কার সর্বপ্রথম “অবসরপ্রাপ্ত দেশবিখ্যাত মাজিস্রেট শ্রীযুক্ত 
ুর্্যকুমীর অগান্ত মহোদয় প্রাপ্ত হন। হরিশ্চ্ত্র গৌহাটার ৬ কামাখ্যা 


৫৬৬. তারত-গৌরৰ ্ 


দেবীর দর্শন জন্য ব্রহ্ধপুত্র নদ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপানাবলী 
প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ সদমুষ্ঠানের জন্ত ১৮৭৭ খৃঃ 
মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারত রাজরাদেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে 
হরিশ্ন্দ্র “রাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার 
মধ্যে একজন গণামান্ত ব্যক্তি"ছিলেন। ১৮৮২ থৃঃ রাজা হরিশত্ত্র চৌধুরী 
কলিকাতা সহরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়্াছেন। তিনি ঈশ্বরচন্ত্র লাহিড়ীর 
কন্ঠা অমৃতন্ন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার সন্তানাদি না 
হওয়ায় মুক্তাগাছার জমিদারবংশের উপেন্তরন্্রকে পোষাপুন্র গ্রহণ 
করেন। রাজা বাহাছুরের পত্বী কাশীধামে গিয়া কালাতিপাঁত 
করিতেছেন। তিনি তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 


উপেন্তরচন্দ্র চৌধুরী । 


হরিশ্তন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার পোষ্যপুজ কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্্রচন্ত্র 
চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৬১ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা তাঁষায় সুশিক্ষিত। অধিকত্ত একজন সুদক্ষ 
শিকারী বলিয়া গ্রসিদ্িনাভ করিয়াছেন। দেশের নানাপ্রকার সংকার্য্ে 
ইইার সহান্তৃতি প্রকাশিত হয়। ইনি ময়মনসিংহের বালিকা বিদ্যা- 
ঘের গৃহ নির্মাণ জন্য ৭৭০৯২ টাক! দান করেন। তথাকার সিটি 
করেন স্থাপন নময় ৫০০০২ টাকা দিয়াছেন। এতথ্যতীত মন্মনমিংহ 
সহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অর্থ সাহাধ্য করেন। কলিকাতার 
ভিন্টোরীয়৷ স্কৃতি সৌধ ফণ্ডে ৫*০ টাক! দান করেন। দাতা চিকিৎ- 
সালয়, পুফ্রিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর, কার্ধ্ ইহার দানের পরিচয় 
পাও যায়। ইনি মধ্যে মধ্যে সা সমিতিতে বত করিয়া! থাকেন। 
4১০৪ থৃঃ মামনসিংহ সহরের প্রাজশিক সমিতির অধিবেশনে কুমার 


মযমনসিংহ-__গোলকপুর রাজবংশ। (৫৬৭ 
বাহাছুর অভ্যর্থনা মমিতির সতাপতিকূপে কার্ধ্য করিয়া! প্রশংসা "লাভ 
করেন। 

কুমার উপেন্্চন্্, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামের 
রাজকুমার মজুমদারের ' কণ্ঠা! শ্রীমতী ইনুবালা দেবীকে বিবাহ 
করিয়াছেন। ইন্দুবাঁল! সুশিক্ষিত ও বাস্কালা সাহিত্যের অন্ুরাগিনী। 
কুমার বাহাছুর অপুন্রক হওয়ায় মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত 
নলিতকিশোর আচার্য চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্‌ সতোন্তচনরকে দত্তক গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


মুক্তাগাছা রাজবংশ 


বৈদাবংশীয় রাজা আদিশূর কান্ঠকুজ হইতে গঞ্চজন সাগিক বোদ্জ 
মণ বর্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা! অনেকেই অবগত আছেন। কি 
নিমিত্ত গঞ্ণ বর্মণ আনীত হইয়াছিলেন, সে ম্ন্ধে কলে একমতাঁবলদী 
নহেন। কেহ বলেন, গৌড়দেশে আনাবৃষ্টি হওয়াতে; কাহারও মতে, 
পুতরেষটি যস্ত করিবার নিমিত্ত; আবার কেহ বলিয়া থাকেন, রাজী 
নত্রুীর চীন্দ্া়ণ বত করিবার জনয ্া্মণগণ আনীত হইয়াছিলেন। 
এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম মধ্বন্ধে রাটীয় ও বারেন্্র কুলজ্ঞগণের মধ্যে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। রায় কুলঙদিগের মতে শাগডিল্য গোত্রীয় ভট্ট 
নারায়ণ, কাখ্যপ গোত্রীয় স্ব, বাংস্ত গোত্রীয় বেদগর্ড, সাবর্ণ গোত্রীয় 
ছানদড় ও ভরদ্বাজ গোতরীয় শ্রীহর্য এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্াঙ্ষণ আনয়ন 
করেন। বারেন্্র কুলজ্ঞদিগের মতে শীগ্ডল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ 
গোতরীয় সুষেণ, বাংস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদাজ গোত্রীয় গৌতম ও 
সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই গঞ্চগোত্রীয় পঞচবরাঙ্মণ আগত হন। বারেক 
কুলগ্রগণ উক্ত নারায়ণ, সুষেণ প্রভৃতি গঞ্জ ব্রা্মণ হইতে বারেন 
সমাজের সৃচনা করেন। উল্লিখিত কাশাগ গোত্রীয় জুযেণ হইতে 
নাটোর, তাহিরপুর, আলাপমিংহ ও মামনদিহ গ্রভৃতি গ্রাচীন জমিদার 

ংশ উদ্ভৃত হইয়াছে। 

মযমনদিংহ জেলার অন্তত বারে শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ তৃম্বামীগণ বঙ্- 
দেশে স্ুগ্রসিদ্ধ। বগুড়া জেলার অন্ত্ণত চাম্পাপুর গ্রামে টা 
আদি'নিবাম ছিল। 


ময়মনসিংহ-_মুক্তাগাছা রাজবংশ। ৫৬৯ 


৬ উদয়ন আচার্য্য ভাছুড়ী। 

বৃহস্পতি ভাছুড়ীর পুত্র নিরাবিল পঠীর শ্রোত্রীয় বিখ্যাত শাস্ত্রবিশারদ 
পণ্ডিত উদয়ন আচার্য ভাঁছুড়ী এই বংশের আদিপুরুষ। তিনি অতি. 
পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তীর্থ পর্যটন মময় চিত্রকূট পর্বতে শঙ্করাচার্ধয 
সহিত সপ্তাহকাল যে বিতর্ক বিচার হয় তাই! দিগ্দেশ বিখাত। উদয়ন 
আচার্যের রচিত কুসুমাঞ্জলি, তীর্থমাহাত্মম্‌ এভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ 
আছে। সমাজে তাহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। বারেন্ত্র কুলীনের 
বংশ-বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তদ্বারা বারেন্দ্রমাজ অগ্ভাপি শাসিত হইতেছে । তিনি করেন 
শোত্রীয়দিগকে ননদনবাদী, কব্চ ও রুদ্রশালী এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করেন। বারেন্ত্র শ্রেণী ব্রাঙ্মণগণ মধ্যে তাহিরপুরের রাজবংশ, 
পুটিয়ার রাজবংশ, নাটোর রাজবংশ, মুকতাষ্ঠাছার রাজবংশ, বলিহার 
রাজবংশ ও ভিতরবন্দ জমীদারবংশ প্রনিদ্ধ 


সপ ১ 


৬ ্রীরৃ্ণ আচার্য্য চৌধুরী । 

উদয়ন আচার্ধ্যের পঞ্চম পুরুষে শ্রীষ্জ আচার্য চৌধুরী জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি হনথান্ত পদে 
নিযুক্ত হইয়। চাকরী করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য পরায়ণতায় সন্তষ্ট 
হইয়া তৎকালীন নবাব তাহাকে আলাপসিংহ পরগণার জমিদারী 
গারিতোধিক প্রদান করিয়া “চৌধুরী” উপাধি দিয়াছিলেন। তীহার 
চারি পুন্র-_রামরাম, হরিরাম, বিফুরাম ও শিবরাম আচীর্ধ্য চৌধুরী। 
শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ পূর্ব বসতি স্থান চাম্পাপুর 
পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাগাছা গ্রামে আসিয়া বাদ গ্রহণ করেন। প্রীকৃষ্ণ 
আচার্য্য, চার পুত্র হইতে এই আচার্ধ্যবংশ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 


৫৭০ | ভারত-গৌরব। 


শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শিবরাম আচার্য চৌধুরীর পুত্র রঘুন্দন, 
তাঁহার পুত্র গৌরীকান্ত আচার্ধয চৌধুরী । 

গৌরীকাস্তের একমাত্র পুত্র কাশীকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী মুর্শিদাবাদের 
নবাবের অস্থায়ী দেওয়ান ছিলেন। তিনি লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন। তাহার পুত্র সন্তানন। হওয়ায় সৃর্যযকাস্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। | | 


৬ মূর্যযকান্ত আচার্য্য চৌধুরী। 


১৮৫২ থুঃ মুক্তাগাছার বারে ব্রাহ্মণকুলে মহারাজ সুর্ধ্যকাস্ত আচার্ধ্য 
চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ংক্রমকালে তাহার জননী 
রক্ষীদদেবী গতান্ধ হইলে বিন সম্পততি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। 
অতঃপর তিনি 'গবর্ণমেন্ট কতৃক কলিকাতাঁর ওয়ার্ডদ ইনৃ্িটাউসনে 
বিদ্যা শিক্ষার্থ আগমন করেন। ১৮৬৭ খুঃ নবেম্বর মাসে সাবালক হইয়া 
বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক ব্মিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং তৰাবধান 
করিতেন। তিনি ময়মনসিংহ ও অন্ঠান্ত জেলায় জমিদারী ক্রয় করেন। 
ঢাকা, বগুড়া, মালদহ, মুপিদাবাদ, পাটন! প্রভৃতি জেলায় তাহার 
জমিদারী আছে। ১৮৭৭ থৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারত- 
সাম্রাজ্জী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে তিনি “রাজ বাহাছুর” 
উপাধি গ্রাণ্ত হন। দেশের নানাবিধ নানষ্ঠানের জন্ত ১৮৮৭ খুঃ 
ফেব্রুয়ারী মাসে ছোটলাট ম্যার এসলি ইডেন বাহাদুর ক্াহাকে প্রাজ” 
উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ থুঃ ভারতেম্বরী 'ভিন্টোরীয়ার 
পনুবর্ণ জুবিলী” উপলক্ষে ভারত গরবর্ণমেন্ট তাহার প্রশংসা করিয়া 
“রাজা বাহাদুর” উপাধি দিয়াছিলেন? দেশের নানাপ্রকার অৎকার্টে 
মহারাজ বছ অর্থ বায় করিয়া গিয্াছেন। তিনি ১২৫,৭৯২ -টাকা। 


ময়মনসিংহ- মুক্তাগাছা রাজবংশ । ৫৭১ 


ব্যয়ে ময়মনসিংহ মহররে জলের কল গ্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাঁতার 
ভিন্টোরীয়াস্থৃতি দৌধে ভারত সম্রাট মণ্ডম এডওয়ার্ড ও রাঙ্জী আলেক- 
জানিয়ার তৈলচিত্র স্থাপনের জন্ত ৫**০২ টাকা! প্রদান করেন। 
এতদ্যাতীত তীন্তা। নদীর উপর সেতু নিশ্মাণকল্পে, টাউন হল, ময়মনসিংহ 
পাঠাগার, মুক্তাগাছার দাতব্য চিকিৎসালঞ নর্থক্রক হল, ঢাকার টম্মন্‌ 
মেডিকেল স্কুল, লেডি ডফ্রিন্‌ ফণ্ড, ভিন্টোরীয়া স্থৃতি দৌধ, দার্জিলিং 
লুইস জুবিলী স্বাস্থানিবাস গ্রত্ৃতি স্থানে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। 
৯৮৯৭ খুঃ ২৭শে জুন মহারাণী ভারতেশ্বরীর “হীরক জুবিলী* উপলক্ষে 
ভারতের তৃতপুর্ব রাজজগ্রতিনিধি লর্ড এল.গিন্‌ বাহাছুর স্ধ্যকাত্তের 
ব্দান্ততার প্রশংস! করিয়া “মহারাজা” উপাধি সম্মানে মম্মানিত করেন। 
কলিকাতা! আলিপুরের পণুশালার সিংহ ও ব্রযাপ্রের স্থানটি প্রশস্ত 
করিবার জন্য “জিয়লজিকেল গার্ডেন" ফণ্ডে ১২,*০* টাকা দান করেন। 
জাতীয় শিক্ষ। বিস্তারকরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে কলেজ স্থাপন 
জন্ত বাঁংসরিক ২০,*০* টাকা আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি শিকারী বলিয়া! বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষ 
টাকা ীকার উপলক্ষে ব্যয় হইত। অধিকাংশ বড়বাট, ছোটলাট ও. 
উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুষগণ পূর্বববঙ্গে আগমন করিলে মহারাজের আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিতেন। ১৯৭২ তৃঃ তত্ব 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহাছুর তাহার আতিথ্য গ্রহ্ণপূর্বক 
মহারাজের সহিত মালদহ ও গৌড়ে শীকার করিতে গিয়াছিবেন। 
মহারাজ অতিশয় পপুপ্রিয় ছিলেন। কলিকাতার পণুশালায় দান, 
 ভাহার অন্লতম নিদর্শন। শীকার-কাহিনী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন তিনি ময়মনমিংহ জেলার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী 
এবং পরের কু্াীগণেরশীর্ঘাসীয় ছিলেন। মহারাজ, বা 
: শিক্ষার পষ্ঠপোধ্ড ব্যায়াম ত্রীড়ার অনুযানী, বাস, হবদেশীসাগী ও' 





৫৭২. ভারত-গৌরব। 


কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজপুরুষগণের প্রিয়পাত্র হইলেও 
হবদেশানুরাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব 
গ্রকাশিত হইবার পর হইতে তিনি সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ বন্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ 
আন্দোলন ও বিদেশী পণ্য-বর্জনে যোগদান করেন। তিনি বঙ্গলক্্ী 
কটন মিলের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমাবধি প্রন্ুত পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে 
উক্ত মিলের অন্ততম ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত শশিকুমার 
সেনকে চিত্রবিদ্য। শিক্ষার জন্য ইটালী. প্রেরণ করেন। ১৮৮৭ থুঃ 
মহারাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর মৃত্যুর পর মহারাজ বাহাছুর দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি অপুন্রক থাঁকায় স্বীয় ভ্রাতা মুক্তাগাছার 
অন্ততম জমিদার শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র 
শ্রীমান্‌ শশিকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজের শরীর অন্থস্থ হওয়ায় 
তিনি বায়ু পরিবর্তন জন্যা বৈদ্যনাথধামে গমন করিয়াছিলেন । অতঃপর 
১৯০৮ খুঃ ২২শে অক্টোবর বৈদানাথধামে ময়মনসিংহের প্রদীপ্র-ত্ধ্য 
মহারাজ সুকান্ত আচার্য চৌধুরী অন্তমিত হুইয়াছেন। তৎকালে 
মহারাজের দত্তক পুত কুমার শ্রীমান্‌ শশিকান্ত আচারধ্য চৌধুরী বিলাতের 
কেম্বিজ নগরে বিদ্যাশিক্ষা! করিতেন। মহারাজের মৃত্যুংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হন। অতঃপর কুমার বাহাছুর বৈদ্যনাথ- 
'দেওঘরে শিবগঞ্গা তীরে মহারাজের শ্বশানের সন্নিকট সমারোহে শ্রাদ্ধ 
ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন । 


শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী । 


মহারাদ স্ধ্যকাস্তের পরলৌকান্তে তাঁহার পোষ্যপুত্র মাননীয় রাজা 
যুক্ত শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী বাহাছ্র বিষ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। 


ৃ রা 
ময়মনসিংহ মুক্তাগাছ! রাজবংশ । ৫৭৩ 


ইনি বিলাতে অধ্যয়ন করিয়। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। 
শশিকান্ত পিতার ন্যায় বদান্য এবং দেশের নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে 
সহান্গ্ভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন 
কলেজের উন্নতিকল্পে ২০১০০০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খৃঃ মে 
মানে পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার. ল্যান্সল্টু হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি 
স্থাপন জন্য ২০০২ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর 
বিরাট অভিষেক দরবারে পপূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশের ছোটলাট 
কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৩খুঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে শশিকাস্ত 
ব্যক্তিগত প্রাজা বাহীছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর 
ঢাকা বিভাগের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ইনি বঙ্গীয় ব্যস্থাপক 
সভার সাস্য মনোনীত হন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্ট মাসে বর্দমান বিভাগের 
বন্াপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যার্থে রাজ] বাহাদুর ১০০০১ টাকা দান 
করেন। ১৯১৪ খুঃ রাঁজা শশিকান্তের অর্থে ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গের 
প্রথম গবর্ণর বাহাদুরের নামানুসারে “কারমাইকেল, ক্লাব” নামে একটি 
ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে । ১৯১৫ খুঃ বাজিতপুর অঞ্চলে অন্নকষ্ট হওয়ায় 
আর্ভগণের সাহায্যের জন্য রাজ! বাহাদুর ২০০২ টাকা দান করিয়াছেন। 

কলিকাতা হাইকোর্টের স্থপ্রমিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের দুহিতার সহিত রাজ্জা শশিকান্তের বিবাহ হইয়াছে। 
ইহার ছুই পুত্র দিতাংশুকাস্ত ও সুধাংগুকান্ত ) তন্মধ্যে ১৯১৫ খুঃ ১৭ই 
আগষ্ট কনিষ্ঠ প্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 





জগৎকিশোর আচাধ্য চৌধুরী । 


হারান সুর্ধ্যকাস্তের ভ্রাতা মুক্তাগাছার অন্ততম জমিদার রাজা 
যুক্ত জগুকিশোর,আারধ্য চৌধুরী ১৯১০ খুঃ মহামান্য ভারত সমাট্‌ 


৫৭৪ ভারঙ-গৌরব। নর 


গঞচম জর্জ মহোদয়ের বনমতিথি উপরক্ষে 'রানজী” উগাধি সন্মানে ভূষিত 
হইয়াছেন। ইমি ময়মনসিংহ সহরে আলেবজান্িয়। উচ্চ বালিকা 
বিদ্যালয়ের উন্নতিকয্নে ৫০**২ টাকা দান করিয়াছেম। ১৯১১৭ 
কলিকাতা মহরে ভারতেগ্বর ও রাজীর অন্যর্থনার জন্য চাঁায় যে অর্থ 

গ্রহ হয়, তাহাতে ৪০০ টাকা গ্রদানকরেন। ইহীর পুত প্রমান 
শশিকান্তকে মহারাজ স্ধযকাস্ত দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। 


নৃমঙ্গ রাজবংশ | 


ময়মনসিংহ জেলার অন্তর নুন রাজবংশ বারের শ্রেণীর ত্রাণ 
ভরঘাজ গোত্রীয়, উচ্চরধি গাই। এই বংশের আমিপুরুষ রা শ্রেণীর 
া্মণ ছিলেন, বারেন্ুতুমে আমিয়! তিনি বাবেন শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান। 
পূর্বে ভূষণাপগীতুত ছিলেন, এক্ষনে বেনীপঠীর অন্ততূক্ধি। ইহারা 
বন কুলকার্ধ্য করিয়। অতি শ্রেষ্ট সিদ্ধ শ্রোত্ীয় হইয়াছেন। কুলশাস্তে 
এই বংশ উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত। সুসঙ্গের 
রাজগণ “সিংহশর্মা” বলিয়৷ পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে 
ভাদুড়ীবংশ ও সুসন্ের রাজবংশ ভিন্ন অন্ত কোন ব্রাহ্মণের সিংহ 
উপাধি নাই। 


৬সোমেশ্বর পাঠক । 


অতি গ্রাচীন কাল হইতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে “পাঠক” উপাধিধারী 

বু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বমতি ছিল। সোমেস্বর পাঠক নামক জনৈক রাটীয় 

শ্রেণী ্রন্ষেণের পিতা বাড়া জেলার, ন্ত্ত সুবিখাত বিফুপুর 

রাজগণের ৬ইরগৌরী বিগ্রহের পুরোহিত ছিলেন। সোমেখর গঠিক 

অসাধারণ পণ্ডিত ও অলৌকিক ক্ষমতাপন ছিলেন। তিনি অতি সমাস 
অবস্থায় ্থচারীর সায় দিন যাগন করিতেন। ৃ্য় চতুর্দশ শতাষীর 
প্রান্তে ভিন গরিতরাক অবস্থায় মহর্শিনীকে সনে হইয়া আসামের 
অতি কামান দেবীকে দর্শন করিয়া গু-র্মপুরে উপনীত হন। 
: ভাপা বমৃতি করিয়াছিলেন তিনি তথায় এক কাীমষ্ি স্থাপন 


৫৭ ভারত-গৌরধ। 


করিয়া অর্চনা করিতেন। তাহার সেই বিগ্রহের নিকট পুজা দিয়! 
অনেকের কঠিন গীড়া আরোগ্য হওয়ায় পার্থবর্তী লোকেরা তাহাকে 
গুরু বলিয়া মানিত। এই ব্রহ্মচারী নুদক্গ-ছূর্গাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

সোষেশ্বরের পুত্র শ্রীপাদ পাঠক নেই সকল শিষ্যদিগের সাহাব্যে 
পার্বর্তী স্থান অধিকার ক্রেন। তৎকালে গারো, কুকি, খাসিয়া 
গ্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাঙ্গালা দেশের সীমান্ত গ্রদেশে উৎপাত করিত। 
শ্রীপাদ পাঠকের দ্বারা উহা নিবারণ করিবার জন্য বাঙ্গালার নবাব 
তাহীকে প্রাজা” উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। 

শ্রীপাদের পর তাহার পুত্র স্বর্ণশিখর রাঙ্গযাভিষিক্ত হন। 

তাহার বংশে বিনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। এই বিনয়ক হইতে উচ্চ- 
রথি গাই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বিনায়কের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ বুদ্ধিমন্ত খা প্রবল হইয়! দিল্লীশ্বরের. 
অধীনে সৈনিক বিভাগে পদ প্রাপ্ত হইয়া প্থা” উপাধি লাভ করেন। 
অত্তঃপর তিনি স্ুদর্গ পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই দয়, 
হইতে সুসঙ্গের উন্নতি আরম্ত হয়। ৃ 

বুদধিমন্তের পর জগদাননদ খ! উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার "ছুই পুত্র 
জানকীনাথ ও যছুনাথ দিংহ। 


পাট 


৬জানকীনাথ সিংহ শর্মা । 


জগদানন্দের পরলোকান্তে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জানকীনাঁথ সিংহ 
রাজামন অধিকার করেন। জানকীনাথ হইতে নুঙ্গ রাজবংশের 
কুলোন্নতি হয়।-.তিনি তাহিরপুরের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক মন্বন্ধ 
স্থাপন করেন। নাটোর রাজবংশের মহিতও বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়া-. 
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ছিল। নাটোরের রাজ। রামন্ীবন রায়ের পুত্র কুমার কালিকা ্রসাদের 
সুমঙ্গ রাজবাটীতে বিবাহ হ়। | 


৬ রঘুনাথ মিংহ শর্মা । ্‌ 
জানকীনাথের গর তাহার, জো্ঠ পুত্র রদুনাথ সিংহ উত্তরাধিকার 
বা করেন। তাঁহার সমু গারো পর্বতের অসত্য জাতিগণ অতি 
অশান্ত হইলে তিনি বাধ্য হইস্া দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন মনেই সময় তিনি প্রতিবৎসর রাজ্থস্বরূপ গারো পর্বতের 
উৎপন্ন সুগন্ধযুজ আগর কাঠ দিতে স্বীকৃত হন। এঅতঃগর সম্রাট 
তাহাকে প্রা” উপাধি দিয় ১২৫ অশ্বারোহী ও ২৫০ সিপাহী প্রদান- 
পূর্বক গারোদিগকে শাদন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। রঘুনাথের 
সাত পুত্র, তন্মধ্যে জোষ্ঠ রামনাথ ও কনিষ্ঠ প্রীপতি সিংহ। 
. ৮ রামনাথ সিংহ শর্দা। 
জন রাধে দো পুর রামনাধ লিং উত্তরাধিকারী হন। 
নি পর্কোকরপে যোগ সটকে আগর বাট রা এন কিন 
তাঁহার কোন নস্তান ছিল নাঁ। 


এ রারজীনর মি দর) 
নাদের সার হার নি আতা গতির রামীবন, 






৫৭৮ ভারত-গোরব। 


৬ রামরু্চ সিংহ শর্মা । 

তৎপরে রামজীবনের পুত্র রামকৃষ্জ দিংহ জমিদারী লাভ করেন। 
তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে এক মুদলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া 
মুসলমানধর্ম গ্রহণপুর্বক আবদুল রহিম নামান্তর করেন। তাহার 
গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্িয়াছিল। অতঃপর রামকু্জ সুসঙ্গ পরগণা 
বিতক্ত করিয়া ছয় আনা অংশ যবন সম্তানগণকে এবং দশ আনা অংশ 
হিন্দুস্তান রণসিংহকে প্রদান করেন। উহাতে নবাব আলিবর্দী খা 
আপত্তি করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হিন্দু সন্তানকে প্রদান করিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। তংপরে জমিদারীর দুই আনা অংশ রামকঞ্ের ্ষপ্ঠার 
বিবাহে যৌত্ুকস্ব্প জামাতা হররাম সিংহকে দেওয়া হইয়্াছিল। 


৬ রণ সিংহ শর্মা । 
অতঃপর রামকুের হিন্দুপুজ রণসিংহ রাজের উত্তরাধিকারী হন। 
রাজা রণদিংহ তীহার মুললমান ভ্রাতুগণকে- ডিহি মহাদেব নামক 
ভূম্পত্তি দান করেন। রাজা রামকৃষ্চের মুদলমান সন্তানের বংশ অধ্যাপি'. 
সুসঙ্গে বিদ্ামান। এই মুনলমানদিগের সহিত. সঙ্গের হিন্দু রাধগণের 
সন্ভাব আছে। রণ সিংহের ছুই পুত্র--কিশোর সিংহ ও রাজ্মসিংহ শর্মা । 


৬. কিশোর সিংহ শর্মা। 
রণসিংহের মূত্র পর ভাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোর সিংহ রাজাসন 
প্রাপ্ত হন। ৯ তু: তিনি দিল্লীর সম্রাট আহম্মদ সাহের নিফট 
হইতে নামুীসনন গ্রহণ করেন। ডাহার রাজের পরাস্ত রয়ে 
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কয়েক বসর ভীষণ জলপ্লাবন হওয়ায় সুসঙ্গ অঞ্চলের গ্রজাবর্গের 
শম্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সেই মকল কারণে রাজা কিশোর সিংহ 
দাংলারিক সর্বপ্রকার বায় নির্বাহ করিয়া রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হন। 
ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তংকালে ঢাকা নগরীতে রাজস্ব দাখিল 
করিতে হইত। একদা ঢাকার প্রতিনিধি* শাসনকর্তার সৈন্য আসিয়া 
রাজা কিশোর সিংহকে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঁজসিংহকে ঢাকায় 
লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল। ১৭৫৭ থৃঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব 
দিরাজদ্দৌলার পতনের পর বঙ্গদেশ ক্রমে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় 
ঢাকা তাঁহার্দিগের অধিকারে আমিল। একদিবস অতি প্রতাষে ইংরাজের 
ভীষণ তোপধ্বনি বুড়ি গঙ্গার বক্ষ উদ্বেলিত করিয়! ঢাকা নগরীতে এক 
নৃতন বিপ্লব উপস্থিত করে) সেই সুযোগে রাজা কিশোর সিংহ ও রাজ 
সিংহ প্রহ্রীশূন্ত কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজধানী দুর্গাপুরে 
উপনীত হন। অতঃপর তিনি জমিদারীর স্থশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ 
মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিশোর সিংহ বনু অর্থ ব্যয়ে রাজভবনের 
ত্ী্পাদ্দন করেন, কিন্তু ১৮৯৭ খুঃ ভীষণ ভূমিকম্পে উহা! ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়্াছে। তাহার উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীতে “হস্তী খেদা”র মমধিক 
উন্নতি হইগলীছিল। তিনি বৃহৎ হন্তী সকল ধৃত করিয়া বু অর্থার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৮৪ খুঃ 
রাঙ্গা কিশোর সিংহ স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 


৬ রাজসিংহ শর্মা। 
কিশোর সিংহের মৃত্যুর পর তাহার কমিষ্ঠ লহোদর রাজসিংছ রাজ্য. 


ভার প্রাপ্ত হন। কিশোর সি ও রাজমিংহের মধ্যে সাধারণ ররাডৃ- 
বাৎদজা ছিব: অনেকে বলেন--কিশোর সিংহ বন্দী হই ঢাক! গমন- 
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কালে রাজসিংহ শ্বেছায় জোস্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হন। মুদলমানদিগের সময় 
হইতে জার়গীর প্রণালীতে 'রাজগণ 'নুগ্গ রাঞ্যতোগ করিতে ছিলেন । 
১৭৮৪ থঃ লর্ড বর্ণওয়ারিসের সময় হুসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে 
কোম্পানী ইহাদের অধিষ্কৃত পর্বত ও বনভূমি খাস করেন এবং হস্তী, 
ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সহিত হয়। 'তাবধি ইহাদের মুনফা আল 
হইয়াছে এবং ইহারা সাধারণ জমিদারের স্তায় হইয়াছেন। রাজ? 
রাজসিংহ এক্জন প্রিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি রাগমালা, সংক্ষি্ 
মনসার পাঁচালী,ঢাকা বর্ণনা ও ভারতী মঙ্গল নামক চারি খানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। ১৮২২ খুঃ রাজা রাজদিংহ ৭* বৎসর বগ্সসে লোকান্তরিত 
হইয়াছেন। রাজ! রাজসিংহের পাঁচ পুত্র--বৈদানাথ, বিশ্বনাথ, গোপী- 
নাথ, জগন্নাথ ও কৃষ্ণনাগ সিংহ। | রদ 


৬ বিশ্বনাথ সিংহ শর্মা । 


রাজ| রাজসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় মধ্যম পুত্র রাজ] বিশ্বনাথ সিংহ 
এই ৰংশের গ্রতিনিধি হন। তাহার সময় একটি ঘোরতর মোকদামা 
উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ব্যাপিয়! মোকদমা হইবার পর 
বিলাতের গ্রিভি কাউন্সিলে নুসঠ এষ্টেট অবিভাজ্য নহে বলিয়৷ স্থির 
হয়। বিশ্বনাথ ব্যতীত তাহার ন্তান্ট ভ্রাতুগণ অপুত্রক ছিলেন। 
১৮৫৩ খৃঃ রাজা বিশ্বনাথ সিংহ স্বর্থগত হইয়াছেন। তিনি ফান 
একমাত্র পুত্র প্রাপরুষ্কে রাখিয়া ধান। 
: বিশ্বনাথের মৃত্য গর তাঁহার পুত্র ঝা পপ লিংহ তদীর 
(সমপতির অধিকারী হুন। তাঁহার চারি পুত্র--রাজরুষ্, কমবকৃফ, 
জগৎ ও শিবু সিংহ. 
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প্রাণকৃষ্ণের জোষ্ঠ পুদ্ধ মহারাজ রাজকুষ্ণ সিংহ বাহাছরের বথেষ্ট 
সাহিত্যান্থ্রাগ ও বিদ্যোৎসাহ ছিল। মহারাজ ময়মনদিংহ জেলার 
অন্তর্গত বোড় গ্রামের জুপ্রসিদ্ধ কৰি নারায়ণ দেব রচিত “পদ্মগুরাণ” 
সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তীহার চারি পুত্র_মহারাজ 
শ্রীযুক্ত রা শ্রীযুক্ত 'মিরাচন্তর, যুক্ত নগেন্তচন্ত্র ও শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্্রচন্্ সিংহ | 

রাজকৃষের রর পুত্র মহারাজ ' ক কুমুদচন্ত্র সিংহ অধুনা 
সথদঙ্গের রাজপদে লমাপীন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ 
পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। মহারাজ বঙ্গদাহিত্যের বিশেষ অন্ুরাগী। 
১৯১১ খঃ অয়মনদিংহ সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের চতুর্থ অধি- 
'বেশনে অভা্ন সমিতির দভাপতি পদ্দে প্রতিঠিত হইদ্বাছিজেন। 
১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে *পূর্ববঙ্ ও. 
আসাম” গ্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রি হন। ১৯১২ থৃঃ ৪ঠা 
জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
অহোদয় ও রাজীর এক সত! হইয়াছিল, তৎকালে মেই রাজকীয় অভ্যর্থনা 
সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব আমির-উল-ওমরা 
বাহাছুর কুমুদচন্দ্রকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। মহারাজ 
বিদ্োৎদাহী, শ্বদেশহিতৈষী এবং সুধী পুরুষ। ইনি নীরবে দেশের 
ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। মহারাজের অর্থান্গকূল্যে অনেক সানু- 
ঠান হইতেছে। ইহার অনন্যসাধারণ ইক ঙ সাহিত্য দেবার রা 
আতর্শ বিরাজজমান। 

 পশককের ঘিতীয় পুর রাঙ্গা কমণতৃ লহ বারের 
রন ছিলেন। তিনি জগত, গোগা্ন, আম ও জাতীয় গীত 
নামক চারিখানি গ্র্ রচনা করেম। পুর্বোজ' মৰগা পাঁচালী ও 
বাগমালা দায়ক পরথ ছুইখাদি তীহায়ই হযে মুত হয়। একাকী 


৫৮২ ভারত-গৌরব। 


তাহার মৌলিক গবেষণার ফলস্বরূপ কৃষি ও সঙ্গীত বিষয়ক কয়েক খানি 
অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে। 

প্রাণকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা জগতরৃষ্চ সিংহ বিশেষ পণ্ডিত ভি । 
তাহার ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র সিংহ । তীয় 
জোস পুল্র কুমার শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্ত্র সিংহ একজন উগ্মশীল সাহিতাসেবী ।' 


৬ গোগানাথ সিংহ শর্মা । 


রাজসিংহের তৃতীয় পুন্র রাজা গোপীনাথ সিংহ ১৮৩৩ খুঃ মানবলীলা 
সম্বরণ করেন। ১৮৬২ থুঃ তাহার পত্তী রাণী হরমুন্দরী দেবী গতানু 
হন। রাজা গোপীনাথের পুক্র সন্তান হয় নাই, বরদান্ন্দরী ও প্রণদা- 
সুন্দরী নায়ী ছুইটী কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কণ্মা। বরদানুন্দরীর 
সহিত গোলকনাথ লাহিড়ীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৮৮ থৃঃ ৮ই মে 
বরদাসুন্দরী মৃত্ামুখে পতিত হন। কনিষ্টা কন্তা গ্রণদান্ুদদরীর সহিত 
ঈশ্বরচন্দ্র লাহিড়ীর বিবাহ হয়। ১৯*৭ খুঃ ৩*শে জুলাই প্রণদানুন্দরীর 
গরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। 


সপ 


৬ জগন্নাথ সিংহ শন্মা। 


রাজ সিংহের চতূর্থ গুত্র রাজা জগন্নাথ সিংহ পিতার ঠায় বঙগ- 
সাহিত্যের অনুরাগী ও সুকবি ছিলেন। তিনি *্জগন্ধাত্রী গীতাবলী” 
নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ রচন! করেন। এরূপ সুন্দরভাব ও ভাষায় 
রচিত ধর্ম বিষয়ক সঙ্গীত গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ সন্দেহ 
নাই। ১৮২৯ খুঃ রাজ! জগন্নাথ সিংহ লোকাস্তরিত হইয়াছেন। তিনি 
মৃত্যুকালে নিক বিধবা রাগী ইন্্রমণিকে রাখিয়া যান। ১৮৪৪ খ$ 
রাণী ইঞ্জরমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ে 


মন্তোষ জমীদারবংশ। 


ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের ভূমাধিকারীগণ বঙ্নজ কাযস্থ 
জমীদারবংশ | খুটীয় দগতদশ শতাবীর প্রান্তে যশোহরজিৎ চন্ত্রশেখর 
রায়ের জনৈক বংশধর রমানাথ রায় যশোহরের বাস পরিত্যাগপূর্বক 
সন্তোষ গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার তিন পুত্র-_হরিরাম, 
রামককষ্চ ও রামানন রায়। 

রমানাথের জোস্ঠ পুক্র হরিরাম রায়ের ছুই রঃ ও যাদবেন্তর 
রায়। জোষ্ঠ বলরামের ছুই পুত্র-ইন্্নারায়ণ ও অনন্তরাম রায়। 


৬ বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী । 


অনন্তরামের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী ৰছু বিষয় পি 
করিয়। একজন ধনবান মন্ান্ত জমিদার বলিয়া! গণ্য হন। নবার দরবারে 
তাহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি নবাবের নিকট হইতে “চৌধুরী” অর্থাৎ 
চতুপার্ব্তী ভূমির অধিপতি বলিয়া মনন প্রাপ্ত হছন। বিশ্বনাথের তিন 
পত্র-রঘুনাথ, রামেখবর ও রামচন্ত্র রায় চৌধুরী। তাহাদের মধ্যে 
মধাম পুত্র রামেশ্বর নিঃসন্তান ছিরেন। 


& রদুনাথ রায় চৌধুরী। 


_ বিশ্বনাথের জোষ্ঠ গু 'রদুনাথ রায় চৌধুরীর পুত্র জয়নাধ-_ 
হরিনাথ_কৃষ্ণনা; রায় চৌধুরী। কৃষণনাথের পুত্র দন্তান না 


৫৮৪ ভারত-গৌরৰ 


হওয়ায় তিনি প্রথমে কালীনাথকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন; কাঁলীনাথ 
অকালে লোকান্তরিত হইলে পুরা রাজনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

রাজনাথের পুক্র গোলকনাথ রায় চৌধরী ৫ দেশের ও সমাজের প্রায় 
সকল কার্ধ্যের সহিত যোগণা করিতেন। তীহার চরিত্রে নির্ভিকত! ও 
্থায়নিষ্ঠা গ্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র বিধবা পত্ধী 
জাঙ্বী চৌধুরাণীকে রাখিয়া! যান। 

গোলকনাথের সহর্থিনী জাহ্নবী চৌধুরাণী বাঙ্গলা! লেখাপড়া উভ্ম- 
রূপ জানিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 
বিষয় কার্ধ্য পর্ধাবেক্ষণ করিতেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় 
বৈকুঠনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

বৈকুষ্ঠনাথ রায় চৌধুরী সমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই। তিনি অতি মন্নবয়সে নিঃসন্তান বিধবা পৃত্ী 
দীনমণি চৌধুরাণীকে রাখিয়। লোকান্তরিত হন। 

রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী দয়াদাক্ষিণ্য ও ব্দান্ততা গুণে 
সুপরিচিত! । ইনি সবর স্বশ্রমাতা র চিতাভূমির পার্থে কাগমারী শ্মশান 
ঘাটে একটা দাতব্য কাঠ্ঠভাগ্ার স্থাপন করিয়াছেন । ১৯১০ খুঃ ২৪শে 
জুন ভীরত সম্রাট পঞ্চম জঙ্্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে দিনমণি 
প্রাণী উপ!ধিতে ভূষিত! হইয়াছেন। ১৯১৩ খুঃ অক্টোবর মাসে ইনি 
জাহবী স্কুল, গোলকণাথ দাতব্য উ্ধধালয়, গঙ্গাবাড়ী নামক অতিথিশাল! 
এবং শশানে বিনামূল্যে কাষ্ঠ সরবরাহের জন্ত ৩৬৩***. টাকার 
কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে উপরোক্ত 
কাধ নির্বাহের ব্যবস্থা হইযঁছে। পাবনীর এডওয়ার্ড কলেজের জন্ত 
৫০৮*২টাকা প্রদীন করেন। ১৯১৪ ধৃঃ ৫ই আগষ্ট ইনি টাঙ্গাইল 
নিবানী ফলিকার়ী' হাইকোর্টের উকীল ভরীযুক্ত উদেশচজু, ঘোষ এম-অ, 


ময়মনসিংহ-_সন্ভোষ জমীদারবংশ । ৫৮৫ 


বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ হেমেস্্রমাথ রায় নিক ক 
হরণ করিয়াছেন। 


৬ রামচন্দ্র রায় চৌধুরী। 

বিখনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরী-_রামনাঁথ-_কাশীনাঁথ 
রায় চৌধুরী। তীহার কোন দন্তানাদি না হওয়ায় তিনি. প্রথমে 
শিবনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন; কিন্তু কয়েক দিব মধ্যে শিবনাথের 
মৃত্যু হইলে পুনরায় ভৈরবনাথকে গোষ্যপুভ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তৈরবনাথের গু উমানাথ রায় চৌধুরী অকৃতদার অবস্থায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। অভঃপর তীয় পত়ী 0, দ্বাকানাথকে দত্তক 
গ্রহণ করেন। | 


শপ সপ 


 দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী । 

দ্বারকানাথ রাঁয় চৌধুরী কন্মা ও তগবস্তক্ত ছিলেন। তিনি জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত এঁকান্তিক নিষ্ঠা পালন করিয়া গিয়্াছেন। দয়া তাহার 
চরিত্রকে অপূর্বব গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল । অনেক সময় গোপনে 
দান করিতেন। তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন না, কিন্তু প্রৌচাবস্থায় 
ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইাঁসপাতাল ও বিপ্বামন্দির 
গ্রতিষ্ঠা করিয়া গিষ়্াছেন। দ্বারকানাথ মৃত্যুকালে পরমনাধ ও. মন্থগাথ 
বাড পর রান ১০:১১ ৯ 

. স্বারককানাঁথের পী মত বিদাবামিনী চৌধুযাণী াধরগঞ্জ জেলার 
গাল গাদা যন উ অনগ্রহণ কন্েন) মগ বার 
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হইন়্াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ছুইটা শিগুপুত্র ও কন্তার প্রতি- 
পালন করেন। বিদ্ধাবাসিনী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমিদারী, 
পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। ইহার স্বব্যবস্থাগুণে ও কর্তৃত্বাধীনে জমি- 
দারীর উন্নতি হইয়াছে। ইনি কাশী, গয়া, মথুরা বৃন্দাবন, ্রয়াগ, পুষ্কর, 
হরিদ্বার, অযোধা, চন্দ্রনাথ, কামাধা, পুরী, নবন্ধীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান 
পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি. অনেক ছাত্রকে মাসিক সাহাধ্য করিয়া 
থাকেন, অধিকন্তু গোঁপনেও দান করেন। ইনি সন্তোষ “ধর্ঘাবিতরণী” 
নামে একটি হরিদতা সংস্থাপন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের ইংরাজী 
বিস্তালয় ও বালিকা বিদ্যালয় ইহার শিক্ষান্ুরাগের পরিচায়ক । ইনি 
্বীশিক্ষার পক্ষপাতী । বিস্ধ্যবা্িনী তাহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত ঢাক্গাইলের 
দ্বারকানাথ ইা্পাতালের বাটা পাঁক৷ করিয়া দিয়াছেন। ইনি সন্তোষে 
একটি বাটা ও তাহার এক প্রান্তে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দ্বারকানাথ 
নামে শিবমূর্তি ও বিদ্ধ্যবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। দেই সময় 
ইহার পিতার শ্বশানেও একটা স্থৃতিমঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ইনি ঠাকুরবাড়ীতে 
অতিথিশাল! স্থাপন করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও অন্তান্ত 
জনহিতকর কার্ধ্ে ইহার সহানুভূতি দৃষ্ট হয়। 


প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। ও 


দ্বারকানাথের জোট পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭২ থুঃ 
মার্চ মাসে অন্সগ্রহণ করিয়াছেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া জননীর 
অভিভাবকতায় উভয় ভ্রাতা প্রতিপালিত হন। কৈশোর বয়স হইতে 
ইহার কবিতা রচনা ল্পৃহা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য অধুনা বঙ্গীয় কবি- 
কুলের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত 
এবং সীট্্যুকলায় স্তরমিপূণ। ইহার জাধুমিক কাব্য ও নাটকে লোঁক-. 


ময়মনসিংহ__সন্তোষ জমীদারবংশ। ৭ 


প্রীতি উজ্জলতর হইয়া নানাভাবে আকার লাভ করিয়াছে। ইহার কাব্য 
্রস্থাবলী তিনথণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বতীত ভাগাচক্র নাটক, 
হামির নাটক, হুমায়ুন নাটক, অলপচিন্তা নাটক, আকেল সেলামী গ্রহন, 
পদ্মা, গৌরাঙ্গ, গীতিকা, দেশতক্তি, নৃতনখাতা৷ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যসেবীগণের প্রতি সহান্থৃভৃতি প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। ইনি কলিকাতার "প্যারাগণ প্রেম্‌” নামক মুদরাযন্ত্ের স্বত্ব 
ধিকারী। ১৯১০ খু; পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের 
্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠা ভাগারে ১ ২ টাকা দান করেন। ১৯১২ খুন 
বারাণদীর হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফণ্ডে ২০০২ টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হন। 
ইনি শ্রীযুক্ত তীন্তরনাথ চক্রবর্তী বি,এ, মহাশয়কে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলসার 
্রস্তত প্রণালী শিক্ষার জন্য ফান্সে গ্রেরণ করিয়াছিলেন প্রমথনাথ 
সঙ্গীত প্রিষ, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও উদার প্রক্কৃতি ব্যক্তি। 

প্রমথনাথের পতী শ্রীমতী হেমনলিনী চৌধুরাণী ধর্মনিষ্টা ও দানশীলা 
রমণী। ইনি দরিদ্র মনতান্ত পরিবারকে গোপনে অর্থ সাহায্য ও মাদিক 
বৃত্তি দিয়া থাকেন। ১৯০৬ থৃঃ ইনি কলিকাতা সহরে “ওরিয়েন্টাল, সোঁপ 
্যাক্টারী” নামে সাবান প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। 
ইহার বিতা না়ী একটি কণ্ঠ। ও শ্রীমান্‌ মচীন্্রনাথ ও শ্রীমান্‌ অজয়নাথ 
নামে দুইটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খুঃ ১১ই মার্চ 
যশোহর-নড়াইলের অন্ততম জমিদার যোগেন্্রনাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান 
গিরীন্তরনাথ রায়ের সহিত গ্রমথনাথের কন্যার বিবাহ ইইয়াছে। 


মন্মথনীথ রায় চৌধুরী। 


ছারকামাথের কনিষ্ঠ পুত রাজ! জরীযুক্ত মন্ধখনাথ রায় চৌধুরী 
১৮৭৩ খৃঃ ভূমিষ্ঠ ২ইয়াছেন। " ইনি কলিকাতার সেপ্টজেতিয়ার কলেজে 
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তৎগরে হেয়ার স্কুল ও প্রেনিডেন্সী কলেজে বিষ্তা শিক্ষা করেন। -ন্মথ- 
নাথ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার পৃষ্টপোধক এবং ্রীযুক্ত যছুনাথ দরকার বি, এ 
মহাশয়কে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিমিত জাপান প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
জমিদারীতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য ওষধালয় স্থাপন করিয়াছেম। 
সন্তোষ নগরে একটি কর্েজ ও অভিথিশাল! প্রতিটা হইয়াছে 
ইনি মাদক-নিবারিণী লতা! ও ব্রিটাশ ইওিয়ান এসোসিয়েসনের সত্য 
১৯৯২ খু ভিক্টোরীয়া স্বৃতিসৌধ ভাগারে ৫**০২ ও দিশ্লীর অভিষেক 
উৎসব ফণ্ডে ৫**২ টাকা দান করেন। এতদ্বাতীত নানাস্থানে বছ 
অর্থ চাদ! দিল্লাছেন। ১৯১৯ খৃঃ ২৪শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি 
উপলক্ষে মন্মথনাথ “রাজা” উপাধি গ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১* থৃুঃ 
লোকান্তরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরমৃ্ি স্থাপনের 
তাগারে ৫০০২ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১১খুঃ ১২ই ডিমেম্বর ইনি 
দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে নিমনত্িত হইয়াছিলেন। ১৯১২ থুঃ 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ৫৯৯২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হদ। 
১৯১৩ থৃঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের বস্তা পীড়িত ব্যজিগণের 
সাহাধ্যার্থে ৫**১ টাকা দান করেন। ইনি স্্রীঙ্থাধীনত| ও শিক্ষার 
পক্ষপাতী। বহ্িমচন্ত্রে চন্ত্রশেখর গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ 
করিয়াছেন। রাজা মন্মথনাথের কুমার শ্রীযুক্ত বিনয়েন্রনাথ, প্রীধুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত পৃথীন্ত্রনাথ নামে তিন পুন্র এবং তিনটা কন্ঠা জ্ম- 
গ্রহণ করিগ়াছেন। ত্দীয় গ্রথমা কণ্ঠার মহিত পাবনা জেলা 
অন্তর্গত সাগরকীদী-মিবাসী শ্রীযুক্ত গতযচরণ দত্ত মহাশয়ের (বিবাহ 
হইয়াছে। দ্বিতীয়া কন্ঠার সহিত  বিলাত গ্রত্যাগত টাকী-নিবাসী 
মিঃ টি, পি, ঘোষের বিবাহ হইয়াছে কনিা কন্ঠ অবিবাহিতা । 


চন্দ্র্ীপ রাজবংশ । 


বিক্রমপুর পরগণীয চন্্রশেথর চক্রবর্তী নামক জনৈক ধার্দিক 
তগস্ী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।, 
তাহাকে স্ুপাত্র দেখিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণ সন্তান তীহার সহিত স্বীয় 
কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্ত্রশেখর নববিবাছিতা গড়্ীর নামের সহিত 
তাহার উপান্য দেবীর এক নাম জানিয়। বিবাহের পর জীবন বিমর্জানে, 
মন্কল্প করিয়া! একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে ভাদমান হন। 
তংকারে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত জলরাশি ছিল। চন্ত্রশেধর তথায় 
উপস্থিত হইলে একটি কু্র তরণীযোগে এক ধীবর কন্তা বেশে তাহার 
উপান্ত দেবীকে দেখিতে পাইগাছিলেন। অনন্তর দেবী বলিরেন, যে 
স্থানে তিনি দেবীকে গ্রার্ত হন, তাহার বরে দেই স্থান শত্তময় 
 ভূধণ্ডে পরিণত হইবে এবং তিনি তথায় রাজা হইবেম। অতঃপর 
নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড তাহার নামানগুমারে চন্ত্দ্ীপ বলিয়া প্রচারিত 
হয়। মতাস্তরে- চন্দ্রশেধর চক্রবর্তী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যবহারে 
তীর্থ পর্ধাটনে বহিগ্ত হন। একদা! সুগন্ধ! নদীর মধো সকরে রাত্রি 
যোগে একটা নৌকায় সুযুণত ছিলেন, সেই সময় চন্্রশেখর ্বপ্পে দেখিলেন্‌ 
তাহার নিকটে তিনটা বিগ্রহ জনম অবস্থায় আছেন। অতঃপর তিমি 
তাহার প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দান দেব!ক এই ৃ্বান্ত বর্ণনা করিলে দনুজ- 
মদন স্বপ্নকথিত স্থান হইতে প্রথমবার কাত্যাযনীর পাষাণ মৃষ্ঠি ও 
িতীয়বার মদনগোগালের মুষঠি উত্তোনন করেন।  আদ্যাপি মাধব- 
পাশার রাজবাটাতে দেই' কাত্যাদনী ও মনগোগানের নিন ত্য 
পুজা হইছেছে। ্‌ ৃ 


৫৯৪ ভারত-গৌরব। 


৬ দনুজমার্দন দেব। 

দনুজমর্দন দেব সমুদ্র গরভস্থিত স্বীপের নাম স্থীয় গুরুদেব চন্দ্রশৈথরের 
নামানুসারে চন্ুদ্বীপ রাখেন। তিনি চন্ত্রদ্বীপ নগর পত্তন করিয়া তথায় 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৮* থৃঃ সম্রাট গিয়ানুদীন বলবন 
যখন মধিশুদীন তুগ্রিল খার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, সেই সময় তিনি 
সম্াটকে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। দন্ুজমর্দন রাজোপাধি ধারণপূর্বক 
পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত কচুয়! নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই স্থানে অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান । স্থানীয় 
লোকে ইহাকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে। 

দনুজমদ্দনের পর তাহার পুত্র রামবল্লভ দেব চন্তরদ্বীপের অধীশ্বর 
হন। তিনি স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 

রামবল্লভের পর তৎপুত্র কৃষ্ণবল্নীভ দেব চন্তু্বীপের রাজাদন প্রাপ্ত 
হন। তাহার পুত্র সন্তান ছিল না, কমল! নামে একটি কন্যা হইয়াছিল । 
থাক বসুর বংশের বলভদ্র বন্ধুর সহিত কন্ঠার বিবাহ হয়। পিতার 
মৃত্যুর পর কমলা স্বামীর সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কমল! 
কচুয়ার নিকটবর্তী স্থানে স্বীয় নামানুসারে একটা বৃহৎ পুছ্ধরিণী খনদ 
করাইয়াছিলেন। এরপ স্থবৃহৎ পু্রিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
উহার কিয়দংশ এখন বর্তমান। অন্যাপি স্থানীয় অর্ধিবাসীগণ তাহাকে 
প্রাণী কমলার দীঘবী” বলিয়া থাকে । 


৬ পরমানন্দ বন্ধু রায়। 
রাণী কমলার মৃত্ার পর .তাহার পুত্র পরমানন্দ রার 


রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ এতদঞ্চলে ভীষণ জনপ্লীবন হয়। সেই 
সময় রাজা পরমানদ নৌকারোহণে অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। 


বাখরগঞ্জ--চন্ত্রদ্ীপ রাজবংশ । ৫৯১ 


পরমাননের পোত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় মগ ও যবনদ্িগের দৌরাত্মে 
কচুয়া পরিত্যাগপূর্বক মাধবপাখা, নামক স্থানে রাজধানী, স্থাপন 
করেন। তিনি প্রতৃত ক্ষমতাশালী ও প্রবল্পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। 
তিনি হোসেনপুর হইতে মুদলমানদিগকে বিতাড়িত করিলে ১৫৮৪ খুঃ 
মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ স্থবাদ খাকে চৃন্ ্ীপ অধিকার করিতে প্রেরণ 
করেন। মোগলেরা ফতেয়াবাদ ও বাকৃলা অধিকার করিয়াছিল। তাহার 
অনেকগুলি কামান ছিল, তন্মধ্যে একটী পিত্বলের কামান অন্যাপি 
মাধবপাশীর রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার তিন পুত্র 
রামচন্দ্র, রাঘবেন্ত্র ও রামজীবন রায়। 

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাছার জোট পুত্র রামচন্ত্র রায় চন্্ত্বীপের 
রাজা হন। তাঁহার অধীনে অনেক পর্ত,গীজ বাদ করিত। ১৫৯৯ থুঃ খু্- 
ধর্মী প্রচারক ফন্দেকা চন্ত্র্বীপে উপস্থিত হন। রামচন্দ্র তাহাকে 
যথোচিত সমাদার করিয়! রাজ্যে গির্জা নির্ঘাণ ও খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে 
অনুমতি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত বঙ্গের শেষবীর মহারাজ 
গ্রতাপাদিত্য রায়ের কন্ঠা বিনদমতীর বিবাহ হইয়াছিল। গ্রতাপাদিত্য 
মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে রামচন্দ্রের কাপুরুষতায় তাহাকে 
বিনাশ করিবার জ্তশ্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন4 সেই সময় রামচন্্র কৌশলে 
নিরাপদে নৌকাযোগে স্বরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যশোহর 
রাজকুমারী স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশার নৌকাযোগে চন্ত্বীপে 
উপস্থিত হন। রাজবধুর নৌকা! যে স্থানে ছিল তাহার সন্নিকটে একটি হাট 
ব্িত, ভক্জন্ত অদ্ভাপি সেই স্থান “বৌঠাকুরাদীর হাট” নামে পরিচিত) 
রামচন্দ্র একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিকাকে 
বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা করিয়াছিলেন । গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর 
রামচন্্র ্বীয় পড্ঠীফে চ্ু্বীগে আনয়ন করেন। নি গর্ভে 
কাধিনাস়ায়ণ নামে সাহার একটি পুত্র হইয়াছিল 


€ম২ ভারত-গৌরবৰ 


রামচন্দ্রের দেহান্তে তাহার পু কীর্ডিনারারণ রায় রাজাসন গ্রহণ 
করেন। তীহার কীর্তিকলাগে * চন্ুদ্বীপ সাতিশয় উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালায় তাহার ন্তায় নৌযুদ্ধ বিশারদ গায় 
দ্বিতীয় ছিল না। তিনি নৌযুদ্ধ করিয়া মেঘনায় উপকূল হইতে ফিরিজী- 
দিগকে বিতাড়িত করেন। 

কী্ডিনারায়ণের পর তাহার পুর গ্রতাপনারায়ণ রায়. চনদ্বীপের 
অধিপতি হন। সমাজে তাহার সুখ্যাতি ছিল। ১ 

প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুক্র প্রেমনারারণ রায় 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মৃথাযুখে 
পতিত হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কন্ঠার সহিত গৌরীচরণ 
মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল । 


৬ গোরীচরণ মিত্র রায়। 


্রেনারারণ গতান্থু হইলে তীর জামাতা গৌরীচরণ রায় দীপ 
রাজ্য অধিকার করেন। তাহার ছুই পুত্র-_উদয়নারা়ণ ও রাজ” 
নারায়ণ রায়। তীয় জোস্ঠ গু উদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন 1 
কনিষ্ঠ রাজনারারণ রায় মাতামহীর একটি বৃহৎ তানুক প্রাপ্ত হইয়া 
মাধবপাশার সঙ্মিকট প্রতাপপুরে বদূতি করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের 
বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু তাহাদের সেই মম্পততি হত্চাত হইযাছে। 
উদয়নারা়ণ দেবদ্ি্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি বছ ব্রাঙ্গণকে ব্রন্ধোত্বর 
দান করেন। তিনি নিজ সমাজ ও জাতির উন্নতিকরে বিশেষ চেষ্টা, 
করিতেন। | 

অতঃগর উদ়নারাস়ণের পুর্ণ শিবনারায়ণ রায় চতাধীপ রাজা, প্রা 
হন।.. তিনি চন ব্যতীত ছুলতানপুর গরগণ! অধিকার করেব 


বাখরগঞ্জ__চন্্রীপ রাজবংশ ৫ 


- শিৰনারায়ণের পর -তাহার' পুত্র লক্গীদারায়ণ কয়েক বৎসর -বাজন্ব 
করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিগন্ি লাভ করিতে পারেন ' 
নই । তিমি মৃত্যুকালে অলক পুত্র জয়নারার়ণকে: রাখিয়া যান। 7৮. 

. অনন্তর জয়নারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তাহার. নাবালক 

কময় শঙ্কর বকৃসী নামক জনৈক পুরাতন কৃত্মচারী সুবিধা, পাইয়া বিশ্বাম- 
ঘ্বাতকতা করিয়া কতক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কয়েক বৎসর পরে 
জয়নারারণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়| স্বহান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে শঙ্কর 
_বকৃষীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়। সেই সময় দেওয়ান গঙ্গাগোব্ছি 

হু বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ সাহেবের ক্পায় সমগ্র বঙ্গদেশের 
র্বময় কর্তা ছিলেন। জয়নারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের 
শরণাপন্ন হন এবং. বছু অর্থ বায়ে তীহার মনস্তষ্টি করিয়া গঙ্গা- 
গোবিন্দের সাহায্যে শঞ্তর বকৃসীর হস্ত হইতে বিষয় সম্পত্তির পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন। জয়নারায়গ “বহু নি বায়ে তদীয় জননী দুর্ণারাদীর 
নামানুসারে দুর্গা সাগর নামে একটি বু বৃহ সরোবর খনন কুরাইক্ছিলেন। 
ুর্দামাগর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে।: ১৭৮ খুঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
সয় বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ে দশ -সালার ব্োবনত হইয়া জমিদারগণ 
তুদমপ্ির ্বস্বাধিকারী হন! , দেই সময় বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীবর্গের 
বড় নির্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব দাখিল না হয়ওয়ায় চন্ুত্বীপ রাজ্য নীলাম 
হইয়! ঘুর। তদবধি মাধবপাশার রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে 

জয়নারায়ণের পুত্র বৃসিংহনারঃণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় - পর- 

লোবগমন করিলে স্ঠাহার বিধবা! পরী ছুইটা দত্তক গ্রহ করেন ' 
. তীহারা “বড়তরফ” এবং ”ছেটতরফ” নামে খ্যাত হন। 
রঃ মিস ও বঙগানিত 





₹৯৪ ভারঙ-গৌরব। 


করিতেছেন। চন্রুবীপের ভাগ্যলক্ী চিরদিনের জন্ত অস্তহিত হইয়াছেন । 
"রাণী কমলাদীঘী, রাণী দুর্গা্দীধী এবং কয়েকটা ভগ্ন অট্রালিকা ও 
দেবমনির ভিন্ন চক্জত্বীগের পুর্বসমৃদ্ধি আর. কিছুই নাই। ভারতের 
বর্তমান ভাগ্যবিধাত৷ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া! বাখরগঞ্জ 
জেলার রাজকীয় দরবারে চন্রত্ীপ রাজবংশের বংশধরগণকে টব 
আসন প্রদান করিয়া থাকেন। 


কীন্তিপাশা জমীদারবংশ । 


বাখরগঞ্জ জেলার অন্তত কীততিপাশীর জমিদারগণের আদি নিবাস 
বিক্রমপুর পরগণার অস্তঃগাতী গোড়াগাছা গরাম। 


শন 


৬গুর্গাদান সেন। 

ুর্মাদাস মেন এই বংশের আদিপুরুষ। রুনসী-নিবানী পাহিদাদ 
বংশীয় হরেকুঞ রায় স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দি তাহাকে কাঁন্িপাশায় 
স্থাপন করেন। তিনি জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্র নির্বাহ 
করিতেন। তিনি ধর্মীপরায়ণ ও অতিথিবংসল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার 
পরী স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া এক চিতায় স্বর্ারোহণ করেন। 

র্াদাসের পুত্র রামজীবন সেন পিতার চিকিৎসা! শান্ত অভ্যাস করিয়া 
কৃতবিদয হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় বাবসায় দ্বারা পরিবার গ্রতিপারন 
করিতেন। দেব দ্বিজ মেবায় ভক্তি ছিল। তাঁহার ছুই পুত্--রামগোপাল 
ওরামেশ্বর মেন। পিতার মৃত্যুর পর উতর ভ্রাতা পৃথক ছন। 


৬রামগোগাল সেন। 
বরামজীবনের জোষঠ গু রামগোপাল মেন একজন মুসলমান মৌমবীর 
নিকট গারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিনেন। ভিন কই না জী 
নির্বাহ করিতেন। 
৮8 
পা বানি করিকন। ৃ 


৫ম ভারত-গৌরব। 


রামকেশবের পুল রামগতি। তাহার পুত্র রাজরঘণ মেন বাঙাল! ৪ 
 পারসী ভাষায় বুাৎপন্ন হইয়া টাকার চাকরী করিয়াছিলেন। | 

রাজকৃফের পুত রদুমাথ দেন রায়ের কাঠীর রান্্ারকারে কর্ম করিয়, 
বিত্তশালী হইয়া স্বনামে একথানি মিদরী করিয়াছিলেন। তাহার ঢুই 
পু্র-চন্তরনাথ ও ঈশ্বরচ্তু েনৃ।' তাহাদের পৈত্রিক বিত্বের অধিকাংশ 
বাকী খাজান। ও দেনার জন্ঘ নীলামে' বিক্রয় হইয়া গিয়াছ। পা 
বংশধরগণ ক্ষুদ্র তালুকের -যৎসামান্ত আয় দ্বারা অতি কষ্টে সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। . 


ভরামেশ্বর সেন । 
রামজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর লেনের চারি ু্র-কাণীরাম, 
কুষণরাম, বিষুরাম ও বলরাম সেন) তম্খ্ে কৃষ্ধরাম, বিষুরাম ও বলরাম 


এই তিন ভ্রাতা রায়ের কাঠীর রাজা জয়নারায়ণ রায়ের অধীনে চাকরী 
করিতেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ পৃথক হইয়াছিলেন। 


৬কাশীরাম সেন। 


রামেশ্বরের জোষ্ঠ সন্তান কালীরামের পুজ হরেক দেন পৈতৃক 
জমিদারীর আয় দ্বারা সঙ্নে হা্লাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহার 
পুন রামকিশোর। তৎপু্ কৃষমোহন দেন বিচক্ষণ ও ধার্দিক 
লোক ছিলেন।, তিনি স্বীক় বুদ্ধিবলে জমিদারী হইতে অনেক ক 
সঞ্চয় করেন। তিনি দাহসী ও বলবান পুরুষ ছিরেন। , -তাঁধার, পক 
কাশীচন্্ দেন পিতার স্লায় অতিশর ঝুধমান/ছিলেন।, তাঁহার ধ্ 
বুনি ছিল। তিনি বাটার মনুথে এক: গায় কাবীসূরব, সপ 





: বাধরগঞ্জ-কীতগাশা জমীদারবংশ ।. ৫৯৭ 


করেন ও একটি জলাশয় খনন করাইপাছিখেন। কাণিচন্্রের ছুই বিবাহ 
হয়, তন্মধো প্রথমা তরী গর্ভে কালী প্রস্ নামে একটি পুন্র জন্মিয়াছিল ; 

দ্বিতীয়া পরী নিঃসন্তান ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বরা্গণকে দান ও 
বিপর্ধের বিপছুদ্ধার করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। হার সময় 
পৈতৃক জমিদারী নীলামে বিক্রয় হই! যাগ্ম। কানীগ্রসন্পের এক মাত্র 
পুত্র সারদাপ্রসন্ন পিতার জীবিত কালে লোকান্তরিত হন। সার প্রসন্ন 
একটি কথা! বিদবামান। ও 


৬কৃষ্তরাম সেন. 
রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কষ্ণরাম সেন ১৬৮৮ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে রাঁযের কাঠীর রাজবাটর দেওয়ান পে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং নবাব সরকার হইতে “মজুমদার” উপাধি লাভ করেন। 
অন্যাপি কীর্িপাশার জমিদার বাটা “মজুমদার বাড়ী” নামে অভিহিত 
হইতেছে।' কৃষ্করাম ভ্রাতৃগণ সহিত রুদেব রায়ের জমিদারী ক্রুদ্ধ করিয়া 
ছিলেন। এই তালুকের অংশ কাশীরাম ভি আনা, কৃষণরামি ছয় আনা, 
বিষুরাম তিন আনা এবং বলরাম চারি আনা গ্রাপ্ত হন। রাজ! জয়নারা- 
সবণের মময় বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গাম! হইয়াছিল, সেই সময় তাহারা সেলিমা- 
য়ণের আগমন করিয়া কোন কোন গ্রাম ধ্বংদ করিয়াছিল। জয়নারায়ণের 
রাজস্ব বাকী হইলে নবাব আবিবর্দী খা রাজস্ব আদায় করিবার জন, 
ঢাকার শামনকর্তা মহন্সদকে আদেশ দিয়াছিলেন। ' রাজা জয়নারায়ণ 
জন দায়ে ধৃত ইইয়! টাকায় আনীত-হন; কিন্তু তখন দেওয়ানগ্ণ 
ধের দার াকিতেন বলিয়া রাজাকে ুক্তি দিয়া তাঁহার দেওয়ান, 
কফরিকে হৃত করিয়াছিলেন! নথাব কফরামের প্রতৃতক্ি ও কতিপর 
গুণ লহ হার শ্হ রাজা অব্যাহতি দান করেন। করা, 








৫৯৮. ভারত-গৌরব । 


অসাধারণ কৌশলে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রতু “ভক্তির পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়া রায়ের কাঠীর. জমিদারী রক্ষ| করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরাম 
হইতেই কীত্তিপাশীর ভাগ্া-লক্ষমী উদিত! হন। অনন্তর রাজা জয়নারায়ণ 
তদীয় দেওয়ানের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার পুত্র রাজার/মের নামে এক 
বৃহৎ তালুক অর্পণ করেন। ০ কৃষ্ণরাম বুদ্ধিমান, ন্যায়বান, সচ্চরিত্র ও 
ধার্মিক ছিলেন। তিনি অনেক সংব্রাহ্মণকে বন্ধোত্বর দান করিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণরাম বহুকাল রায়ের কাঁঠীর রাঁজসংসারে কা্ধ্য করিয়! স্বীয় পুত্রকে 
নিজকার্ধ্য প্রদানপৃর্বাক অবসর গ্রহণ করেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত 
কালিয়া-নিবাী রামরাম দাস ঘটক বিশীরদের সহিত স্ীয় কন্তা! জয়মালার 
বিবাহ দিয়া তীহাকে কীর্ডিপাশীয় স্থাপন করেন। জয়মালার বংশধর- 
গণ অদ্যাপি কৃষ্রামের প্রদত্ত মৌতুক ভুসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। 
রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্ত্র কবিভূষণ, 
প্যারীমোহন কবিরত্র, উমাচরণ কবিরদ্ব ও অক্ষয়কুমার কবিরঞ্রনেব নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা ৷ কৃষ্ণরাম স্বগৃহে মিদ্বেশ্বরীর পাষাণময়ী মূর্তি, 
দশভৃজা মূর্তি ও গোপাল মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৯ খুঃ দেওয়ান 
কৃষ্ণরাম দেন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার রাজারাম নামে, 
একটি পুত্র এবং জয়মালা নায়ী কন্যা জন্মিয়াছিল। 

কৃষ্ধরামের একমাত্র পুত্র রাঙ্জারাম সেন ১৭১৭ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
রাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়ের কাঠীর রাজসরকারে 
দেওয়ানের কার্ধয করিয়াছিলেন। - রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার 
ুত্রগণ মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে রাজারাম রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া নিজ বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কালাতিপাত করেন। তিনি 
্াহ্মণ ও অতিথিকে ভক্তি  করিতেন। ৯৭৬৮ থৃঃ রাজারাম সেন 
সবজানে গন্গালাভ করেন। বাসগা-নিবাদী জয়দেব সেন. মহলীনবিশ 
মহাশয়ের কন্তা রামমালার সহিত রাজ্জারাঘের : বিবাহ হইয়াছিল । 


বাখরগঞ্জ__কীত্তিপাশ! জমীনারবংশ। ন ৫৯৯ 


তাহার গর্ভে রাজারামের হই গতর নবকুমার.ও কালাাদ এবং চারি 
কন্তা জন্িয়াছিল। 


৬ নবকুমার (সেন। 

রাজারামের জো্ঠ পুজ নবকুমার সেন ১৭৫৭ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি গাঁবধান হইতে কীর্তিপাশা পর্যান্ত একটি খাল-ও রাস্তা প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। ১৮২৬ থৃঃ নবকুমার সেন অকস্মাৎ মৃতামুখে পতিত 
হইলে তাহার পত্ী স্বামীর চিতারোহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে 
কালীকুমার নামে পুত্র ও একটা কন্ঠা রাখিয়া যান। হাতে 

বংশধরগণ এখন “বড় হিন্তার” অধিকারী । 

নবকুমারের পুত্র কালীকুমার সেন ১৮০৬ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 
অতিশয় বলবান পুরুষ ছিলেন। কান্দারগাড়া-নিবাসী কৃষ্ণকাস্ত সেনের 
কন্যা হরস্ুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খুঃ ফাঁলীকুমার 
মেন স্বর্ারোহণ করিলে তাহার যোঁড়শ বর্ষীয় সহধর্ণিণি মৃত স্বামীর 
চিতারোহণ করেন। তৎপূর্বে রাজকুমারকে দত্তক গ্রহণ করা! হইয়াছিল.. 

কালীকুমারের পোষ্াপুজ রাজকুমার লেন ১৮৩৯ খু' শ্বয়ং জমিদারী 
ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত বৈষয়িক কার্য নির্বাহ করিতেন। 
তিনি তিনটা খারিজ! সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮৪৪ থুঃ. রাজকুমার 
“চৌদমাদন মহোৎসব” করিয়! ভারতীয়, বু বৈষ্ণব. সম্প্রদায়কে 
নিমন্ত্রণ করিয়া যখোচিত টাকা বিদায় দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে 
তাঁহার লক্ষাধিক মুদ্রা বায় হয়। ১৮৪৫ থৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজকুমার 
দেন মানবলীলা মন্বরণ করেন। ফোড়শ বৎসর বরসে সিদ্ধকারী-নিহামী 
ফালা সেনের কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি. মৃডযাকাষে 
একমাত্র নঃবালক পুত্র এসককুমারকে রাখিয়া যাঁন।, রি 


৭% ভারত-গৌরব। 
৬ প্রসন্নকুমার সেন। রঃ 


রাঁজকুমারের পুত্র গ্রসন্নকুমার দেন ১৮৩৯ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সাধারণতঃ পনাবালক বাবু” বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ষষ্ট বৎসর 
বয়সে পিতৃৰিয়ৌগ হওয়ায় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে রেলী সাছেৰ 
তীহার তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে বরিশানে বিদ্যাশিক্ষা 
করেন, তৎপরে ঢাকায় সামান্য ইংরাজি শিক্ষা! করিয়! ক্রমে এ ভাষায় 
বুৎপন্ন হন। ১৮৫৭ খৃঠঃ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে গবর্ণমে্টের নিকট হইতে 
স্বীয় জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। তিনি সেলিমাবাদের জমিদারীর অংশ 
ক্রয় করেন; তৎপরে পরগণা৷ বোজরগ-সেদপুর মধ্যে কিছু ভূসম্পতি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জমিদারীর উন্নতি সাধন করিয়া যান। 
কীন্তিপাশার নানাপ্রকার হিতকর কার্ধ্য করিয়া যশোভাজন হইয়া 
গিয্লছেন। ১৮৬৩ খ্‌ঃ তিনি একটি বাক্গারা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন 
সাহার স্থাপিত মাইনার স্কুলটা বাখরগঞ্জে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 
আসিতেছে। ১৮৭২ খুঃ তিনি একটি দাতব্য চিকিংসালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৮৭৫ খুঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড বুবরাজরূপে 
কলিকাতায় আগমন কালে তিনি রাঁজদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
-সেই সময় ভুওলজিকাল গার্ডেন, রয়েল এসসিয়াটিক সোমাইটা, জমিদারী 
পঞ্চায়ং এবং ব্রিটিশ ইত্ডয়ান্‌ এসোদিয়েদন প্রভৃতি সঙ্গিতির সভ্য 
মনোনীত হন। ১৮৭৬ খুঃ রাজ গ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্ুক ঢাকা গমনকালে 
তছ্পলক্ষে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার জমিদারগণের মধ্যে নিমন্ত্িত হুন। 
১৮৭৬ খৃঃ তিনি তীর্থ ভ্রমণে বৃছু্গত হইয়া! বৈদ্যনাথ, পানা, হরিঘ্বার, 
হরিহরছত্র, গয়া, কাণী, প্রয়াগ, নৈমিষযারণ্য, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, 
আগরা, বৃন্বাবন। পুক্র) জয়পুর, যোধগুর, উদয়পুর, নীলাচিজ) দির, 
দির. আশ্রম, গাজিয়াবাদ, অসৃতসহর, আন্বালা, আজনীর। বু 


বাখরগঞ্জ_-কীর্থিশাপা জমীদারবংশ। ৬০১ 


প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি অমাধারণ প্রতিতাশালী ও 
বদান্য পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৩ থুঃ গ্রসন্নকুমার সেন মানবলীল! সম্বরণ 
করেন। দ্বাদশ বংসর বয়ক্রমকালে খুলনা জেলার অন্তর্গত তটগ্রতাপ- 
নিবাসী কালীমোহন লেনের কন্ঠার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি 
মৃত্যুকালে রোহিণীকুমার, ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, শ্রীধুক্ত রমণীকুমার ও 
্ীযুক্ত বিনোধকুমার নামে চারি পুত্র এবং তিনটি কন্ঠ! রাখিয়া যান। 

১৮৬৭ থু; প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোহিণীকুমার সেন জদগ্রহণ 
করেন। তিনি অমারিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার ইংরাজী ও 
বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি “কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, 
চগড বিক্রম, গ্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণলিংহ, নুধামুখী ও আমার 
পূর্ব পুরুষ” নামক আটখানি গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে 
প্রশংসিত হন৷ তিনি জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। কয়েক বংসর অতীত হইল রোহিণীকুমার সেন লোকাস্তরিত 
হইয়াছেন। 


৬ কালাটাদ মেন। 
রাজারামের কনিষ্ঠ পুত্র কালা্ঠাদ দেন ১৭৬ থুঃ তৃমিষ্ঠ হন। 
কালা্টাদের ছুই কণ্ঠ! ব্যতীত পুত্র সন্তান ছিল না। ১৮২১ থুঃ ডিসেম্বর 
মাসে তিনি গতাঙ্গু হন। : কালার্চাদ দত্তক পুন্রকে তাহার নিজের 
আট আনি অংশের ছয় আনি ও ভ্রাতুম্পুপ্র কালীকুমারকে ছুই আমি 
অংশ দিয়া যাম। কালাাদের মৃত্ার পঞ্চ তীহার পড়ী তারিণী, চন্র- 
কুমারকে গৌধাপত গ্রহণ করেন।: ভীহার বংশধরগণ “ছোট হিস্যা” 





৬০২ _ ভারত-গৌরব। 


তাহার ছুই কন্তা বাতীত পুন্র সন্তান হয় নাই। তিনি টি 
দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শশিকুমার সেন ১৮৫৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রী 
বুদ্ধিমান এবং ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। 
১৮৯২ খু: ছুর্তক্ষ সময়ে নিজ বাঁটিতে একটী মন্পমন্র স্থাপন করিয়া বনু 
লোকের জীবন রক্ষ! করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন 
এবং অনেকগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়া গিয়্াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্দু ছিলেন। ১৮৯৪ থৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর শশিকুমাঁর বিধবা পত্ী, অন্নদা- 
কুমার ও তৃগেন্্রকুমার নামে ছুই পুক্র ও চারি কন্তা৷ রাখিয়া লোকান্তরিত 
হইয়াছেন। | 


৬ বিষ্ণরাম সেন। 
রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র বিরাম মেন রায়ের কাঠীর রাজার অধীনন্থ 
সুতালরি নামক স্থানে তহশীলদারী কার্ধ্য করিতেন। তিনি সম্পত্তি 
অনেক বুদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রামেশ্বর রায়ের কাঠীর অধীনে 
চাকরী করিতেন। তর্দীয় পুত্র দেবীচরণের তিন পুত্র-মদনমোহন, 
কালার্টাদ ও রামগতি। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃত্রয় পৃথক হইয়াছিলেন। 
জ্যেষ্ঠ মদূনমোহনের চারি পুত্র- চন্দ্রনাথ, আননানাথ, উমানাথ ও 
ছুর্গানাথ সেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের পুত্র সন্তান হয় নাই। তৃতীয় 
উমানাঁথ অতি ধীর ও সরঞ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার পুত্র 
শ্রীযুক্ত মহিমচন্ত্র মেন। কনিষ্ঠ দুর্গানাথ পিরোজপুরে মোক্তারী করিয়া 
থাকেন। তাহার দুই পুত্র-শরীযক্ত তারকচন্দ্র ও সখানাথ দেন। . 
দেবীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রামগতির ছুই পুত্র_গুকুগ্রসাদ ও মোহন 
ত্র দ্ন। . ঘোষ গুরুপ্রসাদের পুত্র যুক্ত কালীগ্রমঞ্ধ সেন। কনিষ্ঠ 


বাখরগঞ্জ__কীত্তিপাশা জমীদারবংশ। ৪৩ 


মোহনচন্্ের তিন পুক্র-্রীযুক্ত কৈলামচন্্র, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্ ও 
শীযুক্ত মধুস্থদন সেন। 


৬ বলরাম সেন। 


রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র বলরাম সেন নিজ নামে বিষয় সম্পত্তি করিয়া 
ছিলেন। তাহার ছুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পড়ীর গর্ভে শ্তামরাম ও 
সোনারাম নামে ছুই পুত্র এবং অপর পত্রীর গর্ভে জয়চন্ত্র ও গোপীচন্ত্র 
নামে ছুই পুত্র হইয়াছিল। 

জোস্ট শ্যামরামের পুত্র প্রাণমাণিক্য। তাঁহার পুক্র শ্তুচন্্র সেন 
বুদ্ধিমান ও কাধ্যতৎপর ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্তর সেন। 

তৃতীয় জয়চঞ্জের দুই পুত্র-গোঁলকবিহারী ও মোঁহনবিহারী। 
জোষ্ঠ গোলকবিহারীর পুত্র অধিলচন্ত্রের পৈতৃক জমিদারীর অধিকাংশ 
বিজ্রয় হইয়! গিয়াছে। তীহার পুত্র শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার সেন। 


স্পক্হভব আবহ £ 
চট্রগ্রাম বিভাগ । 





তূনুয়া রাজবংশ 
৬ বিস্তর শূর | 


১২০৩ খুঃ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সমকালে বিশবস্তর 
শর নামক মিথিলা দেশীয় কোন রাজকুমার উট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ 
তীর্ঘে আগমন করেন। গৃহে গ্রতগমনকালে নাবিকগণ দিক্তরান্ত 
হইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকুলে একটি হবীপ প্রাপ্ত হইয়া! পোতসমূহ দ্বীপের 
নিকট সংলগ্ন করিয়াছিল। রাত্রিকালে বিশ্বস্তরের প্রতি স্বপ্রাদেশ হয় 
যে, তাঁহার অর্ণবগোতের দক্ষিণ পারে বারাহী দেবী জল্লমগ্না আছেন; 
সমুদ্র হইতে উত্তোরনপূর্কাক যথাবিধি দেবীর অর্চনা করিলে সন্নিহিত 
দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বস্তরের রাজ্য লাত হইবে। অতঃগর বিশ্বস্তর বারাহী 
দেবীকে মমুদ্রগর্ড হইতে উত্তোলন করিয়া যথাবিধি পৃজ| করেন। কথিত 
আছে, & দিবম নিবিড় কুস্মটিকাজালে আকাশমগল সমাচ্ছনন থাকায় 
দেবীকে পূর্বান্ত করিয়া সংস্থাপিত করা হয়। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য 
করিয়া দেব দেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। দেবীর গ্রীত্যর্থ ছাগ 
বলিদান কালেও দিগৃত্রমবশতঃ ছাগ গশ্চিমাতিমুখে স্থাপিত হয়, পরে 
র্য্োদয়ে কুঙ্মটিক! অপনীত হইলে ভুল বুঝিতে পারিয়৷ “তুল হুয়া” 
স্থির করেন। এই "তুল হুয়া” শষ হইতে *ভুলুয়া” নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে। কারক্রমে বিশবসতর শূরের গ্রতিঠিত নবীন রাজ্য তৃনুয়া নামে 
অভিহিত হয়। গদ্যাপি তৃলুয়া এদেশে বহুস্থানে পশ্চিমান্ত করিয়া 
ছাগ বলি দ্বার ব্যবস্থা আছে। রাজা বিশ্বস্তর কল্যাগপুরে রাজধানী 
স্থাপন করিয়া বারাহী দেবীকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রামী 
শশিমুখী ধখন কাশিধামে গমন করেন, তখন জমিশাগাঁড়ার রাজগুরোহিত 


৬৮ ভারত-গৌরব। 


রাধাকান্ত চক্রবর্তীর বাটাতে বারাহী দেবী স্থানাস্তরিত হন। তদবধি 
এই স্থানে বারাহী দেবী বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব গ্রাস্তস্থিত 
দ্বীপপুঞ্জের সমাহারে তূলুয়া পরগণার সৃষ্টি হয়।  গ্রাচীর তুনুয়া বর্তমান 
নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত । জনশ্রুতি আছে যে, তুরুয়ার শূর রাজবংশ 
জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিশ্বস্তর শূর আদিশুরের বংশ বলিয়া এক 
কিন্বদ্তী প্রচনিত রহিয়াছে, কিন্ত ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস 
প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। বিশ্বস্তরের উত্তর পুরুষগঞণ ত্রিপুরার রাজদ্ডের' 
অধীনতা স্বীকার, করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত.প্রেণীতে 
তনুযারাজ সর্ব প্রধান বলিয়া আখ্যাত হইতেন। প্রাচীন, ত্রপুর নৃগতি- 
বৃন্দের অভিষেককালে ভূলুাপতিগণ তাঁহাদের ললাটে রাজটাকা প্রদান 
করিতেন। ব্রিপুরেশ্বরগণ সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করিলে ভুলুয়ার, 
রাজগণ ..র্বপ্রথম “নজর” প্রদান করিতেন। রাজা বিশ্বস্তরের চারি: 
পুত্র_গণপতি, মনোহর, হেমন্ত ও দামোদর । রা 





৬ গপগতি রায়। 
 বি্বস্তরের মার পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র গণপতি রায় রাজোপাধি 
ধারপপূর্বাক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার প্রভাবে ও সথপাসনে, ও 
রাজোর উন্নতি হইয়াছিল। 


ৃ .. *শুরানন্দ রায়। .. 
না শে 

নি মন লরকারের দৈনিক বিভাগে বারা কমি “বী * উপাধি, 

না করেন; হার তিন গু--দেবালদ, রাম ও বিন খা : 


নোয়াখানী-_তুুয়! রাজবংশ । ৬৪৯ 


৬ দেবানন্দ রায়।' 
অতঃপর তণীয় পুত্র রাজ! দেবানন্দ খা ভুলুয়া রাজোর শাসনভার 
প্রাপ্ত হন। তিনি বিচক্ষণ, কর্ণদক্ষ ও প্রঙ্গাবংসল নরপতি ছিলেন । 
তাহার হ্থশাসনে রাজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। 


৬ কবিচন্দ্র রায়। 


তৎপরে শ্রীরাম খা পুত্র রাজা ককিচন্্র খা এই রাজ্যের অধিপতি 
হন। তিনি কারস্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্ন সংস্থাপন 
মানসে চন্ত্রবীপাধিপতির নিকট আবেদন করেন। তৎকালে তুলুয়ারাজ 
কায়স্থ লমাজপতি চন্ত্রধীপাধিপতি ও কুলাচার্ধযগণকে বশীভূত করিয়া 
কুজীন কায়ন্থগণকে স্বীয় আলয়ে আহ্বান করেন। তাদমুসারে কাযন্থ 
সমাজের কুলীনগণ ভূলুয়ার শুর রাজবংশের অস্ত গ্রহণ করায়, শূরবংশ 
কাযন্থ সমাজে প্রতিষিত হয়। এই সময় পৃষণ বন্ধুর অতি বৃদ্ধ গ্রপৌন্র 
হংস বন্, গোপাল বন্থ (বিক্রমপুর বহরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ) 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত চতুর্ঘগুল গ্রামের পাই মিত্র প্রভৃতি কতিপয় কুলীন 
কাযস্থ তুলুম্ার শৃররাজেরঞ্জন্ন গ্রহণ করিতে পরাঘুখ হইয়া রাজপ্রাসাদ, 
হইতে পলায়ন করেন। কায়স্থ সমাজের কিনবদস্তী অনুসারে প্রোক্ত 
হংস বনু, গোপাল বস্থ ও পাই মিত্র ভুল হইতে পলায়ন অপরাধে 
কুলজ শ্রেণীতে অবন্ত হন।, এই ব্যাপারে পাই মিত্রের কুলভ্রংশের 
গর বঙ্গর কায়স্থ সমাজে মিবংশের আর কুল থাকে নাই। কবি- 
“চর খর চাকরি গুজ--রাজবললভ, রামনাথ, গোগাল ও কৃষণরাম রায়। 


৩. 


৬১৪ ভারত-গৌরব। 


৬ রাজবল্লভ রায়। 

কবিচন্ত্রের দেহান্তে তাহার পুত্র রাজা রাজবল্লভ রায় ভূলুয়া রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি হীনপ্রতাপ ছিলেন। তাহার রাজব- 
কালে আরাকানাধিপতি স্বীয় মগ সৈন্ভসহ পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
ুঠন করিতে থাকেন। মগদিগের আক্রমণবেগ নিবারণ করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় তিনি শুরবংশীয় জনৈক মুসলমান নৃপতির সাহায্যে 
অগণদিগকে বিতাড়িত করেন। তাহার তিন পুত্র লক্ষণমাণিকা, অনত্ত- 
মাণিক্য ও উদয়মাণিক্য রায়। 


৬ লক্ষণমাণিক্য রায়। 


রাজব্লভের জোট পুত্র রাজ! লক্ষ্মণমাণিকা রায় তৎকালীন দ্বাদশ 
তৌমিকের অন্যতম ছিলেন। তিনি মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী তুলুযা 
প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। অধুনা তাহা নোয়াখালী জেলার অন্তবর্তী 
থাকিয়া অন্ত তৃম্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। লক্ষণমাণিক্য 
একজন অদাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সংগ্রাম কালে একটি 
কবচ পরিধান করিতেন, উহার ওজন প্রায় অর্ধমণ ছিল। সেই 
কবচ এখনও কল্যাণপুর রাজবাটাতে সযস্বে রক্ষিত হইতেছে। তিনি 
মেঘনার তীরবর্তী অনেকগুলি পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন। লক্ণমাণিক্য সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন, অঙ্জুন 
কর্তৃক কর্ণবধ অবম্থন করিয়া “বিখ্যাত-বিজয়” নামে একখানি সংস্কৃত 
কাব্য নাটক রচন! করেন। তৎকালে তিনি এ অঞ্চলে কায়স্থ গোষ্টীপতি 
ছিলেন। তীহার, প্রভাবকালে তুলুয়া সমাজে বছ সন্াস্ত ব্রাহ্মণ ও 
কাযস্থ বংশ প্রতিঠিত হয়। লক্ষণমাণিক্য গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের 


' নোয়াখালী-ভুলুয়া রাজবংশ । ৩১১ 


পূর্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষের মহিত 'আপনাঁর এক তনয়ার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। গাঁভার ঘোষবংশ ব্জ কায়ন্থ সমাজে কৌলিন্যের জন্য 
প্রসিদ্ধ; কিন্ত পরমানন তুলুয়! রাজের কন্ঠা গ্রহণ করায় চনতরদীপ মমাজে 
অপদস্থ হন এবং অনন্যোপায় হই ভূলুয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
তৎকালে বজীয় কারস্থ মমাজে যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়, চনদ্ীপের 
রামচন্দ্র রা, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় স্ব স্ব 
সমাজের দলপতি ছিলেন। জামাতা মমাজচ্যুত হইয়া ভূলুযায গ্রত্যাবৃত্ 
হইলে লক্ষণমাণিক্য বিক্রমপুর, ভূষণা, চ্ত্বীপ ও যশোহর সমাজের 
অধিপতিগণকে শ্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিবেন। এই বিষয়, লই” 
চনত্রবীপাধিপতি রামচন্দ্র রাজের সহিত লক্ষণ মাণিক্যের মনোমালিনা 
ঘটিয়াছিল। একদা রামচন্ত্র রায় আত্মীয়তা স্থাপনের ভাণ করিয়া 
কুদুযধায় আগমন করিলে লক্ষণমাণিক্য প্রীত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত 
তীহার নৌকার সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় বিশ্বাসঘাতক রামনন্তর ্থীয় 
প্রধান সেনাপতি রামাইমাল ও অন্তান্ত অন্ুচর বারা নিরন্তর লক্ষণ 
মাণিকাকে বন্ধন করিয়া চন্ত্বীপে লইয়া যান। অতঃপর তাঁহাকে অতি 
নিষুর ভাবে হত্যা করা হুইয়াছিল। লক্ষণমাণিক্যের চারি পুত্র--বিজয়- 
মাণিক্য, অমরমাণিক্য, ধর্মাণিক্য ও চন্ত্রমাণিক্য। বিজয়মাণিকোর 
পুর রাজা রুদ্রমাণিক্য ও অমরমাণিক্যের পুত রাজমাণিক্য এবং অপর 
ছইজন নিঃসন্তান ছিলেন। 


৬ রুদ্রমাণিক্য রায়। 
লঙ্মণমাণিকোর হত্যার গর তাঁহার 'পৌ্র কুত্মাণিকা রায় 


তুলুয়ার অধীশ্বর হন। . ১৫৯৭ খৃঃ বিগুর্াধিপতি অমর আপিক্য সিংহাসনে 
আরোহণ করেন।.তৎকালে তৃলুয়পতি চিরপরচলিত প্রখাহথসারে াহাকে 


৬১২... ভারভগোরব। 


রাজটাকা গদানপূর্বাক নজর” দিতে অসশ্মত হন) তজ্জন্ত অমর 
মাণিকা তুলুয়৷ আক্রমণ করিয়া তাহাকে রাজন্ব প্রদানে বাঁধা করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে তুলুয়ার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়। রুদ্রমাণিক্য 
অপুত্রক অবস্থায় ছিলি করিলে, রাগী শশিমুখী তংস্থলে রাজত্ব 
করেন। 
মগ ও মুদলমানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া ব্রিপুরেখরগণ ছুর্বল 
হইলে তুলুম্বাপতি হইতে রাজস্ব গ্রহণে অক্ষম হুন। অতঃগর তূনুয়ার 
রাজগণ মোগলের অধীনস্থ জমিদার হইয়াছিলেন। ১৭২৮ খূঃ ভুলয়া 
রাজ্য ১৪টি জমিদারীতে বিভক্ত হয়। রাজা রুত্রমাণিক্য রায়ের পরী 
শশিমুখীর শাদনকালে নিজ তূলুয়া রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিন। 
শুরবংশের ছুইটী কনিষ্ঠ শাখা ছুই অংশ এবং রাজবংশের দেওয়ান থিল- 
পাড়া-নিবামী নারায়ণ রায় চৌধুরী একাংশ গ্রহণ করেন। শূরবংশের 
সেই ছুইটা শাখা দত্তপাড়া ও মাইজদির চৌধুরী বলিয়া অগ্তাপি 
পরিচিত। ১৮৩৩ খুঃ মাইজদির জমিদার শ্রীযুত রায় চৌধুরী মানবলীর! 
সম্বরণ করিলে রাজস্ব দায়ে ভূনুয়া পরগণ! নীলামে বিক্রয় হয়। সেই 
সময় ভুলয়ার রাজলগ্ষী পাইকপাড়ার রাজবংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 
১৮৩৪ থৃঃ পাইকপাড়ার পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য লালাবাবুর পরী প্রসিদ্ধ 
রাণী 'াতায়নী স্বতঃপ্রবৃত্বা হইয়া তাহাদিগকে একটি লাখেরাজ দিয়া- 
ছিরেন। তাহারও অনেকাংশ হম্তচযুত হইয়াছে। অধুনা তুনুয়া রাজ- 
ংশের বংশধরগণ অতি সামান্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। 
তথাকার প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভিন্ন এই রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি 
আর কিছুই নাই। দেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখন বিদ্যমান। 
তাহার বি্তৃতবক্ষে সৌধমালা! ও দেবমন্দিরের ভরত এক উদাদকর 
নতশ্শানের চি স্কর্ন করিয়া জগতের নঙবরত্ব ঘোষণা করিতেছে ।. 


ত্রিপুরা রাজধংশ। 


বঙ্গদেশের মধ্যে কোটবিহার ও ত্রিপুরা এই ছৃষ্টটা করদরাজ্য বিটিশ 
রাজের সহিত মিত্রতাস্ত্রে আবন্ধ। ত্রিপুরার রাজবংশ অভি গ্রাচীন, 
এরপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। তথাকার রাক্সগণ ব্রিটাশ- 
রাজকে কোন নিদিষ্ট রাজদ্ব প্রদান করেন না) কিন্তু নবীন রাজার! 
সিংহামনে আরোহণ সময় “নজর” দিয়া থাকেন। রাজগণ দেওয়ানী ও 
ফৌন্সদারী মোকদ্মার বিচার করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের দণ্ড 
দিবার সময় ব্রিটাশরাজের অনুমতি লইতে হয়। এই রাজোর বার্ষিক 
আয় স্বাদশ লক্ষ মুদ্রী। এদেশের রাজগণের নামে “মাণিকা” উপাধি 
হইয়া থাকে। 

প্রাচীনকালে এই স্থান কিরাত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চন্ত্রবংশীয় 
ক্ষত্রিয় নরপতি যধাতির পুন্র দ্রন্থ্য। তাহার পুত্র ত্রিপুর হইতে ত্রিপুরা 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তিনি প্রাচীন কিরাত নামের পরিবর্তে স্বীয় 
নামানুদারে রাজের নাম ত্রিপুরা এবং স্বজ্জাতীক্লগণকে ত্রিগুরজাতি 
বলিয়া গ্রচার করেন। ত্রিপুররাজ্জ হইতে দান-কুরুফ! পর্যান্ত ৯৮ জন 
রাজ! রাজত্ব করেন। তাহাদের লময় বিশেষ উল্লেখষোগ্য কোন ঘটনা 
হয়নাই। তাহার অষ্টাদশ পুক্র জন্বিয়াছিল। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র রদ্ুফার 
বুদ্ধি দর্ঈীনে তাহাকে রাজোর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। 


৬ রত মাণিক্য। 


লু ঢা পা খুরগণ দিগিত হইয়া কি ভ্রাতা 
ফাফে রাহাত করিয়া োষট, কুমার রাজাফাকে সিংহাসনে স্থাপন 


৩৩৬ ভারত-গৌরব। 


করেন। কুমার রদ্ব! রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গৌড়ের তৎকালীন 
মুসলমান শাসনকর্তা মুগিসউদ্দীন তুগ্রীলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সুলতান তুণ্ীল ত্রিপুর রাজকুমারের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য দিয়া 
ছিলেন। অতঃপর ১২৭৯ থৃঃ ভীষণ সংগ্রামে রাজা রাজাফা নিহত হইলে 
রত্বফা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ত্রিধুরেশ্বর মৃগয়! উপলক্ষে একটি অত্যুজ্জল 
ভেকমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মণি ও একশত হস্তী এবং 
নানা প্রকার রত্মাণিকা সুলতানকে প্রতিদানে উপটোকন দিয়াছিলেন। 
গৌড়েম্বর উহ প্রাপ্ত হইয়৷ রত্রফাঁকে “মাণিকা” উপাধি প্রদান ক্রেন। 
তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ মাণিকয উপাধি ধারণ করিয়। আসিতেছেন। রদ্রুফ! 
নানাস্থান হইতে অধিবামী আনাইয়৷ রাজ বসতি করাইয়াছিলেন। 
তিনি মৃত্যুকালে প্রতাপমাণিক্য ও মুকুটমাণিকা নামে ছুই পুক্র সন্তান 
রাখিয়া যান। 


৬ প্রতাপ যাণিক্য। 
রত্রফার পরলোকান্তে ১৩২৩ থৃঃ তাহার জো্ঠ পুন্ত গ্রতাপমাণিক্য 
সিংহামনে আরোহণ করেন। ৯৩৪৭ থুঃ গৌঁড়েশ্বর সামসউদ্দীন হাজী 
ইলিয়াস মাহ ত্রিপুরা আক্রমণপূর্ববক রাজাকে পরাভূত করিয়৷ বন অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপমাণিক্য অপুক্রক অবস্থায় অকালে মৃত্যু য মুখে 
পতিত হন 


৬ মুকুট মাণিক্য 


. তদনস্তর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাঁণিকা সিংহাসন জাত করেন। 
১৩৯৪ থুঃ তিনি আরাক্কানপতি মেংদির নিকট উপটৌকম প্রেরণ করিয়া 


ত্রিপুরা রাজবংশ। ৬৩৭. 


তাহার লহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি মুত্াকালে একমাত্র পুত্র 
মহামাণিকাকে রাখিয়া যান। 


৬ মহা মাণিক্য। 


মুকুটমাণিক্যের গর তর্দীয় পুত্র মহামাণিকা সিংহামনে আরোহণ 
করেন। তিনি পরম ধার্দিক ও বছ শাস্ত্রে পঙ্ডিত ছিলেন । মহামাণিক্য 
বসন্তরোগে মৃত্যাুখে গতিত হন। তাহার পাচ পুত্র জনন, তন্মধো জো 
ধর্মুমাণিক্য ও কনিষ্ঠ গগণফার নাম উল্লেখযোগা । 


৬ ধর্ম মাণিক্য। 


মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুল্র ধর্্মমাণিক্য ১৪০৭ খঃ রাজাভার প্রাপ্ত 
হন। তিনি একজন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন ' ধর্মমাণিক্য বঙ্গ-. 
দেশ আক্রমথ করিয়া সুবর্ণ গ্রাম লুঠন করেন। তাহার শাসনকালে 
আরাকানপতি “মেংসো-সোয়ান* ব্রা কর্তৃক সিংহাসনচাত হইয়া 
ত্রিপুরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে ত্রিপুর সৈন্যের সাহাযো বরন্ধরাজ স্বীয় 
সিংহাদন পুনঃ গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কান্কুজদেশীয় কৌতুক 
নামক জনৈক ব্রা্ধণকে সপরিবারে আনাইয়া স্বীয় পৌরহিত্যে নিযুক্ত: 
করিয়াছিলেন। .তিনি সভাপগ্ডিত ত্রাক্গণকুলজাত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর: 
নামক পুরোহিত দ্বারা পিতৃপুরুষগণের কীর্তিকাহিনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন, 
করাইয়া রামালা আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে ধর্ম- 
সাগর নামে একটি সরদী খনন করাইাছিলেন | ১৪৩৯ খুঃ রাজা ধর্ম- 
মাণিক্য পরলোকগমন করেন। তাহার ছুই পুত্র-্রমানিকা ও 
প্রাগয়াণিকা।, ্ 


৬০৮ ভারত-গৌরব। 


৬ প্রতাপ মাণিক্য। ৃ 
ধর্শমাণিকোর দেহান্তে সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্র করিয়। তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্র প্রতাপমাণিক্যকে দিংহাসনে স্থাপন অরেন। তিনি অল্পকাল রাজ্য 
পরিচালন করিয়৷ জনৈক সেনাপতি কর্তৃক গোপনে নিহত হন। প্রতাপ, 
আণিক্ নিঃসন্তান ছিলেন। ? 


৬ ধন্য ্মাণিক্য। 


অতঃপর ১৪৯* খৃঃ তাহার জোট ভ্রাতা ্সণিকা সিংহার্দন লাভ 
করেন। তীহার শাসন সময ত্রিপুরার ৃপরানতস্থিত সমস্ত কুকিজাতি 
সেনাপতি চয়চাগ রায়ের বাহুবলে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিফ্াছিল | 
১৫১২ খুঃ চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া তুমুল সংগ্রাম উপসি্হ়। 
রিগুরপতির হনুমান মৃষ্ঠি লািত পতাকা, আরাকানরাজের বৃষধ্বজ 
এবং গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অর্দচন্ত্রশোভিত পতাকা লইয়া স্ব স্ব 
সৈন্তগণ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে মগ ও যবনের গর্ব 
খর্ব করিয়া ত্রিপুর সেনাপতি চরচাগের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হইয়া 
ছিল। মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া ধন্তমাণিকা তাহার শ্ররণার্থে 
স্বীয় নামানুসারে একটি সরোবর থনন করাইয়াছিলেন। উহা! অন্যাপি 
ধন্তের দীঘী আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে । তিনি সেই সরোবর তীরে 
বিজযন্তসতস্বরূপ একটি মঠ নির্মাণ করেন। সেনাপতি চয়চাগ মগপিগকে . 
পরাভূত করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরারাজ্যের অন্ততুক্তি করিয়া- - 
ছিলেন। ভৎকালে ত্রিপুরাতে বাধিক এক সহম্র নরবি গ্রধা প্রচলিত : 
ছিল; ধন্যমাণিক্য উহ! রহিত করিয়া কেবল অপরাধী ও যুদ্ধে বনীককত: ও 
শক্রকে বলি দিবার প্রথা -এচলন করেন। ১৫৯১ খুঃ তিনি দেবী 


ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৩৯ 


তরিপুরাস্থন্দরীর মন্দির নির্ঘাণ করাইয়াছিলেন। এই দেবী চট্টাচল মধ্যে 

নুন্কায়িত ছিলেন। ধন্যমাণিক্য স্বগারৃষ্ট হইয়া! দেবীকে স্বীয় রাজধানী 
রাষ্গামাটায়া৷ নগরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বর্ণময়ী তৃবনেশ্বরী দেবী নিশ্ধীণ 
করাইয়াছিলেন। এতদ্বাতীত কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া শিব ও শক্তি 
মূর্তি সংস্থাপন করেন। তাহার রাজী কমলাদেবী রাজধানীতে একটি 
সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তাহা * অদ্যাপি «কমলামাগর” নামে 
পরিচিত। ধধ্যমাণিক্য ত্রিশ বংসরকাল রাজ্য শাদন করিয়া ৯৫২৯ খুঃ 
বসস্তরোগে মৃত্ামুখে পতিত হন। ততদীয় সহ্ধর্দিণী রাজ্জী কমলাদেবী, 
ধ্বদমাণিক্য ও দেবমাণিক্য নামে দুই পুত্র রাখিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা 
হইয়াছিলেন। | 


সপ 


৬ধ্বজ মাণিক্য। 
ধন্ত মাণিক্যের লোকান্তরের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য 
বাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি অন্ন দিন মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া 
পরলোক প্রাপ্তি হন। তৎকালে ইন্দ্র মাণিক্য নামে একটি শিশু পুত্র 
রাখিয়া যান। 


স্পা 


এদেব মাণিক্য। 


ধ্বজ মাণিক্্ের নাবালক পুত্র ইন্দ্র মাণিফ্যেকে দুরীভূত করিয়া তাহার 
 পিতৃব্য দেব মাণিক্য ১৫২৭ ধৃঃ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫২২.থৃঃ 
তিনি আরাকানপতি গজাবদিকে পরাভূত করিয়া চট্রগ্রাম অধিকার, 
করেন কিন্তু তাহার অল্প দিন পরে গৌড়েশ্বর সুলতান নাসিক্দীন- 
হাহ পুররািকার করিাছিলেন। ভীহার গম চক 


৬৪৪ ভারত-্গৌরব। 


দেবতার প্রধান পুজারী চিন্তাই, ধ্বজ মাণিক্যের পত্র সহিত বড়যন্' 
করিয়া দেবমাণিক্যকে গোপনে হত্যা করেন। দেবমাণিকোর ছুই পুত্র 
বিজয় মাণিক্য ও অমর মাণিক্য। 


৬ইন্ত্র মাণিক্য। 


অতঃপর চন্তাই, ধবজ মাণিক্ের নাবালক পুত্র ইন্ত্র মাণিক্কে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদীয় মাতার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য 
পরিচালনা! করিতে থাকেন; পরিশেষে সৈশ্ঘগণ উহা জানিতে পারিয়। 
প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ১৫৩৫ থৃঃ চন্তাই এবং জননীর সহিত 
ইন্দ্র মাণিকযকে নিহত করিয়াছিল । 


এবিজয় মাণিক্য। 


ইঞ্জর মাণিক্যের হত্যার পর ১৫৩৫ ধৃঃ বিজয় মাণিক্য ত্রিপুরার 
সিংহাসন আলোকিত করেন। তিনি বলবীর্য্শালী ও রাজনীতিকুশল 
নরপতি ছিলেন। তাহার সময় ত্রিপুরার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। তিনি 
মগ ও মুদলমানদিগকে পরাভূত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ অধিকার করেন। 
অতঃপর উড়িষ্য! বিজয়ী সুলতান সোলেমান চট্টগ্রাম জয়ের অভিপ্রায়ে 
সেনাপতি মহম্মদ খাকে প্রেরণ করিলে প্রায় আট মাস কাল দংগ্রামের; 
পর বিজয়-লক্মী ত্রিপুরার অস্কশায়িনী হন। মুললমানগণ পরাজিত 
হইলে যবন সেনাপতি মহল্সন খাঁকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া 
ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে বিজয় 
মাণিক্যের আদেশে তাহাকে ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা সমীপে 
বলিদান দেওয়া হইয়াছিল। বিজয় মাধিকা বঙ্গদেশ' আক্রমণপূর্ববক 


ত্রিপুর। রাজবংশ । ৬৪৯ 


বিপুল বিক্রমে মুলমানদিগকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। 
তিনি পূর্ববঙ্গে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চভ্রোগ 
তূমি দান করেন। তদস্থদারে সেই স্থান অদ্যাপি “পঞ্চদোনা” নামে 
পরিচিত। অধুনা ইহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধীন 
রহিয়াছে । বিজয়মাণিক্য জয়স্তীয়াপতিক্ষে আক্রমণ করিলে তিনি নানা 
প্রকার উপটৌকন দিয়! ত্রিপুরেশ্বরের নিকট অবনত হন। তৎকালে 
সমগ্র ত্রিপুর! ও নোগ্লাখালী, চট্টগ্রামের উত্তরাংশ এবং শ্রীহষ্ট্রের 
দক্ষিণাংশ তাহার শাসনাধীন হয়। তিনি কুকীদিগরকে বশীভূত করিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা চিরম্মরণীয় রাখিবার 
অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতুনির্মিত বিতস্তি পরিমিত একটি হস্তী ও 
্যাঘ্রের প্রতিমৃত্তি উপহার দিগ্নাছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজ্য হইতে 
প্রবাহিত! একটি নদীর বাধ কাটাইয়া ছিলেন; তজ্জন্ত শ্রোতম্বতী অদ্যাপি 
“বিজয় নদী” নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি দেবতা! প্রতিষ্ঠা, জলাশয় 
খনন, ভূমি দান প্রভৃতি নান! প্রকার দনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
দুই পুত্র জগন্নাথ ও অনন্ত মাঁণিক্য। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য 
গ্রধান সেনাপতি গোগীগ্রপাদের কন্তাকে বিবাহ করেন। গোপীপ্রসাদ 
চক্রান্ত করিয়া ঞ্রোষ্ঠ কুমারকে ৬ জগন্লাথদেব দর্শনে উড়িষ্যায় প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। সেই সময্বে ১৫৮৩ খুঃ বিজয় মাণিক্য বসন্ত রোগে মানব- 
লীলা সম্বরণ করেন। ও 


ৃ ৬অনন্ত মাণিক্য। 
বি্য় মাণিকোর মৃভার পর ১৫৮৩ থৃঃ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত 
_আপিক্য স্ব স্বপ্তরের,পাহায্যে সিংহাগনে আরোহণ করেন। তিনি দেড় 
বদর মাত্র রাজত্ব করিয়া সবের বুমনত্ায় গোপনে নিহত হন। তৎগরে 
€ £৪ ঠ এ 1 রি ্ 


৬৪২ ভারত-গৌরব। 


বিধবা রাঙ্জী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি অর্থাৎ স্বীয় পিতার নিকট পতির 
পিংহামন প্রাপ্তির জন্ত অন্ধুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপীপ্রসাদ 
তাহাতে অসম্মত হইয়া স্বয়ং রাজোশ্বর হইপ়| চণ্তীগড় নামক স্থান জায়গীর 
্রদানপূর্ববক কন্তাকে চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া গ্রচার করেন। 


৬উদয় মাণিক্য। 


অনন্তর গোপী প্রসাদ “উদয় মাণিক্য” নাম গ্রহণ করিয়া! ১৫৮৫ খঃ 
ত্রিপুরার দিংহাসনে অধিক হন। তাহার সময় টট্টগ্রামের আধিপত্য 
লইয়া! মোগলের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু পরিশেষে মোগলেরা 
জয়লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ভন 
করিয়া স্বীয় নামানুসারে প্উদয়পুর” নাম দিয়াছিলেন। কোন একটি 
ষটা স্ত্রীলোকের দ্বারা বিষপানে তাহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। 


৬জয় মাণিক্য 


উদয় মাণিকোর হত্যার পর ১৫৯৬ খু; তাহার পুত্র জয় মাণিক্য 
বাজ্যাধিকার লাত করেন। তিনি কেবল মাত্র রাজা ছিলেন; তাহার 
'পিতৃবা রঙ্গনারায়ণ রাজ্য শামন করিতেন। তাহার সময়ে বিজয় মাণিক্যের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর মাণিক্য প্রবল হয়। জয় মাণিক্য এক বংসর মাত্র 
বাজ ভোগ করিবার পর অমর মাধিক্যের সৈশ্তগণ কর্তৃক নিহত 
হুইয়াছিলেন। 


ত্রিপুরা রাজবংশ ৬৪৩ 


৬অমর মাণিক্য। 

জয় মাণিক্য নিহত হইলে ১৫৯৭থুঃ অমর মাণিক্য সিংহাসনে আরাহণ 
করেন। বঙ্গের শামনকর্তা ইসলাম খা! টাক! নগরীতে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া ১৬০৯ খুঃ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয় করিতে 
পারেন নাই। তিনি স্বীয় নামানুসারে "অমরপাগর নামে একটি বৃহৎ 
সরোধর খনন করাইয়। উহার তীরে একটি বাদভবন নির্মাণ করেন; 
তাহার চি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ১৬১১ খৃঃ অমর মাণিক্য 
অহিফেন দেবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 


৬রাজধর মাণিক্য। 
অতঃপর ১৬১১ খুঃ অমর মাধিকোর পুল্র রাজধর মাণিক্য মিংহাদনে 
আরোহণ করেন। তিনি তিন বংসর মাত্র রাঙ্গা শাসন করিয়া ১৬১৩ থুঃ 
গোমতী নদীর জলে নিমগ্ন হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন। 


৬যশোধর মাণিক্য। 


তদন্তর ১৩১৩ খুঃ রাজধরের পুল যশোধর মাণিক্ ত্রিপুরার সিংহাসন 
লাত করেন। দিল্লীর জাহাদীর সাহ তাহাকে কয়েকটি হন্তী ও অশ্ব 
রাজন্বরূপে প্রদান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ) কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর রাজকর 
দ্বানে অপন্মত হইলে সম্াটের আদেশে বাঙ্গালার শাঁদনকর্তা ইব্রাহিম খঁ 
এক দল সৈশ্ভপহ ত্রিপুরা আক্রমপূর্বক ত্রিপুরেশ্বরকে বন্দী করিয়া 
দিল্লীতে উপনীত হইলে দিশ্লীশ্বর জাগজীর তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। 
অতঃপর ত্রিপুরেণ প্রয্াগ, মথুব! প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণপূর্বাক বৃন্দাবনে 
দেহত্যাগ করেন। সেই সময় মোগলেরা ত্রিপুরা অধিকার করিরাছিল। . 


৬৪৪ ভারত-গৌরব। 


৬ কল্যাণ মাণিক্য। 

রাজ! রাজধরের অভিপ্রায় অঙ্ুমারে ধর্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গগণফার বংশধর কল্যাণফ! “মাণিক্য* উপাধি গ্রহণপুর্ব্বক ১৬২৫ খৃঃ 
ত্রিপুরার দিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি একজন পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান 
নরপতি ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে দূরীভূত করিয়া পুনরায় ত্রিপুরার 
স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তিনি স্বায় নামের সহি “হরগৌরী” নাম সংযুক্ত করিয়া 
স্বর্ণ ও রৌপ্য যুদ্রা প্রচলন করেন। কল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব পর্যন্ত 
নরপতি ব্যতীত রাজবংশঙ্জ অন্থান্ত ব্যক্তিগণ “ফা” আখ্যায় পরিচিত 
হইতেন) তিনি স্বীয় বংশধরগণকে ফ। আখ্যার পরিবর্তে “ঠাকুর” আখ্যা! 
্রবর্তন.করেন। অদ্যাপি ত্রিপুরার রাজপরিছন দেই আধ্যায় অভিহিত 
হইতেছেন। তিনি অনেক নিষ্কর ভূমি দান এবং স্বীয় নামান্ুদারে কল্যাণ 
সাগর নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি কৈলাঁস- 
গড় ছুর্গ মধ্যে কৃষ্চবর্ণ প্রস্তর নির্শিও দশতূজা মুর্তি সংস্থাপনপূর্ববক 
তাহার সেবার্থে পঞ্চদ্রোণ ভুমি দান করিয়! শাণডিল্য গোত্রীয় বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিধুক্ত করেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ 
অদ্যাপি দেই দেবোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া দেবীর সেবাদি নির্বাহ 
করিতেছেন। তিনি স্বীয় নামানুমারে কল্যাণপুর নামে একটি গ্রাম 
স্থাপন করেন। ১৬৫৯ থূঃ কল্যাণ মাণিক্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন। তাহার চারি পুন্র-_গোবিন্, নক্ষত্র, জগন্নাথ ও রাজবন্লভ ঠাকুর । 


৬ গ্রোবিন্দ মাণিক্য। 


কবযাণ মাণিকোর মৃত্যুর পর ১৯৫৯ খুঃ তাহার জোষ্ঠ গু গোবিনন 
মাণিকা গিংহামনে আরোহণ করেন। তিনি মোগলদিগের বশীভূত 


ত্রিপুরা রাক্ববংশ। ৬৪৫, 


থাকার ভঁহার বৈমাতরের ভ্রাতা ন্ত্র ঠাকুর আনন হইয়া একটি খণ্ 
যুদ্ধে গোবিন্দকে পরান্ৃত করিয়া ত্রিপুরার মিংহাঁদন অধিকার করেন। 


৬ ছত্র মাণিক্য। 


কুমার নক্ষত্র ঠাকুর ১৬৬* খু: ছত্র মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া 
ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূট় হন। ত্রিপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 
তাহার নামানগুদারে “ছন্ চড়া” নামে পরিচিত হইতেছে। এতদ্বাতীত 
কুমিল্লার নিকটবর্তী “ছত্রের খাল”, চান্দিনা থানার অন্তর্গত “ছত্রের 
কোট”, ত্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত “ছত্রপুর" প্রভৃতি গ্রামসমূহ 
তাহার নামানুসারে হইয়াছে। ছত্র মাণিকা ছয় বসর বাজা ভোগ 
করিয়া গতান্ হন। তাঁহার পুল্প উত্সব ঠাকুর, তৎপুজ জয়নারায়ণ 
ঠাকুর, তদীয় পুত্র জগতমাণিকা। 

১৩৬৬ থুঃ গোবিন্দ মাণিক্য পুনরায় ত্রিপুরার সিংহানন অধিকার 
করেন। সেই লময় ছত্র মাণিকোর পুত্র উৎসব ঠাকুর কাদবা, আমিরা- 
বাদ প্রভৃতি পরগণ! বৃত্তিষ্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় নামানুসারে 
গোবিন্দপুর গ্রাম স্থাপন করেন এবং ত্রান্মণগণকে নিষ্ধর ভূমি দাঁন 
'করিয়াছিলেন। চন্ত্রনাথের শিবমন্দির তাহার প্রধান কীর্তি; কিন্ত 
ভূমিকম্পে সেই মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৯ খুঃ গোবিনা 
মাণিকয মাঁনবলীল! সম্বরূণ করেন। তাহার তিন পু্র-_রাম মাঁণিক্য, 
নরেন মাণিকা ও ছুর্গাদাস ঠাকুর। 


৬ রাম মাণিক্য। 


গোবিন মাণিফোর মৃত্যুর পর ১৬৭ খূঃ তাহার জ্যেষ্ঠ পু রাম 
মাণিক্য রাঙ্াতিষিক হন। ভিনি স্বীয় নামানুসারে রামবাগর নাষে 


৬৪৬ ভারত-গৌরব। 


একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইন্লাছিলেন। ১৬৮২ খুঃ গোবিন্দ মাণিক্য 
ইহলোক হইতে অপস্ত হন। তাঁহার চারি পুন্র-_রতবদেব, দুর্যদেব, 
ঘনস্তাম ও চন্ত্রমণি ঠাকুর | 


৬ নরেন্ত্র মাণিক্য। 


রামদেবের মৃত্যুকালে তাহার পুক্রগণ নাবালক থাকায় তীয় মধ্যম 
ভ্রাতা নরেন্্র মাণিক্য ১৬৮২ থুঃ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি, 
অন্নকাল রাজ্জ্যতোগ করিয়৷ অকম্মাৎ অকানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


৬ রত্বু মাণিক্য। 


অনন্তর ১৬৮৪ খুঃ রামদেবের জো পুজ রদবদেব মাণিক্য সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন। ১৭০৭ থুঃ তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাকে গজ ও গজনন্ত 
প্রভৃতি উপটৌকন প্রেরণ করিলে নবাব তন্থিনিময়ে ত্রিপুরেশকে খেলাত, 
দিয়াছিলেন। তাহার পুত্র স্তান হয় নাই। 


৬ মহেন্্র মাণিক্য। 
কুমার ঘনগ্তাম ঠাকুর ১৭১২ থুঃ তদীয় সোষ্ঠ ভ্রাতা রত্বদেবকে 
হত্যা! করিয়া ত্রিপুরার দিংহান অধিকার করেন। তিনি রাজ্যাভিষেক 
সময় মছেন্্ মাণিকা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি. ছুই বৎসর মাত্র 
রাজ্যভোগ করিয়া অকালে গতান্থ হন। 


ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৪৭ 


৬ ধর্ম মাণিক্য। 


অতঃপর ১৭১৪ থূঃ তাহার মধ্যম ভ্রাতা ছূর্জয়দেব ঠাকুর “থ্ 
মাণিক্য (২) নাম গ্রচারপূর্বক রাঙ্যাতিষিক্ত হন। তাহার সহিত 
বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে 
নবাবের সহিত একটি সন্ধি হয়, সেই সঙ্িসথতে ত্িপুরেশ মুরনগর 
পরগণার জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহত্র মুদ্রা রাজস্ব প্রদানে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 


৬ জগৎ মাণিক্য 


রাজ ছত্র মাণিকোর প্রপৌত্র জগত্রাম ঠাকুর ১৭৩২ খ্‌ঃ ঢাকা 
নেয়াবতের দেওয়ান মির হবিবের সহিত মিলিত হইয়া একদল সৈন্যসহ 
্রিগুর! আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর একটি খৎযুদ্ধে ধর্মমাণিক্য 
পরাজিত হইয়া! পর্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির হবিব, জগত্রামকে, 
ত্রিপুরার রাজ। বলিয়! প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার চারি পুত্র--বলরাম, 
রামচন্্র, ধনঞ্রয় ও অভিমন্থ্য ঠাকুর। 

রাজ! ধর্দমাণিক্য সিংহাসনচযুত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমন করেন। 
তিনি জগৎশেঠ ফতেটাদের সাহায্যে নবাব সুজাউনৌলাকে সমস্ত অবস্থা 
জাগন করেন। নবাৰ ততশ্রবণে ঢাকার শাদনকর্তার গ্রতি আদেশ 
গ্রচার করিলে পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি নানাপ্রকার সংকার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান করিতে ক্রুটী করেন নাই। তাহার ছুই গুত্র--উদয় মাণিক্য ও 
গদাধর ঠাকুর। 


৬৪৮ তারত-গৌরব। 
৬ যুকুন্দ মাণিক্য 


র্্মাণিকোর মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খূঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্ত্রি 
ঠাকুর ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দ মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বরক সিংহাদনে 
আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ কারস্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে নিফর তৃসম্পত্তি 
দিয়াছিলেন। মুকুন্দ মাণিক্য তীহার জোষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে 
প্রতিভূম্বরূপ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। রাজা কল্যাণ মাণিকোর , তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের 
প্রপোত্র রুদ্রমণি ঠাকুরকে মুকুন্দ মাণিক্য হস্তী ধরিবার জন্ত মতিয়া নামক 
স্থানে প্রেরণ করেন। তথায় রুদ্রমণি কয়েকজন পার্বত্য সর্দারের 
সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরার সিংহাসন লাভে যড়যন্্র করিয়াছিলেন। 
সেই সময় হাজি মুনসম নামক জনৈক মুসলমান সর্দার মুকুন্দ মাণিকাকে 
বন্দী করিয়াছিল । তিনি যবন কর্তৃক বন্দী হইরা অপমান সহা করিতে 
না গারিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পড়ীও সহমুতা হন। 
তদীয় পুত্র-ইন্ত্রমাণিকা, ভদ্রমণি ও কৃষ্ণমাণিকা।, 





৬ জয় মণিক্য। 
অতঃপর ১৭৩৭ খৃঃ কুদ্রমণি ঠাকুর জয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্ববক 
রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি মেহেরকুল নাম পরিবর্তন করিয়া & পরগণার 
“জয়নগর” নাম দিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র জয়মঙ্গল 
ঠাকুরকে রাখিয়া যান। 


৬ ইন্দ্র মাণিক্য। 


রাজ। মুকুন্দ মাণিক্যের পুক্র পাঁচকড়ি ঠাকুর পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যনাশ 
প্রভৃতি নবাব দরবারে জাত করেন। তৎশ্রবণে নবাব সুজাউদ্ৌলা 


, ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৪৯ 


তাঁহাকে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ জন্য সনন্দ প্রদানপূর্বক উপযুক্ত 
সাহাযা করিবার জন্ত ঢাকার নায়েব নাজীমের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন। 
১৭৩৯ থূঃ ভিনি ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া নবাব প্রদত্ত গৈস্তের সাহায্যে 
জয় মাণিক্যকে পরাভূত করিয়! ইন্দ্র মাণিক্য নাম গ্রহ্ণপূর্বক ত্রিপুরার 
গিংহামনে অধিরোহণ করেন। 


৬ উদয় মাণিক্য। 


তৎকালে রাজা ধর্মমাণিক্যের পুত্র গল্গাধর ঠাকুর ঢাকায় অবস্থিতি 
করিতেন। তিনি উৎকোচ দ্বারা নাগ্নেব নাজীমকে বশীভূত করিয়া 
উদয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্বক ত্রিপুরার রাজদগু গ্রহণ করেন। 


৬ বিজয় মাণিক্য। 


তদনন্তর রাজ! জয় মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন স্টাকুর বিজয় 
আণিক্য নাম গ্রহণ করিয়! ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি 
নবাব আলিবদি খার নিকট হইতে দনন্দ লইয়া সিংহাদনে আরোহণ 
করিয়াছলেন। বিজয়মাণিক্য অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তাহার পুন রামচন্দ্র ঠাকুর । 


৬ লক্ষমণ মাণিক্য। 


তৎপরে উদয় মাণিকোর ভ্রাতুম্পুত্র ও গঙ্গাধর ঠাকুরের জোষ্ঠ পুক্র 
ৰনমালী ঠাকুর লক্ষণ মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়! ত্রিপুরার সিংহাসনে 
'ভিষিক্ত হন। তিনি সমশের গাঁজী নামক জনৈক পরাক্রমশালী মুদল- 
আনের দ্বারা,পরিচালিত হইতেন। তাহার পুত্র দুর্থা মাণিক্য। 


৬৫5 ভারত-গৌরব। 


৬ কৃষ্ণ মাণিক্য। 

মুকুদ মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রুষ্ণমণি ঠাকুর ১৭৬০ খুঃ কৃষ্ণ, 
মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাপনে অধিরূঢ হন। তাহার: 
সময় চাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ উপলক্ষে ফৌজদারের নহিত 
বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদ ফ্রুমে সংগম পরিণত হইলে ফৌজনার 
নবাবের নিকট হইতে অভিয়িক্ত সৈন্ঠ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময় 
নবাব মীরকাশীম তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ভান্দিটার্ট দাহেবকে ফৌভ- 
দারের সাহাধ্যার্থে সৈষ্ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদ- 
নুদারে ১৭৬১ খ্‌ঃ চট্টগ্রামের শাদনকর্তা বারলেষ্ট মাহেৰ চট্টগ্রাম হইতে 
ব্রিটিশ দৈন্ঠসহ লেফটেন্ানট, মথি সাহেবকে ব্রিপুরায় প্রেরণ করেন। 
ত্রিপুরেশ্বর কৃষ্ণমাণিক্য নিরুপায় হইয়! মথি সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ত্রিপুরার, 
সমতল ক্ষেত্র বিটিশসিংহের কুক্ষিগত করেন। অতঃপর লিক্‌ সাহেব, 
ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্চমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর, 
পুর্ব পার্খে রাজা রত্ব মাণিক্যের মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়া 
তাহাতে ৬ জগন্নাথ, বলরাম ও সুতদ্রার দারুমু্তি সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণ, 
মাণিক্যের জীবদশায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণি ঠাকুর গতান্ হন। 
তৎকালে কণ্ঠমণি ও রাজধর ঠাকুর নামে হরিমণির দুইটা শিশুপুত্র ছিল। 
অনন্তর কষ্তমাণিক্য তদীয় ভ্রাতুপুত্র কুমার রাজধর ঠাকুরকে উত্তরাধি- 
কারী মনোনীত করিয়া ১৭৮৩ খুঃ ১১ই জুলাই মানবলীলা! সম্বরণ করেন।, 


পিপি 


,৬রাজধর মাণিক্য। ্‌ 
অতঃপর রাজধর মাণিক্য ১৭৮৫ধূঃ রেসিডেপ্ট লিক্‌ সাহেবের অনু 
মোদনে গব্ণমেন্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইফ় ত্রিপুরার সিংহাসনে আরো- 


ঃ ত্রিপুরা রাজবংশ। ৬৫১, 


হপ করেন। লর্ড বর্ণওয়ালিমের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দম রাজধরের 
সহিত রোশনাবাদের চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত হইয়৷ তাহাকে রোশনাবাদের. 
শামনভার প্রত্যর্পণ করা হয়। তিনি অষ্টধাতুর দ্বারা ৬বন্দাবনচন্ত্র নামক 
দেবমুদ্ি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃঃ রাজা রাজধর মাণিক্য 
রাঙ্জলীলা সমাপন করেন। গ্রতিন মণিপুরপতি জয় সিংহের কন্যাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মণিপুর রাজজকুমারীর গর্ভে তাহার কোন 
সন্তান হয় নাই। অন্ঠান্ত পডরীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মিয়াছিল) তন্মধ্যে 
ছুই পুল্র শৈশবাবস্থায় গতান্থ হন। তিনি মৃত্যুকালে রামগঞ্গা ও কাশী. 
চন্দ্র নামে ছুই পুত্র রাখিয়া যান। 


৬রামগন্জ। মাণিক্য। 


রাজধরের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খৃঃ তাঁহার জো পুত্র রামগঙ্গা মাণিকা 
সিংহাসন অধিকার করেন। নেই সময় লক্ষণ মাণিকোর পুত্র ছুর্গামণি 
ঠাকুর তাহার গ্রতিকুলে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট 
রাঙ্গার পক্ষাবননস্বন করিলে ছুর্নীমণি অনন্ঠোপায় হইয়া দেওয়ানী আদালতে 
জমিদারী প্রাপ্তির জন্য মৌকদ্দম! উপস্থিত করেন। রাজা রামগঞ্জা ঢাকার 
বিভাগীয় আদালতের বিচারে পরাজিত হন। অবশেষে রামগঙ্গা মোগরা 
গ্রামে তত্রত্য তালুকদারগণ হইতে তৃমি ত্য করিয়া স্বীয় নামানুসারে 
একটি সরোবর খনন করাইয়া তাহার উত্তর দিকে বাঁসতবন নির্মাণ 
করিয়া বসতি করেন। সেই রাজ নিকেতন ও গঙ্কামাগর নামক 
সরোবর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। | 


৬৫২ ভারত-গৌরব। 


৬ দুর্গামণি মাণিক্য। 


দেওয়ানী আদালতে জয়ী হইয়! ছুর্গামাণি ঠাঁকুর. ১৮০৯ থুঃ চাঁকলে 
.রোশনাবাদ অধিকার করেন। অনন্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তীহাকে 
ত্রিপুরার রাজা! বলিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত 
ভূকৈলাদ রাজবংশের পূর্বপুরুষ' দেওয়ান ভগাকুলচন্ত্র ঘোষাল তাহাকে 
সাহায্য করিলে তিনি গোকুলচন্ত্রকে একখানি গ্রাম নিষ্কর দান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বারাণদীধামে একটি, মন্দির নির্াণপূর্বক তাহাতে, 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টা করেন। দুর্নামাণিকা তিন বংসর রাজ্যশীঁদন করিয়া 
কাশীধাম যাত্রাকালে ১৮১৩ খুঃ ৬ই এগ্রেল পান্না নগরীর সন্িধানে 
মত্যুুখে পতিত হন। তণীয় প্রথম! মুহিযী সুমিত্রার গর্ভে দুইটা কন্ঠা 
'জন্মিযাছিল। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার“ ধুমতীর গাণিগ্রহণ করেন) 
তাহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। 


৬রামগন্গা মাণিক্য | 

দর্গামাণিকোর মৃত্যুর পর ১৮১৩ খু: রামগঙ্ মাণিকা পুনরায় শাসন- 
তার প্রাপ্ত হন। ১৮২১খুঃ গবর্ণমেন্ট তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করেন। তিনি বৃন্দাবনধামে একটি কুঞ্জ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে 
রাবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দেবার্থে বামুটায়া পরগণা' 
দেবোত্বরে দান করিয়া! যান।. তিনি বর্তমান রাজধানী আগরতলায় 
স্বীয় গুরুদেব ও তৎগত্বীর নামানুসারে ৮ ভুবনমোহন ও কিশোরী 
দেবী মৃষ্তি স্থাপন করেন। তিনি পারসী ভাষায় ও ভুমি-পরিমাণ বিদ্যায় 
সুশিক্ষিত, শঙ্ত্র ও মন্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। ১৮২৬ খৃঃ ১৪ই নবেম্বর 
'চ্তরগ্রহণ সময় ত্রিপুরেশ্বর রামগঞ্গা মাণিক্য পরলোকগমন .করেন। 
তাহার পড্ী চন্ত্রতারার গর্ভে কৃষ্ণকিশোর নামে একটি পুত্র জনমিয়াছিল।, 


ত্রিপুরা রাজবংশ। ৬৫৩ 


৬কাশচন্দ্র মাণিক্য। 


রামগ্গার পরলোকাস্তে ১৮২৬ধুঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কাশীচন্ত 
মাণিক্য রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ১৮২৭খুঃ মার্চ মাসে তিনি গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি ফরাসী দেশী কোরজোন নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে 
চাকলে রোশনাবাদের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে 
ত্রিপুরার রাজসরকারে শ্বেতাঙ্গ ' ম্যানেজার নিযুক্ত আরম্ভ হইয়াছে। 
১৮৩০থুঃ ৮ই জানুয়ারী কাশীচন্্র মাণিক্য অপরিমিত মদ্যপানে অকাল 
মৃত্যুর আলিগ্গন করেন। তিনি মণিপুরের রাজকুমারী কুটিলাম্ীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন) এতত্যতীত তিনটা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। 
মণিপুর রাজকন্তার গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র নামে একটি পুর হইয়াছিল কিন্ত 
তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


৬ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। 


কাশীচন্ত্ের মৃত্যুর পর ১৮৩*খুঃ ১৪ই জানুয়ারী রামগঞ্জ! মাণিকোর 
পুত্র কৃষ্ঠকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজদও গ্রহণ করেন। ১৮৩০ধৃঃ 
১ই মে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজিষ্্রেট টম্সনূ 
সাহেব (ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার রিভাদ্‌ টমদনের পিতা) ত্রিপুরার 
রাজধানী আগরতলায় উপনীত হই তাহাকে লর্ড উইলিয়ম বেটিগ্ 
বাহাছুর প্রদত্ত সনন্দ ও খেলাত দিয়াছিলেন। তিনি পারসী ভাষায়, 
বুৎপন্ন এবং শঙ্ত্র ও মন্্যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। তাহার অন্্রশান্ত্রে ভক্তি" 
ছিল। তিনি শীকারের সুবিধার জন্য বছ অর্থ ব্যয়ে আগরতলার নিকট- 
ব্তী জলা-ভূমিতে *নৃতন ছাবেলী” নামে নগর প্রতিট্াপূর্ক তথায় রাজ. 


৬৫৪ ভারত-গৌরব । 


ভবন নির্মাণ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ ১৩ই এগ্রেল রাজা কষ্ণকিশোর 
মাণিকা বঙ্জাধাতে মৃত্মুখে গতিত হন। তিনি আসামের আহম বংশীয় 
রাজকন্ঠা রত্রমালা এবং মণিপুরাধিপতি মারজিতের কন্ঠা সুক্ষিণা, 
চনত্রকলা, অখিলেশ্বরী ও বিফুকলাকে যথাক্রমে বিবাহ করিয়াথিলেন। 
রাণী স্দস্ধীণার গর্ভে ঈশানচন্্র, উপেনচন্র ও বীরচন্ত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। অখিলেশবরীর গর্ভে কুমার নীল ভূমিষ্ঠ হন। এতত্বাতীত 
চক্তধবজ, মাধবচন্ত্র, যাদবচন্ত্, স্থরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্ত্ নামে পাঁচ পুত্র এবং 
১৫টি কন্ঠ] হইয়াছিল টা 


“ঈশানচন্্র মাণিক্য। 


কষ্ণকিশোর গতান্থু হইলে ১৮৪৯ থু: যুবরাজ ঈশানচন্ত্র মাণিক্য 
রাজাভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫০ থৃঃ ১লা ফেরী তিনি গবরর্ে্টের নিকট 
হইতে সনন্দ ও খেলাত প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহার 
'অভিষেককালে গবর্ণমেন্ট ১১১টি মুদ্রা “নজর” প্রদান জন্ত নির্ধারিত 
করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ ধঃ ভারতে মিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি 
'বিটপরাজকে নানা গ্রকারে সাহায্য করেন। ১৮৬২ ধৃঃ ৩খে জুলাই 
ঈশানচন্ত্র মাণিক্য চৌত্রিশ বংসর বয়সে ইহলোক হইতে অপস্থত 
হইয্াছেন। তাঁহার প্রথম রাণী রাজলনী দেবীর গর্ভে কোন সন্তান চর 
'নাই। দ্বিতীয়া পরী মুক্তাবলীর গর্ভে জোষ্ঠ কুমার ব্রজেনন্ত্র জনন 
খরহণ করেন। চতুর সী জাতীশবরীর গর্ডে মধাম পুত্র নবদধীপচন্তর ভূমিষ্ঠ: 
ছন। অনন্তর তৃতীয়া সহধর্িী চনসবরীর গর্ভে একটি কনা জাতী- 
ধীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র রোহিপীচন্ত্ স্িয়াছিল। | 


ত্রিপুরা রাজবংশ । ৬৫৫ 


৬ বীরচন্ত্র মাণিক্য। 


অতঃপর ঈশানচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পু “বীরচন্ত্র মাণিকা” নাম গ্রহণ করিয়া 
ত্রিপুরার দিংহাসন স্থশোভিত করেন। ১৮৭৭ খুঃ ৯ই মার্চ চট্টগ্রামের 
তদানীন্তন কমিশনার লর্ড ইউলিকু ব্রাউন্‌ রাজধানীতে উপস্থিত 
হইয়া নন্দ ও খেলাত প্রদানপূর্ব্বক বীরচন্ত্রকে অভিষিক্ত করেন। 
তৎকালে তিনি গবর্ণমেন্টকে ১২৫টি স্বর্মুদ্রা “নজর” দিয়াছিলেন। 
১৮৭১ খ্‌ঃ ওরা ভুলাই বব স্তার উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক পাওয়ার 
সাহেব ত্রিপুরার প্রথম পলিটিকেল্‌ এজেপ্ট নিযুক্ত হন। প্রাচীন 
কাল হইতে ত্রিপুরাধিপতি স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত 
বিচারের চূড়ান্ত নি্পত্ত করিতেন। ১৮৭২ থুঃ সেই সক মোকদমা 
বিচারের জন্ত মহারাজ "থা আপীল আদালত” নামে একটি বিচারা- 
লয় সংস্থাপন করেন। ১৮৭৪ থুঃ তিনি ঢাকায় গিয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
নর্থূক বাহাছুরের মহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ইহার পূর্বে কোন 
নরপতি রাজপগ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৮৭৭ খুঃ 
১লা জানুয়ারী রাজ্ী ভিক্টোরীয়ার ভারত সাস্্রাজ্জী উপাধি গ্রহ্ধ উপলক্ষে 
দিল্লীর দরবারে ব্রিটাশ গবর্ণমেন্ট অন্যান্ঠ নামন্তবাজের ন্যায় ব্রিপুরেশ্বরকে 
একটি পতাকা! (বেনার ) দিয়া: “মহারাজ!” উপাধি সম্মানে ভূষিত 
করেন। ১৮৮৬ খুঃ প্রধান বিচারপতির পদ কৃষ্টি হইয়া যুবরাঙ্ধ খাম 
আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। ১৮৮৮খ্‌ঃ 
হ৫শে ডিমেম্বর মহারাজ রাজ্যশানন নিমিত্ত একটি মন্ত্রী! গঠন করেন। 
তিনি ইংরাজী, সংস্কত, মণিপুরী, টাগ্রা। বাঙ্ালা ও উর্দূ, ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। মহারাজ একজন স্ুকরি ছিলেন; তাহার প্রণীত 
 স্থইখানি গীতি কাবা গ্রন্থ আছে। তিমি স্থনিপুণ চিত্রকর ও ফটো- 
্ীফার ছিলেন। মহারাজের প্রথমা রাজকুমারী অনঙ্নমোহিনী দেবাও 


৬৫৬ ভারত-গৌরব।' ড় 


বঙগসাহিত্যে সুপরিচিতা, তাহার রষ্িক প্রীতি, কণিক ও শোকগাথা 
নামে কবিতা পুস্তক আছে। পূর্বে বিজয় মাণিক্য বাহাদুর কুকীদিগকে 
ধাতু নির্শিত যে প্রতিমূর্তি উপহার দিয়াছিলেন, বীরচন্ত্রের আদেশে 
উহা রাজধানী আগরতলায় আনীত ইয়াছে। তাহার সময় ত্রিপুরা 
রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্তন ও উন্নতি হয়। ১৮৯৭ খুঃ মহারাজ বীরচ্্ 
মাণিক্য ভবলীল! সম্ধরণ করিয়াছেন । তাহার রাজেম্বরী, তান্ুমতী ও. 
মনোমোহিনী নামে তিম সহধর্মিণী ছিলেন । তিনি প্রায় পঞ্চাশ বদর 
বয়ঃক্রম কালে স্বীয় দ্বিতীয়া মহিষী ভান্ুমতীর কনিষ্ঠা ভগ্িনীর কন্ঠা 
মনোমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার তিন রাণীর গর্ভে রাধা- 
কিশোর, দেবেনচনতর, নৃপেন্্রচন্দর,. সমরেন্্রচন্্র, ভ্রিপুরেন্দরচন্্, জ্ঞানেন্দরচ্র, 
মহেশচন্ত্র, বিমলচন্ত্র ও জ্যোতিযিনচ্্ নামে ৯টা পুত্র এবং ১৬টা কন্ঠা 
জন্মগ্রহণ করেন। 


৬ রাধাকিশোর মাণিক্য। 


বীরচন্ত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকিশোর মাণিকা 
বাহাছুর ত্রিপুরার সিংহাদন লাভ করেন। ১৮৫৭ খুঃ তিনি সিপাহী 
বিদ্রোছের সময় ভূমিষ্ট হন। ১৮৯৭ থৃঃ €ই মার্চ রাধাকিশোর রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাহার বঙ্গসাহিত্যে অনুরাগ ছিল। ,তিনি স্বয়ং 
বাঙ্গালায় সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। মহারাম হিন্দুধর্মের অনুরাগী 
ছিলেন। স্বীয় রাজ্যের দেব-দেবীর মন্দির সংস্কার ও তাহাদের পুজার 
ুাবস্থ। করিয়া গিয়াছেন। তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা দেব মন্দির নির্দাণ, 
পাস্থনিবাস স্থাপন প্রভৃতি সদমৃষ্টানের ্ সক্যাতি রাত ফরেন। 
মহারাজ :প্রজাবৎসন্ মরগতি ছিঙ্েন। . সাহার রাজন্বকারে বিপুরার 
কার্ধ্য- নির্াহক্ক, লা সংগঠিত হইাছে। : তিনি, কালীধাচের, পরবাশ্রম 





পুর রাজবংশ। ৬৫? 


ধরঘমংরক্ষিণী* নামক সভায় বার্ধিক ৬**২ টাকা বৃদ্ধিদানের ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খুঃ মার্চ মালে মহারাজ তীর্থ পর্যটনে 
বহির্গত হইয়া কামন্ধপের ৬ কামাখ্যা দেবী দর্শন করিয়া বারাণমীধামে 
গিয়া কাশীনরেশ মহারাজ স্তার শ্রীযুক্ত প্রতৃনারায়ণ সিংহ বাহাছুরের 
আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯*৯ খুঃ ১২ই মার্চ ভ্রিপুরাধিপতি 
ফন্ধ্যার সময় তথায় বায়ু সেবনে বহি্্ত হইয়া মোটরযান হইতে পতিত 
হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অগ্টাবিংশ বমর বয়ঃক্রমকালে 
মহারাজের বিবাহ হ্ইয্লাছিল। ' নরেন্্রকিশোর, বীরেম্্ুকিশোর, 
ব্রজেন্্কিশোর নামে তাহার করেকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন) তন্মধ্যে 
ছোট্ট পুত্র নরেন্রকিশোর অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 


বীরেন্ত্রকিশোর মাণিক্য। 


রাধাকিশোরের দেহান্তে তদীয় মধ্যম পুত্র প্রযুক্ত বীরেন্্রকিশোর 
দেব বর্ধণ মাণিক্য বাহাছুর রাজ্যের প্রথানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে 
সমাসীন হইয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ ২৫শে নবেম্বর পূর্বাবজ ও আসাম 
প্রদেশের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্তায় ল্যাঙ্সলট হেয়ার বাহাছ্র ত্রিপুরার 
বর্তমান রাজধানী আগরতলায় উপনীত হইয়া মহারাজের অভিষেক ক্রিয়া 
সম্পর করেন। ১৯১* খৃঃ লোকাস্তরিত রাজপ্রতিমিধি লর্ড মিন্টো 
বাহাছুর়ের কলিকাতায় প্রস্তর মুষধি স্থাপন ভাগারে ১৯*২ টাকা দান 
করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 
হিপুরেঙর নিমন্িত ইয়া স্বাধীন রাজের আসন গ্রাঞ্চী হন। ১৯১২ % 


১৯১৩ খু হায় গইলার কছিজ সংস্কৃত বিস্ভামঙ্গিরে পাঁচশত টাকা 


৬৫৮ ভারঝ-গৌরব। 


দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ত্রিপুরেশ্র বর্তমান ইউরোপীয় মহাযুদধ 
বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদিগের ব্যবহারার্থ *ক্রিপুরা” নামে একখানি ক্ষুদ্র 
বাম্পী্ক পোত উপহার প্রমান করিয়াছেন। ১৯১৪ থৃঃ বারাণসীর 
আনন্দকাননে, ভারতধন্ম মহামগুলের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। 
কাশীনয়েশ, কাশ্মীরের মহারাজ, ভাঙ্গারপুরের রাজা, নদীয়ার মহারাজ 
এবং ত্রিপুরার মহারাজ এই পঞ্চ নরেশ পাঁচ দিন মভাঁপতির কার্ধা 
করিয়াছিলেন। ব্রিপুরাধিপতি বর্তমান মহারাজ একজন পরম বৈষ্ণব। 
হিন্দুধর্দে ইহার বিশেষ অন্থুরাগ আছে। ইনি একজন প্রজাবৎদল 
নরগতি বলিয়া গ্রজাপুঞ্জের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। 


_ সমাপ্ত _ 





উত্তরপাঁড়া রাজবংশ । 


বঙ্গের গ্রথম হিন্দুরাজ আদিশূর তাহার একটি যক্ঞ সম্পাদনার্থ 
তৎকালে বর্গদেশে কোন শাস্রবিৎ বোস ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্িবুজাধি- 
গতি মহারাজ বীর দিংহ দেবের নিকট হইতে তদ্েশীয় 'ভট্রনারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায়, শ্রহ্য মুখোপাধ্যায়, দক্ষ চট্টোপাধ্যায়, বোগর্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
ও ছানড় ঘোষাল এই গঞ্চজনকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই 
্ীহ্য মুখোপাধ্যায় হইতে উত্তরপাড়ার রাজবংশ সযুডূত। তিনি 
বঙ্গদেশে আসিয়া নদীয়৷ জেলার অন্তর্গত দি নামক গ্রামে বাস 
করেন। ক 

্ীহরযের পুত্র শ্রীদর্ত-্রীনিবাদ _মেধাতিথি ()--আবর থ- 
িবিকরম (৩১__কাঁক (৩)__ধাধু (৪)--প্রাণে্র (৫ মাধবাচীর্যয (৫ 
কোনাল (৭)--উৎসাহ বন্লালী কুলীন পর্যযাদা প্রাপ্ত--আহিত-উদ্ধব 
_শিব (৩)-নৃসিংহ (৩)--পতেশ্বর-মুরারি ওবা (৮)-_-অনিরুদ্ব- 
নন্দীধর--মনোহর মেল বন্দনের কুল্ীন--গন্নন্দ ফুলিয়া মেলের কুলীন, 
_ রামাচার্য_রাঘবেন্্-_নীনকঠ মুখোপাধার ফুলিয়া মেঘের একজন, 
প্রধান কুলীন ছিরেন। তাহার মাত পুত্র-ঙ্গাধর, শ্রীধর, রঘুনাথ, 
বিরাম, রডিকান্ত, রাধাকান্ত ও রামেখর মুখোগাধায়। 

গঙ্গাধরের জোষ্ঠ পুত্র গোগীরমণ মুখোপাধায় ফুলিয়! হইতে ভাগীরধীর 
পশ্চিম তীরবন্থী হথগলী জেলার অন্তর্গত থামারগাছি গ্রামে আমিয়া 
বনতি করেন। 


ছগলী-_-উত্তরপাড়া রাজবংশ। ৩৮৯ 


৬ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । * 

গোগীরমণের পুত্র গৌরীচরণ -হরেকুষ্--তৎপুত্র নন্দগোপাল মুখো- 

পাধযায় উত্তরপাড়ার চট্টোপাধায় বংশে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস 

করেন। তিনি পারস্ত ভাষায় সুপগিত ছিলেন। তিনি ঢাকার 

কারেক্টারী আদালতে মুললীগিরি কর্ম করিতেন। নদগোপাল মৃত্যুকালে 
বিধবা পত্থী ও একমাত্র পুত্র জগন্মোহনকে রাখিয়া যান। 


৬ জগম্মোহন মুখোপাধ্যায় । 

ননগোপালের পুত্র জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় যত্দামান্য লেখাপড়া 
শিক্ষা! করিয়া ১৮০৮ খৃঃ কলিকাতার কমিসেরিয়েট জেনারেল অফিসে 
কেরালীগিরি কর্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে ব্রিটাশরাজের চতুর্দশ সং ংখাক 
বাহিনীর পে-রার্ক ধদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮১৪ থৃঃ তিনি জেনারেল 
অক্টারলোনীর অধীনস্থ পদাতিক সৈন্ঠের সহিত “বেনিয়ান* হইয়া নেপাল 
যুদ্ধে গমন করেন। জগন্মোহন উত্তরপাড়া গ্রামের তারাটাদ তর্কসিদ্ধান্তের 
কন্ধ। ও স্ুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের তগ্রী রাজেশ্বরী দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। তৎপূরে তিনি দেহাথালা,ও কোন্নগর গ্রামে দুইটা 
বিবাহ করিয়াছিলেন। রী প্রথম! পড়ীর গর্ভে তাহার ছুই পুত্র 
জয়কৃষণ ও রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন) দ্বিতীয়ার গর্ভে বিজয় এবং 
ভৃতীয়ার গর্ভে নবৃষ্চ ও নবীন্কৃষ্ণ নামে ু পুত্র হয্াছিল। 


৬ জয়ন্্ণ মুখোপাধ্যায় । 
 জগন্মোহনের প্রথম! পত্বীর জো পুত্র অয়কৃ। মুখোপাধ্যায় ১৮৮ থুঃ 
২৩শে আগষ্ট উত্তরপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ১৮১৭ খুঃ কলিকাতান্ক 


৩৯৪ ভারত-গোৌরব। 


হিন্দুকলেজ প্রতিষ্িত হইলে তিনি তাহাতে কিয়দিবস অধ্যয়ন করেন। 
১৮২০ খুঃ গিতৃদেবের সহিত তীহার কর্মস্থান মিরাট গিয়াছিলেন। 
তথায় সামরিক বেতন অফিসে একজন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। ১৮২৪ থৃঃ 
জয়কৃষ্খ বিগেডম্জের অফিসে প্রধান কেরাণীর পদলাভ করেন। 
১৮২৭ খৃঃ ভরতপুর অধিকার কালে ব্রিটাশরাজের চতুর্দশ সংখ্যক 
বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলে তাহারা পিতাপুত্রে ভরতপুর গমন 
করিয়াছিলেন। ভরতপুরের অজেয় হুর্গ ইংরাজের হস্তে পতিত হইলে 
সেই সময় তাহারা লুষ্টিত অর্থের কিয়দংণ প্রাপ্ত হন। ১৮২৮ খুঃ পিতা- 
পুত্রে উত্তরপাড়ায় আগমন করেন। তৎপরে চতুর্দশ সংখ্যক বাহিনী 
চুড়ায় আমি! অবস্থিতি করিলে, জয় পে-মাষ্টার অফিসের গ্রধান 
কেরাণী হইয়াছিলেন। ১৮৩, থুঃ চু'চুড়া বারিকের সৈম্তগণ কলিকাতার 
উইলিয়ম্‌ ছুগে স্থানান্তরিত হইলে জয়কৃর্জের সৈনিক বিভাগের কর্ম 
গিয়াছিল। তৎপরে উক্ত বৎসর তিনি হুগলীর আদালচুতর তদানীন্তন জজ 
শ্মিথ, সাহেবের বন্ধীর কর্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩২ খুঃ হুগলীর কালেক্টার 
বেলী সাহেবের অধীনে তিনি কালেক্টারী আদালতের মহাফেজ পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময় জয়ক্খ হুগলী জেলার অন্তর্গত 
মিহ্বুরের জমিদার শ্রীনাথ বাবুর (নবাঁব বাবু) কয়েকথানি জমিদারী 
নিলামে ক্রয় করেন। ১৮৩৬ থৃঃ তিনি কোর্নীকারণ বশতঃ মহাফেজের 
কার্ধ্য হইতে পদচ্যুত হন। অতঃপর জয়কৃষ্ণ জমিদারী কায পরিচালনে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । ৯১৮৩৮ থুঃ ধনিয়াখালি রাস্তা নির্মাণকল্পে 
মাথালপুরের পরাণচন্ত্র রায়, ভাস্তাড়ার ছকুরাম সিংহ, বুয়ার রায় 
রাধাগোবিন্দ সিংহ, চুঁচুড়ার জগমোহন শীল, অমরপুরের কালীকিস্বর 
পালিত এবং উত্তরপাড়ার জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায় অর্থ সাহায্য করেন। 
বৈস্যবাটির সম্নিকট ডানকুনির গলা এবং হাবড়া৷ জেলার প্রসিদ্ধ পবাদা- 
ভূমি” তাঁহার কল্যাণেই স্বর্ণভূমি হইয়াছে। ১৮৪২ খুঃ বালির খালের 
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উপর একটি সেতু নির্াণার্ঘ তিনি গবর্ণমেন্টকে ১০,০০২ টাকা দান 
করেন। ১৮৪৬ থৃঃ তাহার যত্বে ও সাহায্যে উত্তরপাড়ায় একটি 
ইংরাজী বিগ্ভালয় প্রতিষিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের 
জন্ তিনি বাধিক ২০০০ টাকা আয়ের একখানি তালুক উৎমর্ করেন। 
১৮৫ খৃঃ তিনি উত্তরপাড়ায় একটি দাতব্য চিকিৎসায় স্থাপন করিয়া 
বাধিক ৩০০০২ টাকা আয়ের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। 
১৮৫২ খুঃ তিনি বাসভবন এবং উত্তরপাড়ার সন্নিকট ভাগীরথী তীরে 
একটি বীধা স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আপন জমিদারীর 
নানা স্থানে হাট ও বাজার স্থাপন করেন। ১৮৫৯ খৃঃ তিনি উত্তর- 
পাড়ায় একটি সাধারণ পাঠ্রগার প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহাতে প্রায় 
লক্ষাধিক টাকা! মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত আছে। ইহার ব্যয় নির্বাহ 
জন্ তিনি বাৎসরিক ১৯০০২ টাক! উপন্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। নর্ড লরেল, 
লর্ড ডাফরিন্‌। এশলি ইডেন, রিভাম্‌ টমদন্‌, ইটয়ার্ট বেলী, আগষ্টাস 
গেল, এডুইন অর্ন্ড, মেরী কার্পেন্টার প্রভৃতি উক্ত পুস্তকাগার 
পরিদর্শন করেন। অধুনা এই পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইতেছে । 
১৮৬২ খৃঃ ৩১শে মার্চ বলুটার মদন দের মোকদমায় এবং চুচুড়ার 
ধরেদের দেবোত্তর সম্পত্তি মাথলা তানুকের জাল পা্টার মোকদদমায় 
জয়কৃষ্ণের গাচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দশহাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়া- 
ছিল। মদ্ননের মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোট হইতে মুক্তি লাঁভ 
করেন এবং মাথলার মোকদদমায় নিউমার্চ সাহেবের তত্বাবধানে বিলাতে 
আপীল করিয়া ১৮৬২ খৃঃ ১৬ই জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে 
নির্দোষী মপ্রমাণ হইলে গবর্ণমে্ট তাহাকে কারামুক্তি প্রদান করেন। 
সেই জালের মোকদ্দমায় তাহার সহোদর আতা রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় 
বিশেষ শক্রত করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খুঃ মহাঝড়ে হুগলী, বর্ধমান, 
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বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বশ-পরগণী! প্রভৃতি জেলার বোৌকের বিষম 
ক্ষতি হওয়ায় তিনি বন অর্থনান করেন, অধিকন্ত অনেক প্রজার 
খাজানা রেহাই দিয়াছিলেন। ১৮৬১ থ্‌ঃ দুভিক্ষের সময় স্বীয় 
জমিদারীতে অন্নসত্র উদবাটিত করেন; এবং অন্তান্ত স্থানের অল্নক্লেশ 
নিবারণ জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ ধৃঃ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য ৫০০০২ টাকা দান 
করেন; এতদ্বাতীত ডরিঙ্কওয়াটার বেখুন সাহেব কর্তৃক বর্তমান বেখুন 
কলেজ নির্মাণকল্পে ১০,০০*২ টাঁকা দিয়াছিলেন। ১৮৮০ থুঃ তিনি 
ইডেন কেনাল খনন জন্য ১০,*০*২ টাকা দান করেন। তিনি বিবিধ 
সামুষ্ঠানে প্রায় নয় লক্ষ টাকা বায় করিয়া যান। তাহার বিষয় 
বুদ্ধি অতান্ত তীক্ষ ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা কার্য্যে অসাধারণ 
নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত। গ্রাপুগ্রের উন্নতিকরে তিনি নানা প্রকার 
হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছির্লেন । জয়ক্ণ একজন বিদ্যোংসাহী, 
স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক জমিদার ছিজেন। তাহার সহিত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিঠতা! ছিল এবং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা 
বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। দেশে সাধারণ শিক্ষা 
বিস্তার, স্ত্ী-শিক্ষা বিস্তার, বঙ্গীয় কৃষককুলের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে 
তাহার সমধিক উৎদাহ ছিল। তিনি সাধারণ হিতকর কার্যে প্রাণের 
সহিত যোগদান করিতেন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কোন কৃষি-প্রদর্শনীর 
আীঠার্ঘ হইলে ছিনি জমাদরে নিমন্ত্িতি হইতেন। বঙ্গীয় রুষক- 
কুলের বিবরণ বিবৃত করিবার অন্ত জয়কৃফণ ৫১০২ টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করেন) তাদনুসারে হুগলী কলেজের স্ুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রেভারেওু 
লালবিহারী দে, গোবিন্দ সামন্ত নামে জনৈক কৃষকের কাহিনী অব- 
'লগ্ঘনে বঙ্গীয় কৃষক জীবনী,সন্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গ্রধথয়ন করিয়া উদ্জ 
পায়িতোধিক লাভ করেন। ব্রিটিশ ইত্ডয়ান এসোদিয়েদন সভা 
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প্রতিষ্ঠার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও আমরণ ইহার সভ্য 
ছিলেন। জয় অতিশয় অধায়নণীল ছিলেন) অবশেষে ১৮৬৭ খু 
তাহার দৃষ্টিশক্তি হীন হয়। ১৮৭৩ থুঃ তাহার পরী বিয়োগ হইয়াছিল। 

১৮৭৭ থুঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার “ভারত-রাজরাজেস্বরী” 
উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একখানি সম্মানস্চক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। 
১৮৮৬ থুঃ কলিকাতায় জাতীয় মহাদমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্ধ 
জয়কৃষ্জ যোগদানপূর্বক স্থললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
১৮৮৭ খুঃ তিনি উত্তরগাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত 
করেন। তিনি বার্ধক্যে জোষ্ঠ পুত্র হরমোহন ও কণিষ্টপুভ্র রাজ- 
মোহনকে হারাইয়। অতিশয় শোবমন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে 
১৮৮৮ থৃঃ ১৯শে জুলাই বজ্ের গ্রতিথনামা জমিদার জয়কষণ মুখ্যো- 
পাধায় ভাগীরথী তীরে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যু- 
কালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীম়োইন মুখোপাধ্যায় ও ছুই কন্ঠা 
এবং পৌন্রাদি রাখিয়া যান। 

' বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর 
গ্রামের গ্গাচরণ ঘটকের কন্ার সহিত জয়কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। 
তাহার হরমোহন, প্যারীমোহন ও রাজমোহন নামে তিনটা পুত্র ও ছুইটি 
কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 


৬ হরমোহন মুখোপাধ্যায়। 


জয়কষোর জ্যোঠপুত্র হরমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৩৩ খ্‌ £ জন্মগ্রহথ 
করেন। তিনি সুগ্রসিদ্ধ কাণ্তেন রিচার্ডসন্‌ সাহেবের নিকট ইংরাজী ' 
ক্মধায়ন করেন।” তৎগরে হরমোহন পিতার নিকট জমিদারীর কার 
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প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ছুই পুক্র- শ্রীযুক্ত রাসবিহারী, 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

হরমোহনের জোষ্ পুন শ্রীযুক্ত রাদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৫৪ থৃ$. 
রামপুণিমার দিবস মাতুলালয়ে ভূমিষ্ট হইয়াছেন। ইনি উত্তরপাড়া স্থল 
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইয়া ১৫২ টাকা বৃত্তি গ্রাপ্ত হন। 
তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে কিয়দিবস অধ্যয়ন করেন। 
১৮৮১ থুঃ ইনি ফরাসী দার্শনিক বেন সাহেবের একখানি দার্শনিক গ্রন্থ 
অনুবাদ করিয়া বিলাতে মুদ্রিত করেন, এই উপলক্ষে ইংলগডের মনীষী- 
গণের সহিত পরিচিত হন। পাতপ্রলী যোগস্থত্র টাকাসহ ইনি গ্রকাশ 
করিয়াছেন, এতদ্যতীত ইহাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। ইনি 
পালি ভাষা শিক্ষা করেন। বাঁগবিহারী আজীবন অধ্য়নশীল এবং নান! 
প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বীয় 
পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষ টাঁকার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি একজন 
1বদ্যোৎ্সাহী ও বিদ্যানুবাগী জমিদার ; নীরবে দেশের ও দশের সেব! 
করিয়া থাকেন। ইহার নান] প্রকার দানধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। 
রাসবিহারীর পুত্র সন্তান হয় নাই, একটা মাত্র কন্তা হইয়াছিল। ইহীর 
দৌহিত্রীর সহিত বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের কুমার শ্রীমান্‌ 
বক্ষনিরঞ্জন চক্রবর্তীর বিবাহ হইয়াছে। 

হরমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ খুঃ 
মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয় 
হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্দী 
কলেজে কিয়্দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ থূঃ ইনি “আর্লি 
পয়েমম্” নামে একখানি কবিতা! পুস্তক রচনা করেন) তৎকালে ইহা 
হুইন্বার্ঘ, মরিস্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ কর্তৃক প্রশংদিত হইয়াছিল । 
২৯৮৮ থঃ উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন? 
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ইনি পিতামহের নানা প্রকার কার্ষ্যের বিশেষ সহায়তা করিতেন। 
শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় 
প্রতিভা ও বিদ্যান্তরাগের জন্য মকলের শ্রদ্ধাভাজন হ্ইয়াছেন। ইনি 
একজন ন্দক্ষ আলোক চিত্রকর। ১৯১৩ খুঃ ভারতীয় ফটোগ্রাফ 
সমিতির চিত্র প্রদর্শনীতে আলোক চিত্রের জন্য একটি স্বর্ণ পদক লাভ 
করেন। অতঃপর বেলভেডিয়ার প্রদর্শনীতেও আলোক চিত্রের জন্ত 
একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৫ থুঃ বোদ্াই আর্ট 
সোসাইটা হইতে ইনি একটি পুরস্কার াঁভ করিয়াছেন। ইহার তিন 
পুত্র-শ্রীমান্‌ কোস্তভভূষণ, শ্রীমান্‌ গিরিজাভূষণ ও শ্রীমান্‌ বিজলীতৃষণ 
মুখোপাধ্যায়। 


প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


জয়কষ্চের মধ্যম পুক্র রাজ! শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
১৮৪ খূঃ ১৭ ই মেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ায় ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৬* খুঃ ইনি 
উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৬২ থুঃ কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে এফ-এ, ১৮৬৩ খুঃ 
বি-এ, ৯৮৬৪ খুঃ বি-এল এবং ১৮৬৫ থুঃ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোে ওকানতী 
ব্যবদায় ব্রতী ছিলেন। ১৮৭৯ থুঃ ইনি বন্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সানসত 
নির্বাচিত হন। ১৮৮৪ খূঃ রাজগ্রতিনিধি লর্ড রিপন্‌ বাহাদুর ইইাকে 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভা মনোনীত করেন। ১৮৮৬ থৃঃ দ্বিতীয়, 
বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ত থাকিয়া প্রজামত্ব বিষয়ক আইন 
বিধিবদ্ধ হইবার সময় প্যারীমোহন জমিদারী ও রাঁজন্ব বিষয়ক জ্ঞানের. 


৩৯৬ " ভারত-গৌরব । * 


যথেষ্ট, পরিচয় প্রদান করেন। মহারানী ভারতেরী ভি্টোরীয়। 
গঞ্চাশবর্ষকাল ইংলগডের সিংহাসন আলন্কত করিলে ১৮৮৭ থৃঃ ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ভারতে “সুবর্ণ জুবিলী” উপলক্ষে প্যারীমোহন একই দিবসে 
প্রাজা" এবং পমি-এম্‌-আই” এই ছুইটা উচ্চ উপাধি সন্মানে সম্মানিত 
হইয়াছেন। কলিকাতা স্বর্গীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিপ্টো৷ বাহাছুরের 
প্রস্তর মূর্তি স্থাপনকন্পের স্থৃতিভাগ্ডারে ১৯১* থুঃ ইনি ৫০০২ টাকা 
দ্বান করেন। উক্ত বৎসর স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি 
ভাগ্ডারে ৫**২ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খুঃ কলিকাতার রিপন 
কলেজের নুতন বাটা নির্ধাণকল্পে ১,০০২ টাকা দান করেন। ১৯১২ খঃ 
৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট প্রাসাদে নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
মহোদয় ও রাজ্জীর এক রাজসভা হইয়াছিল, তৎকাঁলে সেই রাজকীয় 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তযান নবাব বাহাছুর 
প্যারীমোহনকে রাজনকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ থুঃ 
জুন মাসে রাজা বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক প্রতিষ্টিত 
কিংস্‌ হামপাতালের জন্ত ৩০০০২ দীন করেন) অধিকন্ত বাৎসরিক 
১৭ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান 
বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের পাহা্যার্থে ইনি ৫০*২ টাকা 
দান করেন। উক্ত বৎসর কলিকাতার টাউন হলের সভায় দক্ষিণ 
আফিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ২৫০২ টাক দিয়াছেন। 
১৯১৫ খৃঃ কলিকাতার বেলগেছিয়া৷ মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত 
করিবার সাহাধ্য ভাঁগারে রাজা বাহাদুর ২০**২ দান করিয়াছেন। 
এতদ্বাতীত ইহার বন্থবিধ খুচরা দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি 
ব্রিটাশ ইগিয়ান এসোসিয়েদন সভার উন্নতির জন্ত বছু পরিশ্রম করিয়া 
খাকেন। এক বৎসর এই সভার সম্পাদক ও তৎপরে দভাপতি, 
দিষ্ুক হইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবাযে প্যারীমোহনের 
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বিশেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। রাজ বাহাছরের ছুই গুত্র-- 
রাজেন্ত্রনাথ ও ভূপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 

প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬২ থ্ঃ 
হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে মাতুলাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সাধারণে পমিছরী বাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। কুমার বাহাছুর 
পিতার অধীনে আপনাদের বিয়য় সম্পত্তি তত্বাবধান করিতেন। তিনি 
কন্ধী, স্ব্দেশভক্ত, তেজন্বী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। স্বদেশী প্রচারের 
জন্ত তিনি অদম্য উৎমাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বধর্্ন পালন তাহার 
জীবনের ব্রত ছিল। বিলুপ্ত “কর্ম যোগীন” সংবাদপত্রে তিনি হিনদুত্ব 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রচার করেন? অধিকন্ত "আলোচন।” মাসিক পত্রিকায় 
ব্রাহ্মণের ধর্ম বিষয়ক তাহার কয়েকটি রচন! প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত হাদানন্দ বর্ধমীর প্রতিষিত জীকুষ্চ গোশালার উন্নতিকল্পে তিনি 
অর্থ সাহাষ্য করেন। ১৯১১ খুঃ ৩*শে সে্েম্বর মহাষ্টমীর দিবম 
কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোকাস্তরিত হইয়াছেন। তিনি 
মৃত্যুকালে বিধবা পড্ভী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ, শ্রীযুক্ত লোকনাথ, শ্রীযুক্ত 
অমরনাথ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া 
গিয়াছেন। 

প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভৃপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সাধারণে “মাথন বাবু” নামে পরিচিত। শীকারে ইহার যথোচিত 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৭ থ্‌ঃ ১২ই মে কুমার বাহাছরে 
সহিত বীরভূম জেরার অন্তর্গত হেতমপুরের মহারাজের মধামাঁ 
কুমারীর বিবাহ হইয়াছিন। তাহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
মুখোপাধ্যায় ও একটি কন্তা বিদ্যমান। ১৮৯৫ খৃঃ পরীবিয়োগের পর 
ইনি: দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। তীয় পুত যুক্ত যোগেশ 
চজ্জ সুখোগ্াধার। ৃপেকরনাথের. .লোইপুত্র কুমার জীযুক্ত পঞ্চানন 


৩৯৮ ভারত-গৌরব। 


মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি । বঙ্গসাহিত্যে ইহার বিশেষ 
অনুরাগ দৃষ্ট হয়ঃ অধিকন্ত ইনি একজন স্থুলেখক। কুমার বাহাদুর 
প্রজাপতি সমিতির সম্পাদকরূপে বিবাহের বরপণ প্রথা রহিত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। 


৬ রাজমোহন মুখোপাধ্যায় 


জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুক্র রাঁজমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যা- 
লয় হইতে বি-এলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ২৭ বদর মাত্র বয়ঃক্রমকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার চারিপুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
তিনপুক্র শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দর, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গ্রবলচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান। জো্ঠপুত্র স্রেশচন্ত্রের তিন' পূত্র- শ্রীমান্‌ 
জহরলাল, শ্রীমান্‌ পান্নালাল ও শ্রীমান মণিলাল মুখোপাধ্যায়। মধ্যমপুক্র 
পরেশচন্দ্রের তিন পুত্র-শ্রীমান্‌ ছুর্মীচরণ, শ্রীমান্‌ সত্যচরণ ও শ্রীমান্‌ 
অন্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় । কনিষ্ঠ পুক্র প্রবলচন্ত্রের চারি পুত্র- 
শ্রীমান্‌ বৈদ্যনাথ, শ্রীমান্‌ রামদাস, শ্রীমান্‌ বামনদাস ও শ্রীমান্‌ জগন্নাথ 
মুখোপাধ্যায় 


৬রাজকৃঞ্চ মুখোপাধ্যায় । 
জগন্মোহনের প্রথমা পত্ীর কনিষ্ঠ পুক্র রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তর- 
পাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি হাজারিবাগের সামরিক অফিসে 
ছুই বৎসর কেরাণীর কার্য করেন। তৎপরে তথা হইতে পীড়িত হইয়! 
আসিয়! জীবনের অবশিষ্টাংশ জন্মতূমিতে অতিবাহিত করেন। তাহার 
ছুই বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম পর্থীর একটি পুত্র হুরিহর এবং 


হুগলী--উত্তরপাড়া রাঙ্গবংশ | ৩৯৯ 


দ্বিতীয়া পত্রীর তিনপুত্র-শ্রীযুকত মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও শরযু্ত 
কাণীশ্বর মুখোঁপাধ্যায়। 

রাজকৃষ্জের জোষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর বাসভবন 
নির্মীণ করাইয়াছিলেন। ১৯১৩ থ্‌ঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহার পত্তী ৭১- 
বৎসর বয়সে গঞ্গালাভ করিয়াছেন। 


জ্যোংকুমার মুখোপাধ্যায় । 


হরিহরের পুত্র রাজ! শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাছুর 
উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার। দেশের গ্রায় সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে 
ইইার দান ধর্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরপাড়া৷ সহরে জলের কল 
প্রতিষ্ঠাকর্ে ইনি ৪০,০০২ মুদ্রা দান করিয়াছেন। হাঁবড়ার সাধারণ 
ইানপাতাল ও কলিকাতার এলবার্ট ভিন্টার হাসপাতালে জ্যোৎকুমার 
বাহাছুর বহু অর্থ প্রদান করেন। হুগলীর ইমামবারা হামপাতালে ৬**০২ 
টাকা দিয়াছেন। শ্রীরামপুর হাদগাতালে ইনি ৫০*২ টাকা দান 
করেন। ১৯১৯ খুঃ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি 
ভাগ্ডারে ২০০২ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাত! সহরে 
নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভার্থনা! আয়োজনকল্পে টাদায় 
যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহাদুর ২*০*২ টাকা দান করেন। 
১৯১১ খুঃ কলিকাতার রিগন্‌ কলেজের নূতন বাটা নির্মাণের সাহায্য 
ভাগারে ১০০০ টাকা ্রিদান করেন। ১৯১১খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর 
বিরাট অভিষেক দরবারে জ্যোৎকুমার “রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। 
বঙসাহিত্যের ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক | হাবড়া সহরে রাজা বাহাছরের 
উদ্ভোগে একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার গ্রতিঠিত হইয়াছে। পরর্ণমেন্ 


৪০৬ তারত-গৌরব । 


তজ্জন্ত প্রায় দশ সহ টাকা মুল্যের নয় কাঠা নিষ্র ভূমি দান 
করিয়াছেন। তৃতপূর্ব বঙ্ধেস্বর স্তার উইলিয়ম ডিউক বাহাদুর ভিত্তি 
স্থাপন করায় ইহা! “ডিউক লাইব্রেরী” নামে অভিহিত হইয়াছে। এই 
লাইব্রেরীর জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ রার্জা! বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত, 
ুর্মাদীস লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট চিরকৃতভ্ঞ। ১৯১৩ ধৃঃ এপ্রেল মাসে 
জ্যোৎকুমার বাহাছুর হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সতার জন্য. 
২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমান 
বিভাগের বষ্ঠাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ইনি ৩৫৯২ টাকা দ্বান 
করেন। ১৯১৩ খুঃ ডিসেম্বর মাসে রাজা বাহাছুর মাভুগ্রামের সাধারণ 
পুস্তকালয়ের নির্মাণ ভাণ্ডার ৫০০২ টাকা সাহায্য করেন। ১৯১৩ খুঃ 
কলিকাতার টাউন হলের সভায় দক্ষিণ আফিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহায্যার্থে ২৫০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৪ খুঃ জুন মাসে হাবড়ার 
জেনারেল হাঁদপাতালে ভারতীয় বিভাগের শুশ্রযাকারিণীগণের বাটি 
: নির্মাণকরে রাজা বাহাদুর ৩-০০২ টাকা দান করিয়াছেন। এডদ্ধযতীত 
, ইহার খুচরা দানের সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। ১৯১৫ খুঃ ভারত 
সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট জ্যোৎকুমারের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়! “রাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি জনসাধারণের 
নিকট ও রাজদরবারে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 

জ্যোৎকুমাঁর বাহাদুরের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার 
মুখোপাধ্যায় হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিতা সভার প্রতিষ্ঠাকক্পে 
অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন, তজ্ন্য ইনি লাইব্রেরী কমিটির সদস্য ও 
রা নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্টর্ীসে বর্ধমান বিভাগের 
ভীষণ, বনতাপীড়িত ব্য্তিগণের সাহাযার্থে ইনি ১০*২ টাকা! দান করেন, 
অধিকস্ত কিংস হমপাতাল ফণ্ডে বাংদারিক ১৭২ টাকা চীনা দিতে 
প্রতিশত হইয়াছেন। ২৯*৩খৃঃ ১২ই মে কুমার বাহাছুরের সহিত 
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বীরভূম জেলার অতঃপাতী হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত সত্য 
নিরঞরন চক্রবর্তীর কন্তার বিবাহ হইয়াছে। 
রাজকৃষের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার 
অন্ততম জমিদার। ইহার আট পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
রাজবৃষ্টের তৃতীয় পুক্র বিশেশ্বর মুখোপাধ্যায় মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত 
কালীদাস মুখোপাধ্যায় নামে একটি পুত্র রাখিয়া গিয়্াছেন। 
রাজকৃষ্কের কনিঃ পুত্র শ্রীযুক্ধ কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান! 


৬ নবরুষণ মুখোপাধ্যায় । 

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তাহার চারি পুক্র- ৬গ্রতাপ- 
নারায়ণ, রামনারায়ণ, সুর্যানারায়ণ ও রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

নবকৃষ্ণের জবো্টপু প্রতাপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতী। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই 
পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। 
নবকৃঞ্চের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের চারি পুক্র 
বিদামান। * 

নবরৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হুরধ্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি 
কন্তা হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার অন্যতম জমিদার সত্যশাস্তি বন্দো-. 
পাঁধ্যায়ের জোস্ঠপুত্রের রত  কন্তার বিবাহ হইয়াছে। 





৬ বিজয়রৃ্ণ মুখোপাধ্যায়। 
জগন্মোহনের দ্বিতীয়া পরীর একমাত্র পুত্র নিজয়কফ মুখোপাধ্যায় 


২৬ 


৪৯২ ভারত-গৌরব। 


স্থানীয় মিউনিদিপালিটার তত্বাবধান করিতেন; অধিকন্তু তৎকালীন 
হিতকারী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাহার সাতপুত্র-_নরেন্তরনাথ, 
সথবেন্্রনাথ, নগেন্্নাথ, শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ, শ্রীযুক্ ফগীন্্রনাথ, শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত দতোন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । | 


৬ নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 


জগন্মোহনের কনিষ্ঠ! পত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র নবীনকৃষ্জ মুখোপাধায় 
অন্কশান্ত্রে এমএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কিয়দ্দিবস 
পরে পক্ষাঘাত রোগে অকালে গতাস্ত্ হন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র 
পু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে রাখিয়া গিয়াছেন। উপেন্ু- 
নারায়ণ বি-এল, কলিকাতা হাইকোে ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী আছেন। 
বাবহার শাস্ত্রে ইনি স্ুপ্ডিত। ইহার পুত্র শ্রীমান্‌ শ্তামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়। 


 চুটুড়। জমীদারবংশ। 


হুগলী-চুচুড়ার মোমের বন্ৃকারের প্রাচীন জমিদারবংশ। ইহাদের 
আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটা নামক একটি ক্ষুদ্র পর্লীগ্রাম। : 


পিপিপি 


৬ বলতদ্র সোম। 

এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ বলভদ্র মোম গৌড়ের রাজার 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়ের ঘোরীবংশীয় রাজপরিবারের প্রধান 
কর্মচারী গোগীচন্তর বন্থুর (পুরনর খ() কন্তাকে তিনি বিবাহ করেন। 
বলত যশোহর জঙ্গলের গুরাতন রাস্তাটা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
তীহার পুত্র মোমনাথ--যষঠীদীসরাষেশবর_কুন্দনন-নৃমিংহ লোম 
বাগাটা হইতে চন্দননগরে আসিয়া! বাদ করেন। নৃমিংহের ছুই পুত্র 
গঙ্গানারায়ণ ও কৃপারাম মোম । 


৬ গঙ্গানারায়ণ সোম। 


নৃসিংহের জোট পুল্র গঙ্গানারায়ণ মোম চুঁচ্ড়ার ওলন্দাজদিগের 
একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় কার্য দক্ষতাগুণে এ 
কোম্পানীর নিকট হইতে “নরকার” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খুঃ 
”৬ বুদ বাদে গঙ্গানারায়ণ দোম দরকার চন্দননগরে গতানু হন। 
চীহার চারি পু কণ্যাগরাম, রামচরণ, মহাদেব ও ননরাম মোম। 


3০৪ ভারত-গৌরব। 


৬ বামচরণ সোম। 


গঙ্গানারায়ণের মধ্যম পুক্র রামচরণ মোম ১৬৮৬ .থ্‌ঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি চু'চুড়ার ওলনাজ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলন। তিনি 
চন্দননগর পরিত্যাগপুক্ৰক তাঁহার কর্মস্থান চুড়ায় আসিয়া বদতি 
করেন। ওলন্দাজ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী তাহার কর্ষাদক্ষতায় সমষ্ট 
হইয়া “বাবু” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পাঁচ পুক্ত 
তোতারাম, আত্মারাম, হ্যামরাম, বাঞ্ছারাম ও মনোহর সোম। 


৬ তোতারাম সোম । 


রামচরণের জোট পুত্র তোতারাম মোম ১৭১১ খৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ওলন্টাজ ট্রেডিং কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীর দেওয়ান 
ছিলেন। প্রধানতঃ তোতারাম কোম্পানীর ব্যবগায় বাণিজোর সর্বময় 
কর্তা ছিলেন। স্ুখ্যাতির সহিত কার্য করিয়৷ তিনি “বাবু” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তাহার পাচ পুভ্র-দর্পনারায়ণ, রামকিশোর, ভবানীচরণ, 
রামকান্ত ও রামনুন্দর সোঁম। 

তোতারামের জোয্ঠ পুত্র দর্পনারায়ণ মোম-_শল্ৃচ্্_রপিকচন্ত্র__ 
গুন্গরাম সোম। 

তোতারামের তৃতীয় পুত্র তবানীচরণ মোমের চারি পুত্র__তৈরবচন্ত্র, 
মহেশচন্্,,গোকুলচন্্র ও নীলমণি সোম। 

তবানীচরণের মধ্যম পুক্র মহেশচনত্ সোম ১৭৬৭ থৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি হুগলীর কাষ্ম্‌ হাক্টিমের পেস্কার ছিলেন। সখ 
উহা উঠিয়া গিয়াছে। তাহার দুই পুত্র--উমাপ্রসাদ ও মতিলাল দোম। 

মহেশচন্দরের জোষ্ঠ পুত্র উমাগ্রসাদ দোম ১৮*৭ খুঃ জন্মগ্রহণ 


হুগলী__ু'টুড়া জমীদারবংশ | .. ৪০৫ 


করেন। তিনি হুগলীর জজ আঁদালতের একজন খ্যাতনাম। 'উকীন 
ছিলেন। তাহার ছুই পু্র-শিবচন্ত্র ও পুরণচন্ত্র দোম। 

: উমাপ্রসাদের জোস পক্র শিবচন্্র দোম ১৮২৯ খু ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
হুগলী কলেজের একজন দিনিয়ার বৃত্তিগ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। অতঃপর 
তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন) বহুদিবস 
কার্ধ্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের রাজার অধীনে কর্ধে নিযুক্ত হইস্নাছিলেন। 
তাহার তিন পুক্র শরৎপশি, হেমশশি ও চারুশশি সোম। 

শিবচন্দ্রের মধাম পুল শ্রীযুক্ত হেমশশির তিন পুত্র- শ্রীযুক্ত ধা, 
শ্রীযুক্ত পিনাকী ও শ্রীযুক্ত ত্রিশূলী ফোম। 

শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চারুশশি সোম বি-এল ১৮৬৪ থঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি হুগলীর আদালতের উকীল ছিলেন। 

উমাগ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রায় পূর্চন্তর সোম বাহাছুর ১৮৩১ থুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত 
ছাত্র ছিলেন। তৎপরে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক 
ব্মর কলিকাতা! হাইকোটে ব্যবহার শান্রে ব্রতী হন। ১৮৭৭ থুঃ 
মুনসেফ্‌ নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ থুঃ 
তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। রাজকার্য্ে বিশেষ ন্ুখ্যাতির জন 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে প্রায় বাহাছুর” উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর 
তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় ওকালতী ব্যবসায় ্ু হন। 
ঠাহার পোষ্য পু শ্রীযুক্ত অরণচন্্র সোম 

উমাপ্রলাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলালের পুত শ্রীযুক্ত জান (মোম 

১৮৪৫ ছু জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩থ্ঘঃ তিনি দাবডেপুটা কালোক্টার & 
নিযুক্ত.হন। তৎপরে ডেপুটী মাস্ট ও কালেক্টর পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ তিনি অবদর বৃত্তি গ্রহণ করেন । দেই সময় 


৪*৬ ভাঁরত-গৌরব। 


কিছুদিন হোমিওপাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া দাতবা চিকিৎসা 
করিতেন। 

ভবানীচরণের তৃতীয় পুত্র গোকুলচন্ত্রের তিন পুত্র-_মানিকটাদ, 
কালাটাদ ও রামচীদ মৌম। 

গোকুলচন্দ্রের জোপুত্র মানিকটাদ সোম ১৮০৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি দিনাজপুরের মুনসেফ ছিলেন) তথায় ১৮৫০ থৃঃ 
লোকান্তরিত হন। তাহার ছুই পুভ্র--দয়ালচাদ ও মহেন্দ্রাদ সোম। 

মানিকচখাদর জোষ্ঠ পুত্র রায় দয়ালচশদ মোম এম, বি, বাহাদুর 
১৮৪১ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহে অধায়ন করিয়া প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হথন। তৎপরে কলিকাতার মেডিকেল 
কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত কলেজের ছাত্রাবস্থায় এফ, এ, পাশ 
করেন। তিনি ধাত্রীবিদ্্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথমে 
আগ্রা মেডিংকল স্কুল ও তৎপরে পাটনা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপকতা 
করেন; অনন্তর কলিকাতা ক্যান্েল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথায় সাত বৎসর কর্ণ করিয়া ১৮৯$ খুঃ অবসর 
বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভারতের ভূতপূর্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন ও 
এলগিন বাহাদুরদ্য়ের একজন অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট দার্জেন ছিলেন। 
গবর্ণমেন্ট তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া “রায় বাহাদুর” উপাধি 
প্রদান করেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস সোম। 

দয়ালচীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্্র ঈদ ১৮৪৪ খুঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
জেনারেল টেলিগ্রাফ অফিসের একজন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। সাহার 
ছুই পুত্র-_নগেন্্রনাথ ও যতীন্্রনাথ সোম। জোতঠঠপুজ শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ 
*মোম পালামৌ জেলার সব ওভারসিয়ার ছিলেন। 

গোকুলচণদের মধ্যমপুত্র কালা্টাদের চারিপুত্র- সিদ্ধেশ্বর, মাধবচন্তর 
নবীনচন্ত্র ও কৃষ্ণচন্ত্র সোম। 


হুগলী-টু'চুড়া জমীদারবংশ। ৪*৭ 


৬ শ্যামরাম সোম। 


রামচরণের তৃতীয় পুন্র শ্তামরাম দোম ওলন্নাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান 
ছিলেন। ১৭৫৬ খুঃ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট কোন 
ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ করে যে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য 
ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইহাতে নবাব শ্ঠামরামকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ 
করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা তোতারাম, 
নবাবকে বহু অর্থ নজর দিয়া শ্তামরামকে মুক্ত করেন? সেই 
সময় নবাব সন্তষ্ট হইয়া উভয় ভ্রাতাকে প্ৰাবু* উপাধিসহ খেলাত 
দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ওলন্াজ গবর্ণমেন্টের কাউন্সিলের 
একজন সভ্য নিযুক্ত হন। হুগলী নদীর তীরে শ্ামরাম বাবু একটি 
সুন্দর বৈটকথানা ও উদ্যান এবং স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন ) 
: উহা অন্যাপি তাহার নামে বিদামান। এতদ্বাতীত যগডেশ্বরতলায় 
স্ত্রীলোকদিগের ন্নানঘাটে তিনি ৬ জগধ্যা নামে এক দেবীূর্তি স্থাপন 
করেন। চবিবিশ-পরগণা, বীরভূম ও অন্তান্ত জেলায় তিনি অনেক গুলি 
পুঙ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। বাবু শ্তামরাম সোম মৃত্যুকালে একমাত্র 
পুত্র ঘনস্তামকে রাখিয়া যান। 


৬ ঘনশ্যাম সোম। 


শ্তামরাম বাবুর পুত্র ঘনশ্তাম মোম ১৭৩৭ খুঃ জন্মগ্রহণ: করেন। 
তিনি পিতার মৃত্যুর পর ওলন্দাজ গবর্ণমেপ্টের অধীনে পিতৃেবের দেওয়ানী 
পদ প্রাপ্ হন। তিনি এ গবর্ণমেন্টের প্রধান এপ্েন্ট ছিলেন। ঘ- 
শ্তামের আট পুক্র-_রাসবিহ্ারী, মোহনবিহবারী, কুঞ্বিহারী, কৃষ্ণবিহারী, 
গোঁলকবিহারী, আনন্দবিহারী, গোকুলবিহারী ও বিনোদবিহারী সোম। 


৪০৮ .. ভারত-গৌরব। 


. ৬ রাসবিহারী সোম। 

ঘনগ্তামের জোস্টপুত্র রাসবিহা্বী মোম ১৭৫৭ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারের গুলনাজ চ 
দেওয়ান ছিলেন। 

রামবিহারীর একমাত্র পুত্র রাধাগোবিন্দ মোম ১৭৮৭ খুঃ জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটাশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নানা প্রকার কার্য 
করিয়। অবশেষে চব্বিশ-পরগণা আলিপুরের প্রধান মদর আমীন পদে 
উন্নীত হন। সেই সময় তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালত 
কর্তৃক আইন পরীক্ষা! সমিতির একজন সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ 
১২ই জানুয়ারী প্রথম শ্রেণীর সদর আমীন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
তিনি ৬ জগধ্যা মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাহার ছয় 
পুত্র-ছুর্গাচরণ, কালীচরণ, তারিনীচরণ, গঙ্গাচরণ, ভগবতীচরণ ও 
চণ্ডীচরণ সোম। 

রাধাগোবিন্দের জোষ্টপক্র দুর্নাচরণ দোম ১৮০৮ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি হুগলীর জজ আদালতের নায়েব মহাফেজ ছিলেন) বন্ুদিবদ 
সেই কার্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ দাতবো ও 
দানধর্ম্ে অর্থ বায় করিয়া যান। তাহার ছয় পুভ্র--অভয়প্রসন্ন, কালী- 
প্রসন্ন, গুরুপ্রমন্ন, বরদা প্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন ও যছুপ্রসন্ন সোম। 

ুর্মাচরণের মধামপুত্র শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সোম হুগলী কলেজে অধ্যয়ন 
করেন।' তিনি রাজসাহীর ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। 
১৮৭৪ থুঃ মালদহ জেলার দুর্ভিক্ষ স্ময় তিনি “রিলিফ অফিলার” 
মনোনীত হন, তৎপরে তথা হইতে এসেসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
অবশেষে কলিকাতা ক্যানেল ইন্ল্েক্টার পদে কণ্ব করেন। ৯৮৮৫ থৃঃ 
তিমি হাৰড়ার ছোট আদালতের রেজিস্্রীর হন; সেই সময় সুর দেওয়ানী 


হুগলী-_ চড়া জমীদারবংশ। রি ৪5৯ 


'মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। তাহার তিন পুক্র- শ্রীযুক্ত 
শরংচন্তর শ্রীযুক্ত তূদেবচন্ত্র ও দিবাচন্্র দোম। ্ 

কালী গ্রসন্ধের মধাম পুত শ্রীযুক্ত ভূদেক্ত্ সোম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক পোষ্ট 
অফিসের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ১৮৯৪ থৃঃ তিনি জেনারেল পোষ্ট 
অফিসের পত্রাদি বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

কালী প্রসন্নের কনিষ্ঠ পুক্র দিবাচন্ত্র সোম কলিকাতা রেভিনিউ 
বোর্ডের একজন কেরাণী ছিলেন। তাহার ছুই পুল্র- শ্রীযুক্ত রামছুলাল 
ও শ্রীযুক্ত শ্তামঢলাল সোম । 

দর্গাচরণের তৃতীয় পুত্র গুরু প্রসন্ন মোমের ছুই পুন্র-শ্ীযুক্ত ঈশান 
চন্ত্র ও রীযুক্ত উদেন্রচন্ত্র সোম । 

দুর্গাচরণের চতুর্থ পুত্র রায় বরদাপ্রসন্ন মোম বাহাদুর, ১৮৪৪ খুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাহার বিদ্যারস্ত হয়। ১৮৮৬ খুঃ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫২ টাকা বৃত্ত প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খুঃ 
হুগলী কলেজ হইতে এফ এ পাশ করেন। ১৮৬৯ ধুঃ কলিকাতা 
ফরীচার্চ ইন্ষ্টিটিউদন হইতে রি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭০ খুঃ 
তথা হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! মুনসেফ পদে নিষুক্ত হন। 
তিনি যখন কুমিল্লার প্রথম মুনসেফ ছিলেন, সেই সময় শবর্ণমেন্টের একটি 
কার্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ্রমে তিনি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পাচ বৎসরকাল সেই 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! ১৯০১ থুঃ ১৬ই মার্চ মেদিনীপুর হইতে অবলর 
গ্রহণ করেন। তিনি উৎসাহণীল ও স্বাধীনচেতা রাজকর্ধচারী ছিলেন। 
বঙ্গদাহিত্যে তাহার এন্থুরাগ স্থিল। “গয়া ও গয়ালী” নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা করেন) অধিষত্ত “রিলিফ, গ্যাক্ট” সম্বন্ধে তাঁহার রচিগ্ত 
একথানি ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচন! করিয়। “হিন্দু পোটি রুট” পত্রিকার 

০ ছৃতপূ্ব সম্পাদক রায় কৃষ্দাদ পাল বাহাছুর বিশেষ গ্রশংন! করিয়া 


৪১০ ভারত-গৌরব! 


ছিলেন। তিনি পিতার ন্মরণার্থে উট্টপন্নী গ্রামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা এবং পণ্ডিতগণের ও ছাত্রবৃন্দের অবস্থানের জন্য একটি পাকা বাটা 
নিম্মীণ করেন। ভট্রপন্দলী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি একটি 
ভাঙার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ থুঃ ভারত সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে একথানি 
সম্মানপত্র প্রদ্দান করেন। পত্বী বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার স্মৃতিকল্পে তিনি 
চুচুড়ার ইমামবারা হাসপাতালে ৫০০ ২ টাকা দান করেন, এই টাকায় 
হাসপাতালের সাধারণ রোগীদিগের জন্য একটি নূতন বিভাগ নির্মিত 
হইয়াছে। হাদপাতালে নৃতন অস্ত্র চিকিৎসালয় নির্মাণ জন্য তিনি ২৫০২ 
টাকা দান করেন। তাহার সৎকার সন্থষ্ট হইয়৷ গবর্ণমেণ্ট ১৯০৯ খুঃ 
ইংরাজী ন্রবর্ষ উপলক্ষে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। 
মৃত্তার কয়েক মাস পূর্ব হইতে তিনি হৃদরোগাক্রাত্ত হন) অবশেষে 
১৯১২ থৃঃ গই মে রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাছুর পরলোকগ্রমন করিয়া- 
ছেন। তীহার পুন্র সন্তান হয় নাই, তিনটা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 
তীয় গ্রথমা কন্তা প্রীমতী উধা বতীর পুত্র শ্রীযুক্ত ্রসুললচন্ত্রঘোষ, শ্রীবুক্ত 
হেমচন্্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নিরদচন্ত্র ঘোষ। মধামা কন্তা। শ্রীমতী 
ভবতারিনীর পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরিমল চন্ত্র ঘোষ ও 
শ্রীযুক্ত স্থবিমল চন্ত্র ঘোষ। কনিষ্ঠা ক্ঠা শ্রীমতী জগততারিনীর পুত্র 
শ্রীযুক্ত অনীল গোপাল বন্ধ ও শ্রীযুক্ত বিনয় 'গাপাল বন্থু। 
রাধাগ্োবিন্দের চতুর্থ পুন গলঙ্গাচরণ মোম ১৮১৫ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি প্রথমে একজন মুনসেফ, নিযুক্ত হন; তৎগরে সবজজ পদে 
উন্নীত হইরাছিলেন। গঙ্গাচরণ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত রাজকা্ধ্য 
করিয়া ১৮৭* থুঃ .অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খুঃ ২৪পে 
আগষ্ট ইহলোক হইতে গতান্থ হন। তিনি মৃত্যুকালে সারদা প্রসন্ন, 
রাখালচন্ত্র ও গোপালচন্ত্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। এক্ষণে 


সুগলী- চু'চুড়া জমীদারবংশ। ৪১৯ 


তাহার ছই পুত্র শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন সোম বি, এল্প এবং শ্রীযুক্ত গোপাল 
চন্দ্র সোম এম, এ, বি, এল্স কলিকাতা হাইকোর্টের উককীল ও তিনকন্তা' 
বিদ্যমান। 

রাধাগোবিনের পঞ্চম পুত্র ভগবতীচরণের পুন্ত শ্রীযুক্ত শিবগ্রসন্ন 
মোম । 

রাধাগোবিনের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ মোম হুগলী কলেজের একজন 
উৎকষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি একটি রচনা লিখিয়া সুবর্ণ পদক পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। চণ্ডীচরণ বছুদিবদ হুগলী কলেজের লাইব্রেরীয়ান পদে 
নিযুক্ত ছিলেন । বসন্ত রোগে সাহার মৃত হইয়্াছে। 


৬ মোহমবিহারী সোম । 


ঘনগ্তামের দ্বিতীয় পুত্র মোহনবিহারী মোম ১৭৬৪ খুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 
তিনি ওলন্াজ গবর্ণমেণ্টের কোষাধাঞ্চ ছিলেন তাঁহার ছুই পুন্র- 
গঙ্গাগোবিন্দ ও রামগোবিন্দ সোম । 

মোহনবিহারীর্‌ জোষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সোম ১৭৮৬ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কয়েক বংসর মুননেফের কাধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ 
করেন। গঙ্গাগোবিনের চারি পুত্র _রাধাকিশোর, রাইকিশোর, নবীন- 
চন্দ্র ও গৌরচন্ত্র মোম । 

গঙ্গাগোবিনদের জোগ্পুক্র রাধাকিশোর সোম ১৮১৭ থৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের গেস্কার ছিলেন। 
১৮৬২ খুঃ সদর দেওয়ানী আদালত বর্তমান হাইকোে পরিণত হইলে 
তিনি কলিকাতা! হাইকোটের আপীল বিভাগের পেস্কার হন। অতঃপর, 
তিনি অবমর বৃত্তি গ্রহণ করেন। রর 

গঙ্গাগোবিন্দের তৃতীয় পুত্র নবীনচন্ত্র দোম ১৮৩৪ থুঃ তৃমিষ্ঠ হন। 


৪১২ ভারত-গৌরব। 


তিনি বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বাহাছুরের অফিসে নানা বিভাগে 
কর্ম করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তাহার পুত শ্রীযুক্ত বিজয় কিশোর 
সোম। 

_. মোহনবিহারীর কনিষ্ঠ পুল রামগোবিন্দ দোম ১৭৮৮ ধুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন দদর দেওয়ানী আদালতে 
কার্ধ্য করিয়৷ ক্রমে সেই আদালতের ডেপুটা রেজিষ্টার পদে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এই দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করেন। 





৬ কুপ্ধবিহারী সোম। 


ঘনশ্তামের তৃতীয় পুত্র কুঞ্জবিহারী মোম ১৭৬২ ধৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
শ্্ীরামপুরে ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পুর হর- 
গোবিন সোম । 


৬ কৃষ্ণবিহারী সোম। 


ঘনপ্তামের চতুর্থ পুত্র কৃষ্ণবিহারী সোম ১৭৭০ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ওলনাজ গবর্ণমেন্টের কন্ধম পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ গৰবর্ণমেণ্টের 
অধীনে প্রথমতঃ রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত হন। তিনি বছুদিবম প্রীরামপুরের 
মুনসেফ ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র--মদনগোপাল ও রাঁমগোপাল লোম। 

কুষ্ধবহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপাল মোম ১৮০৪ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে 
নানাবিধ কার্ধ্য করিয়! পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন। ১৮৭*ধৃঃ 
তিনি প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ হইতে অবনর বৃত্বি গ্রহণ করেন। তাহার 
চারি পুত্র--হরলাল, কানাইলাল, মহেজ্্লাল ও দেবেন্রলান সৌম। 


 হগলী- ড়া জমীদারবংশ। ৪১৩ 


মবনগৌপানের নো পুত্র হরলাল সোমের ্ পুত্র- ব্রৈলোক্য 
নাথ ও বিনোদলাল সোম। জ্রেলোক্যনাথ সোম ১৮৫৮ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি এণ্টেন্স ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃতি প্রাপ্ত 
হন। অতঃপর এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া মুনসেফ. পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। 

মদনগোপালের মধ্যমপুত্র কানাইলাল সোম ১৮৩* খুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 
তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃন্ি প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। 
তৎপরে কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ৩৮ বৎসর নুখ্যাতির, 
সহিত কার্ধ্য করিয়! অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাহার দুই পুত্র" 
যুক্ত মহেন্ত্রলাল ও ্রীযুক্ত প্রমথলাল দোম। জোষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রলাল 
মেদিনীপুর কেনাল বিভাগের একজন নাবওভারদিয়ার। কনিষ্ঠ পৃত্র 
যুক্ত প্রমথলান দার্জিলিং পূর্ত বিভাগের অফিসের প্রধান কেরাণী। 

মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্্লাল দোম বি, এল, 
১৮৪৪ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ থৃঃ মুনসেফ, নিযুক্ত হন) 

পরে সবজজ পদে উন্নীত হইয়া ১৮৯১ খৃঃ ডিসেম্বর মানে খুলনা হইতে 

অবসর গ্রহণ করেন। তাহার তিন পুন্র-শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ, শ্রীধুক্ত 
উপেন্্রনাথ ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দোম। 

কষ্চবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল সোম ১৮০৬ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ কার্য্য 
করিয়। পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন; কিন্তু কয়েক বংসর 
কর্ম করিয়া উহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র মথুরলাল, 
প্যারীলান ও হরিলাল দোম। 
*. রামগোপালের জ্ো্ঠ পুত্র মধুরলাব মোম ১৮৪৮ খুঃ ন্্থহণ 
করেন। তিনি মুঙ্গের রোডসেস, অফিদে কয়েক বৎসর কার্ধ্য করিয়া 
উহা পরিত্যাগ বরেন। রামগোপালের মধ্যম পুত্র প্যারীলাল দোষ, 


৪১৪ ভারত-গৌরধ। 


বীরভূম জেলের জেলার থাকিয়া অকালে ৃডামুখে পতিত হন। 
স্টাহার কণিষ্ট পুত্র হরিলাল সোম গাজীপুর রোডমেস, অফিসে কর্ণ 
করিতেন। 


৬ আনন্দবিহীরী সোম । 


ঘনশ্যামের ষষ্ঠ পুর আনন্দবিহারী মোম। ভ্ীহার একমাত্র 
পুত্র ব্রজগোবিন্দ সোম তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরার 
ছিলেন। তীহার ছুই পুত্র--শ্যামলাল ও প্যারীলাল সোম । 

ব্রজগোবিন্দের জোগ্ঠ পুত্র শ্যামলাল সোম ১৮৩৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অস্কশান্ত্রে তাহার 
বুাতপত্তি ছিল। তিনি প্রেদিডেন্দী পোষ্ট অফি[ুস কর্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে 
হেড আসিষ্টেপ্ট, পদে উন্নীত হন) তৎপরে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। 

ব্রজগগোবিনের কণি্ট পুন্র প্যারীলাল মোম ১৮৪৬ থুঃ ভূমিষ্ঠ হন। 
তিনি উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের লাইব্রেরীয্ীন ছিলেন। তৎপরে 
অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিপুক্র রাখিয়া যান। 





৬ গোকুলবিহারী সোম। 


ঘনগ্তামের সপ্তম পুত্র গোকুলবিহারী সোম ১৭৭৪ খঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় একজন প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। তৎপরে কটকের জঞ্জ বাহাদুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। 
তাহার ছুই পুত্র--শিবশঙ্কর ও রায় বেণীমাধৰ সোম। র্‌ 

গোকুলবিহারীর জোষ্ঠ পুত্র শিবশঙ্কর সোমের ছয় পুত্র--অমৃতলাল, 
বনোয়ারীলাল, মনোয়ারীলাল, শ্রীলাল, মুরারীলাল ও হরিলাল সোম। 


হুগলী-চুটুড়া জমীদারবংশ। ৪১৫ 


শিবশঙ্করের মধ্যম পুর বনোয়ারীলাল সোমের ছুই পুত্র- শ্রীযুক্ত 
জগুন্ন ভ ও শ্রীযুক্ত রাজছুল্পভ দোম। কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত রাজছুন্নভ 
১৮৮০ খুঃ ভূমিষ্ট হন। তিনি হুগলীর কালেক্টারীর রোওসেম্‌ বিভাগের 
একজন কেরাণী। | 

শিবশঙ্করের তৃতীয় পুত্র মনোয়ারীলাল সোম ১৮৪৬ থুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি হাবড়ার ছোট আদালতের দ্বিতীয় কেরাণী ছিলেন। 
কোন প্রকার ছুর্দৈববশতঃ . তাহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে তারক- 
নাথ ও কেদারনাথ দোম নামে ছুই পুত্র রাখিয়া যান। 

শিবশঙ্করের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্্ীলাল দোম বি, এ, ১৮৩৯ খৃঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক 
ছিলেন! তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সোম। 

শিবশঙ্করের পঞ্চম পুত্র মুরারীলাল সোম বি-এল, ১৮৫০ থুঃ ভূমিষ্ঠ 
হন। তিনি একজন মুনসেফ্‌ ছিলেন। ১৮৮২ থুঃ তাহার মৃত্যু হয়। 
তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃঞ্চ ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্জ মোম নামে 
হুই পুত্র রাখিয় গিয়াছেন। 

শিবশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত হরিলাল সোম ১৮৫৩ থুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি পোষ্টাফিসের কঞ্টোলার জেনারেল অফিনের প্রধান 
কেরাণী। তীহার তিন পুত্র-শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র, শ্রীযুক্ত ধনেশচন্ত্র ও 
শ্রীযুক্ত গণেশচন্ত্র সোম। 

_ গোকুলবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রাঁয় বেণীমাধৰ সোম বাহাছুর ১৮১৬ থুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুনসেফ পদে নিযুক্ত হইয়। ক্রমে সবজজ হন। 
অতঃপর কুষ্টিয়া ও পাবনার ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। 
১৮৫৭ খৃঃ মিপাহী বিত্রোহের সময় তিনি একটি ভাগার প্রতিষ্টা করিয়া 
অর্থ সংগ্রহপূর্বক বহুলোকের উপকার করেন। ১৮৭৩ খুঃ তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন।, সাত্চন্্িশ বৎসর অতি হুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য 


৪১৬ ভারত-গোরব। 


করায় গবর্ণমেন্ট অন্তষ্ট হইয়া তাঁহাকে “রায় বাহাছুর* উপাধি প্রদান 
করেন। তিনি শিক্ষার উৎসাহদাত| ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি দেওয়ানী কা্য্যবিধি আইন নামে একথানি 
রস্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ থৃঃ ১৭ই অক্টোবর রায় বিণীমাধব সোম 
বাহাছুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে রাধিকালাল ও 
প্রিয়লাল নামে দুইটা উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যান। 

বেশীমাধবের জ্তোষ্ঠ পুন্র রাধিকালাল দোম একজন সবডেপুটা 
কালেক্টার ছিলেন। তীহার তিন পুত্র- যোগেন্রকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ ও 
কুমুদৃঞ্চ মোম। জট পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেনরকৃষ্চ মোম ১৮১৩ খুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন অফিসের একজন 
কেরাণী। মধ্যম পুত্র অতুনকৃষ্ণ সোম ১৮৬৪ থূঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
কলিকাতা ছোট আদালতের একজন কেরাণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুক্র 
কুমুদরক্* দোম ১৮৬৬ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় পুলিশের. 
ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফিসের একজন কেরাগী ছিলেন। 


৮... ৬ বিনোদবিহারী সোম। 

ঘনগ্তামের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী দোম ১৭৮৩ খূঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি উড়িষ্যার নিমক মহালের একজন দারোগা হি ॥ 
তাহার ছুই পুত্র--অভয়চরণ ও গোবিন্বচরণ সোম। 

বিনোদবিহারীর দ্ধষ্ঠ পুত্র অভয়চরণ লোম ১৮১৪ থূঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তৎকালীন দদর দেওয়ানী আদালতের একজন মোহরার, 
ছিলেন। ১৮৭৫ ধুঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাহার তিন পুত্র-_ 
রাখালচন্্র, কানাইচন্ত্র ও ঈশানচন্ত্র সোছ। 
. অভচরণের 'জোষ্ট পুত্র শ্রীযুক্ত রাখানচন্তর মোম ১৮৪৪ খৃঃ সি 
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হন। তিনি কলিকাতার একাউন্টেন্ট, জেনারেল অফিসে বছুদিবস হিসাব 
পরীক্ষক ছিলেন) তৎপরে কলিকাতা ছোট আদালতের একাউণ্টেন্ট, 
নিযুক্ত হছন। ১৯*১ খুঃ তিনি অবসর বৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

অভয়চরণের মধ্যম পুত্র কানাইচন্্র সোম ১৮৪৮ থৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কলিকাতার একাউণ্টে্ট জেনারেল অফিসে বিভাগীয় 
হিসাব পরীক্ষক ছিলেন।' 

অভয়চরণের কনিষ্ পুত্র ঈশানচন্্র দোম ১৮৫৪ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি রুড়কী কলেজ হইতে উত্বীর্ণ হইয়া কয়েক বতনর মাবওভার- 
সিয়ারের কার্ধ্য করিয়| অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

বিনোদবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র গ্রোবিন্দচরণ মোম ১৮২৪ খুঃ ভূমিষ্ঠ 
হন। তিনি মাগুরার ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। 
১৮৬৬ খৃঃ তাহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। 


সপ 


৬ কৃপারাম সোম। 


বলভদ্র দোমের বংশধর গল্গানারায়ণের ভ্রাত! কৃপারাম সোমের পুত্র 
রামচরণ মোম কলিকাতা বাগবাজারে আসিয়া বদতি করেনক্ তিনি 
মৃত্যুকালে শিবচন্ত্র, কৃষণচন্ত্র, ভগবানচন্ত্র ও জগৎচন্ত্র নামে চারি পুক্র 
এবং হরস্দরী নায়ী এক কন্যা রাখিয়! যান। 

রামচরণের জোষঠ পুত্র শিবচন্র দোম ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অগ্ীনে 
আগ্রার দেওয়ান ছিলেন। তাহার হস্তে হুর্গ ও তাজমহলের ভার স্থস্ত 
ছিল। ইংরাজ কর্ণচারীগণ তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তির্মি 
কলিকাতা-পিমলা-নিবামী গুরুপ্রসাদ বস্তুর, এপ্থমা কন্তাকে বিবাহ 
কাহার তিন পুত্র--রামলাল, শ্তামলাল ও সৌম। 

শিবচরে, অধম পুজ শামলাল সোম হিনু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট 

? টা চি 
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ছাত্র ছিলেন; তৎকালে রাজ! দ্বিগম্থর মিত্র তাহার সহপাঠী ছিলেন। 
শিক্ষা বিভাগের ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
 মহিত তাহার বিশেষ সৌন্বপ্ভ ছিল। শ্ঠামলাল ছগরলী কলেজের একজন 
খাততনাম! শিক্ষক ছিলেন এবং ইংরাজ অধ্যাপকগণ তাহাকে বিশেষ 
সম্মান করিতেন । তিনি ৩৪ বতমর বয়ংক্রম কালে লোকান্তরিত হন। 
সাহার ছুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ স্ুেন্ত্রনাথ সোম। 

শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুল মাধবলাল সোম হেয়ার স্কুলে বিগ্যাশিক্ষা 
করেন। তৎপরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। এ 
কলেজ হইতে একটি রৌপা ও স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। 
তিনি বহু দিবস উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের ঘারওয়াল জেলার অন্তর্গত 
শ্রীনগর উষধালয়ে সাব আসিষ্টাণ্ট.. সার্জেনের কাধ্য করেন) কিন্ত 
পরিশেষে তথায় বাযুরোগগ্রস্ত হইয়া যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তৎকালে তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া যান। 

রামচরণের দ্বিতীয় পুর কৃষ্চচন্ত্র সোম ই? ইওিয়া কোম্পানীর অধীনে 
কটকে দেওয়ান ছিলেন। তাহার হস্তে তথাকার ছূর্সের ভার স্থযস্ত ছিল। 
তিনি পূর্বোক্ত গুরুপ্রদাদ বন্ধুর দ্বিতীয়া কন্তাঁকে বিবাহ করেন। তাহার 
চারিপুত্র-রাজকিশোর, নবকিশোর, কালীকিশোর, ও দুর্গীকিশোর 
সোম এবং তিন কন্ত। হইয়াছিল। তাহার প্রথমা কন্যার লহিত 
কলিকাতা-কুমারটুলির বেণীমাধব মিক্রের বিবাহ হয়) দ্বিতীয়ার সহিত 
বাগরা্জার-নিবাসী.লোকনাথ বনু ভ্রাতুদ্ুত্র তারকচন্ত্র নুর পরিণয় 
হয়; তৃতীয়ার মহিত চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বাঁরাসতের কালীকৃষ্ণ 
মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। 

রামচরণের তৃতীয় খুত্র ভগবানচন্ত্র সোম ও কনিষ্ঠ পুত্র জগৎচন্ত্র 
সোম গবর্ণমেন্টের অধীনে কোন কর্ম করেন নাই। তাহারা, উভয়ে 
নিঃসন্তান ছিলেন 


হগলী-_চুঁচুড়া জমীদারবংশ ! ৪৯৯ 


রামচরণের কন্তা। হরমুন্দরীর সহিত বাগবাজার-নিবাসী দেওয়ান 
্£রি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রসিকলাল ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। 
হরসন্দরী সহমরণে প্রাগ্যাগ করেন । ১৮২৯ থু $ঠা ডিসেম্বর লর্ড 
উইলিয়ম বেটিং' বাহাদুর কর্তৃক দতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ 
হইবার পূর্বেহি তিনি কলিকাতার মধ্যে শেষ সহমরণে গমন করিয়াছেন । 


আন্দুল রাজবংশ । 


আন্দুল গ্রাম পূর্বে হুগলী জেলার ন্তর্ঘত ছিল, অধুন! ইহা হাবড়া 
জেলার অন্তত হইয়াছে। হুগলী গ্েলার জমিদারদিগের মধ্যে আনুল 
রাজবংশ বিখ্যাত ও সরবাগ্রগণ্য। এইবংশ এক সময় গ্রভৃত দামাঞ্জিক 
ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিভূষিত ছিল। বঙ্গদেপের মধ্যে ইহা একটি 
গ্াটীন ও গস্ান্ত কাযস্থ জমিদারবংশ। ইহাদের উপাধি “করণ, 
মুদ্রমান দরকার হইতে এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ “রায়” উপাধি 
্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৬ রামচরণ রায়। 


দেওয়ান রামচরণ রায় আদল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
আরবী ও পারসী ভাষায় ঝুংপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষাও 
যংামান্ঠ শিক্ষা করেন। খৃষ্া় অষ্টাদশ শতাবীর গ্রারস্তে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর অধীনে কার্ধ্যকালে ভাগলক্মী তাহার গ্রতি জুগ্রসন্না হন। 
তিনি স্বীয় গ্রতিভাগুণে অর্ড ক্লাবের "কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে কৃতনতার্থ 
হন। রামচরণ গ্রথমে ক্লাবের একজন সরকার ছিলেন, তৎপরে 
দেওয়ান পদে উন্নীত হন। তৎকারে তিনি কলিকাত| গাথুরিয়া- 
ঘাটায় বাম করিতেন। রামচরগ ক্রমে গ্রতৃত বিত্তশালী হইয়া কোম্গা- 
নীর চাকরী পরিত্যাগপূর্বক আন্দুলে বাসগ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে 
জীবনযাপন কনে হার ছুইপুত্র রামলোচন ও রান্জচন্ত্র রায়। 


হাবড়া_আনুল রাঁজবংশ। ৪২১ 


» রামলোচন রায়। 


দিশ্লীশ্বর সম্রাট মাহ আলম, ক্লাইবের সত্তোষ বর্ধনেচ্ছায় তাহার অন্ুচর 
ও কর্মচারীগণকে নন্মানহূচক উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করিলে, লর্ড 
 ক্লাইব বাহাদুর দেওয়ান রামচরণকে সম্মানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া 
নির্বাচন করেন) কিন্তু রামচরণ স্বয়ং কোন সম্মান গ্রে স্বীকৃত না 
হইয়া তাহার জো পুল রামলোচনকে সম্রাট প্রদত্ত উপাধি দানের 
প্রার্থনা করেন) তাহুদারে ১৭৬০ খুঃ দি্লশ্বর মাহ আলম বাহাছুর 
রামলোচনকে “রাঙ্গা” উপাধি প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং অনেক সময় পঙ্ডিতগণকে পারিতোধিক 
দানে উৎসাহ প্রদ্ধান করিতেন। তিনি তাহার জমিদারীর মধ্যে “আনল 
রাজা" নামে একটি নব অন্ধ প্রচলন করেন) গ্ভাপি আন্দুল রাহ্ষ- 

ংশধরগণ তাহ! জমিদারীতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের 
ছুই পুন্র-কুমার কাণীনাথ ও শিবনাথ রায়। 


৬ কাশীনাথ রায়। 


রামলোচনের দেহান্তে স্দীর জোঠ পুজ্র রাজ! কানীনাথ রায় 
তংস্থলাভিষিজ্ হন। তিনি সংস্কৃত ও পারমী ভাষায় ভ্ঞানলাভ 
করিয়া পিতার স্তায় উঞ্তভাষ! শিক্ষার্থীগণের সবিশেষ উৎসাহ্বর্ধীন 
করিতেন) অধিকন্ত অনেক ব্রাঙ্মণকে নিষফর ভূমি দীন করেন। তিনি 
অলৌকিক প্রতিভাশালী ও মধুর প্রন্কৃতি ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র 
রানারাযণ রায় ও একটি করা জমবগ্রহণ করেনা ৮... 


৪২২ ভারত-গৌরব। 


৬ রাজনারায়ণ রায়। 


কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজপদে 
অভিষিক্ত হন। তিনি কলিকাতার তৎকালীন হিন্দুকলেজে বিষ্তাশিক্ষা 
করেন। তিনি সগীত বিগ্তার উৎসাহ্দাতা ছিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গীত 
বিদ্যায় সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। তৎকালে সঙ্গীতজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি 
দিল্লী, গোয়ালিয়র, লক্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন, 
তাহাদের অধিকাংশ রাজ! রাজনারায়ণ কর্তৃক আন্দুল রাজভবনে আহ্‌ত 
হইতেন। তাহার দময় আন্দুল দঙ্গীত বিস্তার একটি প্রধান কেন্দ্র 
ছিল এবং আন্দুল রাজদরবারও এতদ্দেশ মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া 
গণ্য হইত। কলিকাতা! এবং তৎমন্লিহিত স্থানের প্রায় সকল সন্তাস্ত 
ব্যক্তি আন্দুল রাজদরবারে যাতায়াত করিতেন। রাঁজা রাজনারায়ণ সংস্কৃত 
শিক্ষার একজন উৎসাহদাত ছিলেন ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিশেষ সন্মানিত 
হইতেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা আলঙ্কারিক 
অধ্যাপক প্রেমঠাদ- তর্কবাগীশ মহাশয় “আন্দুল রাজপ্রমস্তি” নামে 
একখানি সংস্কৃত কবিতী পুস্তক লিখিতে আর্ত করেন, উহার কয়েকটা 
সর্দ সমাধা হইয়াছিল) কিন্তু ল্লকাল মধ্যে রাজনারায়ণের মৃত্যুর জন্ত 
মুদ্রিত হয় নাই। ভারতের তৃতপূর্ব গবর্ুর জেনারেল লর্ড আকল্যাণ্ডের 
কৃপাদৃষ্টি রাজনারায়ণের প্রতি পতিত হইন্াছিল। ১৮৩৬ থূঃ তিনি 
রাজনারায়ণকে “রাজা” উপাধিমহ একটি বন্থমূল্য পরিচ্ছদ ও মাণিকা- 
যুক্ত একখানি তরবারি খেলাত গ্রদদান করেন। রাজ বাহাছুর কায়ন্থ- 
দিগের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক, এততদ্বাতীত 
সামাজিকতায়/শ্রে্ঠ ছিলেন ও প্রভূত নন্ষান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি 
ৰনুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করেন যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং 
তাহারা পূর্ব উপবীত ব্যবহার করিতেন। তিনি ্ষতিয়ের স্তায় তাহার 
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পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কুশঙ্ডিকার অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতা 
শোভাবাজ্গারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক তাহার 
পৌত্রের বিবাহ সময় দেইরূপ আর একটি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজা 
রাজনারায়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুল্র বিজ্য়কেশব ও একটি কন্থা 
রাখিয়া যান। 


৬ বিজয়কেশব রায়। 


রাজনারায়ণের পর তীয় পুক্র রাজ! বিজয়কেশব রায় উত্তরাধিকারী 
হন। তিনিও সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহবর্ধনে মুক্তহস্ত হইয়া কৌলিক 
প্রথা যথাসাধা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার দুই পত্বীকে পোষ্য 
পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়! নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
অতঃপর বিধবা পত্বীদ্বয় গ্রত্যেকে এক একটা করিয়া পোষা পুত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অনন্তর কয়েকজন প্রসিদ্ধ হিন্দু আইনজ্ঞ উহা আইন 
বিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে উভয় পোষ্য পুক্র মধো মোকদম! 
উপস্থিত হপ্। ইহা কয়েক বৎসরকাল কলিকাত৷ হাইকোর্টের বিচারাধীন 
থাকিয়া অবশেষে বিলাতের প্রিভি কাউন্সীলের বিচারে আইন বিরুদ্ধ 
বলিয়া স্থির হওয়ায় রাপ্জা কাশীনাথ রায়ের দৌহিত্র ক্ষেত্রকৃষণ মিত্র 
উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন 


৬ ক্ষেত্ররৃঞ্ণ মিত্র । 
অতঃপর রাজ! ক্ষেত্রকঞ্ণ মিত্র বিষয় সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি 
যন্নিও গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি চির- 
প্রচলিত মর্ধাদানদারে.দেশ মধ্যে রাজা বাহাছুর নামে অভিহিন্ঘ হইতেন। 


৪২৪. ভারত-গৌরব। 


রাগ ক্ষেত্রকু বদানতার জন্ত সথগরসিন্ধ ছিলেন। রাজগঞ্জের রাজপথ, 
উলুবেড়িয়ার বিহুচীক! হাসপাতাল, উলুবেড়িয়৷ ইংরাজী বিদ্যারয়, 
খুন! জেলার অন্তর্গত আমাদি বঙ্গ বিদ্যালয় ইত্যার্দি তাঁহার বদান্ততায় 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং অন্যাপি এ চিকিৎসায় ও বিদ্যালয় আন্দুল 
রাজপরকারের দাহাযো পরিচালিত হইতেছে। খুলনার দাতব্য 
চিকিংদালয়ও ক্ষেত্ররুঞ্চের দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
শিবপুরে “হনুমন্ত থাট* নামক শ্মধানের বৃহৎ তূমি আন্দুলরাজ কর্তৃক 
শবদাহের জন্ত স্থানীয় পল্লীবামীগণুকে প্রদত্ত হইয়াছে। আন্দুল রাক্জ- 
এষ্টেটের বায়ে ইহার চতুর্দিক ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত এবং শবদাহীদের 
বিশ্রাম ও মুমূরুগণের গঙ্গাবাস জন্য স্থান নির্শিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। রাজ ক্ষেত্রকুষ্ণ ইহার সংস্কারকল্পে হাবড়ার মাজিস্ট্েটের 
হস্তে ১০,*০০২ টাক! দান করেন। উক্ত ঘাটের মন্নিকট রাজা কাশী 
নাথের প্রতিষ্টিত চারিটী শিবমন্দির আছে, তাহার দেবার্থে অদ্যাপি 
মান্দুল রাজবংশধরগণ বাৎসরিক ১০*২ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। 
এই অর্থে শিবপুরের একটি দীন ব্রাহ্মণ পরিবার চারিপুরুষ কাল গ্রৃতি- 
পালিত হইতেছেন। ক্ষেত্ররৃষ্খ, হুগলীর ডাফরিন্‌ হাসপাতালে ৫০২ 
টাকা প্রদান করেন। হাবড়ার ম্যাজিষ্েট গ্রিয়ার সাহেবের অন্থরোধে 
তিনি ৫০০০২ টাকা বায়ে আন্দুল সরস্বতী নদীর উপর একটি মেতু পুনঃ 
নির্মাণ করেন। অধুনা জেল! বোর্ড এ দেতু এবং রা্তগঞ্জের রাস্তার 
তন্বাবধান করিতেছে। রাজগঞ্জের রাস্ত। পাকা করিতে জেলা! বোডে'র 
৮***২ টাকা বায় হর, উহার প্রায় সমুদয় ব্যয় ক্ষেত্রকৃষ্ণ গ্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি মাসিক ৩০৯২ টাঁকা বায় স্বীকার করিয়৷ পাঁচ বংসর 
কাল আনলে ভুবিলী স্কুল নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংরক্ষণ 
করেন। উহ! গবর্ণমন্ট সাহাযা প্রাপ্ত মহিয়াড়ীর বিদ্যালয়ের অনিষ্ট 
ধ্করিলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
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মহেশচন্র ন্যায়রদধ মহোদয়ের অনুরোধে ভুবিলী বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া 
হইন়াছিল। আনলে ৮ অপূ্ণার বাটা অদ্যাপ "ভৃট, কাশীধাম” নামে 
খ্যাত আছে। তথাকার অনেকগুলি মন্দিরে শিবমূর্তি এবং মধ্ম্থলে 
একটি বৃহৎ মন্দিরে ৬ অনপূর্ণ মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের 
পৃ্জায় বাংমরিক ২৩২ টাকা বায় হয়। ১৯০৭ খুঃ ৪ঠ। মেপ্টেম্বর 
রাজা ক্ষেত্ররুষ্ণ মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার তিন পুত্র- 
কুমার উপেন্ত্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র । 


৬ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 


কষেত্রকষের জোষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্ত্রনাথ মিত্র বুদ্ধিমান ও সাঁধু- 
গ্রক্কতি ছিলেন। প্রজা্দিগের হিতসাধনের জন্ত তাহার নিরন্তর আন্তরিক 
চেষ্টা ছিল। তিনি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করিয়া গ্রজা- 
ুপ্রের শ্রদ্ধাভাঙজন ও বশস্বী হইয়াছিলেন। সতাপ্রিয়তা ও দেশহিতৈধিতা 
গ্রভৃতি গুণের জন্ভ তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন হন। ,কুমার 
উপেন্্রনাথ মিত্রদিগরের অর্ধাংশ অধুনা! “বড় তরফ" নামে খ্যাত এবং ইহা 
উপেন্্রনাথের উইল অনুসারে কর্কারীগণের তত্বাবধানে আছে। 
বড় তরফের ব্যয়ে আন্দুলে সরম্বতী নদীতীরে একটি শবদাহের পাকা 
শ্মশান ও গৃহ নির্দিত হইয়াছে। 

১৯৯ খু ১ জুলাই কুমার উপেন্নাধ মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার পাঁচ পুন্র--কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাধ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ, শ্রীযুক্ত 
সথরথনাথ, শ্রীযুক্ত ভরতনাথ ও ্্ীযু জানান মিত্র এবং চারি কন্তা 
বিদ্বমান। 


৪২৩ ভারত-গৌয়ব 


৬ দেবেন্ত্রনাথ মিত্র । 


কষত্রকুষ্জের মধ্যম পুর কুমার দেবেন্দ্রনাথ মিত্র একটি মাত্র কন্তা 
রাখিয়া তাঁহার পিতা বর্তমানে জীবলীলা! মন্বরণ করেন। 


৮ নগেন্্রনাথ মিত্র। 


্ষত্রকুষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার নগেন্ত্রনাথ মিত্রের একমাত্র পুল 
কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রনাথ মিত্র এবং তিনটি কন্ঠ] হইয়াছিল। নগেন্র 
নাথের জীবদ্দশায় তাহার দুইটা কন্তা লোকান্তরিতা হন। অতঃপর 
১৯১১ খুঃ ১৬ই অক্টোবর কুমার নগেন্দরনাথ মিত্র স্বর্ারোহণ করিয়াছেন। 

কুমার নগেন্ধনাথের অন্ধাংশ «ছোট তরফ" নামে পরিচিত। এক্ষণে 
কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার অধিকারী । কুমার বাহারের বায়ে 
আন্দুলের নিকট বাইগাড়ী গ্রামের পাকা শ্মশান ঘাট নির্ধি 5 হইয়াছে। 
ইনি স্বীয় জননীর নামে আন্দুলে মাধনকুমারী চতুষ্গাঠী ও মাথনকুমারী 
পাঠাগার প্রতিষ্টা করিয়াছেন। ইহার ব্দান্ঠতায় আনদুলের বছুতর 
দরিদ্র বিধবা এবং অনাথ বালকগণের গ্রাদাচ্ছাদন ও বিদ্তািক্ষা মন্পন্ন 
হইতেছে। ইনি একজন মন্ত্ান্ত ও কৃতবিদ্ভ বাক্তি বলিয়া পরিচিত। 
শিক্ষাবিস্তার ও সমাজের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন | বঙ্গ- 
সাহিত্যে পৈলেন্্রনাথের অনুরাগ দৃষ্ট হয়। হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী 
ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে সবিশেষ চেষ্টা করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে 
দানাদি করিয়া লোকপ্রিক্তার পরিচয় দিতেছেন। 


তমলুক রাজবংশ । 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক রাজবংশের যে ইতিবৃন্ 
আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় মযুরবংশী়, কৈবর্তবংশীয় ও 
গঙ্গাবংশীয় তিনটা রাজবংশ তথায় রাজন্ব করিয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ মযুরধ্বজ, তাতধবজ, হংসধ্বজ ও গরড়ধ্বজ এই চারি 
জন মযুরবংশীর় রাজা ক্রমান্থয়ে তমলুকে রাজত্ব করেন। তাহারা 
মহ্াভারতীয় কাপের লোক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কৈবর্তবংশীয় কানু- 
ভূঞা তমনুক রাজ্য অধিকার করেন। তিনি উড়িযা। হইতে 
মেদিনীপুর জেলায় আগখন করিয়াছিলেন? সেই দময় তংগ্রদেশ হইতে 
কয়েকজন জাতি আনিয়া তাহাদিগকে ভৃমপ্পত্তি গ্রদদানপূর্বক এই 
স্থানে বতি করাইয়াছিলেন। তৎপরে ভাগ্চড় ভূঞা রা্যাধিকার লাত 
করেন। ১৪০৩ খৃঃ তিনি তন্তাগ করিলে এই বংশের লোপ 
হইয়াছে। 

অতঃপর গঙ্গাবংশীয্ রাজগণ তমলুক রাজা গ্রাণ্ত হন। বিদ্যাধর 
রায়_নীলকান্ত রায়_জগনীশচন্্র রায়--চনদ্রশেখর রায়-_বীরকিশোর 
রায়__গোবিন্াদে রায়--যাদবেন রার়-হরিদে রায়-বিশ্বেশবর রায় 
_নৃদিংহ রায়_শল্কচ্র রায়ুদীগচন্্ রা দিবাচনদর রায়-বীরভন্ু 
রায়-লক্ষণচন্তর রায়__রামচন্ত্র রায়__পন্মলোচন রায়-রুষচন্র রায়_ 
গোলবনারায়ণ রায়__বলিনারায়ণ রায়_কৈশিকনারাযণ রায়_ 
আদীতনারায়ণ রায়_কৃষ্চকিশোর রাধ_চন্্কিশোর রায়-মৌনী 
কিশোর রায় _মার্কগুকিশোর রায়-_ইন্দ্রমণি রায় _নুধা| রায়-মৃগয়া 
মণি, সুধাযার ভথী ও জামিনভঞজ রায়ের গরী-ভানুরা়, দৃগয়ামণির 


৪২৮ ভারত-গৌরব। 


পুত্র_লক্্মীনারায়ণ রায়__চন্দ্রাঘণি, লক্্মীনারায়ণের কণ্া ও কেশবচন্ত্ 
রায়ের পত্ী পর্ধাত্ত ৩২ জন রায় উপাধিধারী গঙ্গাবংশীয় রাজগণ তমলুকে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ থুঃ রাজ! কেশবচন্ত্র রায় মুসলমান 
গবর্ণমেন্টকে রাজন্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় রাজমহলের তদানীস্তন 
নবাব নুজা সাহ তীহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তীয় মধ্যম ভ্রাতা হরিহর 
রায়কে রাজ্য প্রদান করেন। 


৬ হরিহর রায়। 
কেশবচন্ত্রের মধ্যম সহোদর হরিহর রায় ১৬৫৪ খুঃ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। অনন্তর তমলুক জমিদারী'ছুইভাগে বিভক্ত হয়। হরিহরের 
পু রামচন্দ্র রায় সাড়ে নয় আনা এবং হরিহরের কণিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহর 
রায়ের পুত্র গম্ভীর রায় সাড়ে ছয় আনা প্রাপ্ত হন। | 


৬ নরনারায়ণ রায়। রঃ 


তদনস্তর ১৭৩৭ থূ: রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র রাজা নরনারায়ণ রায় 
সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-কপানারায়ণ ও 
কমলনারায়ণ রায়। 


৬ কৃপানারায়ণ রায়। 
নরনারায়ণের লোকান্তরে তাহার জোস্ঠপুত্র রাজ! রৃূপানারায়ণ রায় 
রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তীহার সময় রাধ্য মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের 


উন্নতি হইয়াছিল। ১৭৫২ খৃঃ রাজা ক্বপানারায়ণ রায় ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। 


মেিনীপুর--তমনুক রাঙঈবংশ। ৪২৯ 
* কমলনারায়ণ রায়। 


ককপানারায়ণের পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কমলনারায়ণ রায় 
১৭৫২ থুঃ উত্তরাধিকারী হন। ১৭৫৬ খুঃ পর্ধ্যগ্ত তিনি রাজত্ব করেন। 
তাহার নময় রাজস্ব প্রদানে শৈথিলা হওয়ায় ১৭৫৭ ধুঃ মীর্জা দেদার 
আলী বেগ এই জমিদারী নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ থুঃ 
রাজা কমলনারায়ণ রায়ের লোঁকান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি মৃতাকালে 
সস্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ঃপ্রিয়! নায়ী ছুই পত্বী এবং আননদনারায়ণ নামে 
একটি পুন্র সন্তান রাখিয়া! যান। 


১৭৬৭ থুঃ মীর্জা দেদার আলীর মৃত্যু হইলে তৎকালীন নবাব 
সরকারের প্রধান কর্মচারী দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও দেওয়ান 
গঞ্গাগোবিন সিংহ মহোদয়গণের চেষ্টায় নবাব সয়ফদ্দৌল! এই জমিদারী 
রানী সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্প্রিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। তাহাতে রাণীঘ় 
সন্তূষ্ট হইয়। পুরস্কারশ্বরূপ দেওয়ান ননাকুমারকে ছয়খানি ও দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিনূকে আট খানি গ্রাম দান করেন। উহ! অন্যাপি তমুণুক 
জমিদারীর দক্ষিণাংশে তানুক বাসদেবপুর ও' গোপালপুর নামে বর্তমান 
রহিয়াছে। দোওয়ান নন্দকুমার উক্ত বাদদেবপুর তালুকে একটি হাট 
ব্মাইগ়ছিলেন, তাহ নন্দকুমারের হাট নামে অভিহিত হয় এবং 
হাটের নামান্ুপারে সেই স্থান অদ্যাপি “ননদকুমার” নামে প্রধ্যাত। 
নন্বকুমারের উত্তরাধিকারীগণ বাসদেবপুর তানুক হস্তান্তর করিলে 
উহা এক্ষণে মহিযাদলাধিপতির সম্পত্তি হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্া- 
গোঁবিনের উন্তরাধিকারীগণ গোপালপুর ভানুক অদ্যাপি ভোগ 
করিতেছেন।. ৃ 


৪৩০ .. ভারত-গৌরব। 


৬ আনন্দনারায়ণ রায়। 


অনন্তর রাণী সস্তোধপ্রিয়ার পুত্র আনন্দনারায়ণ রায় ও কৃ্ণ- 
প্রিয়ার পোষ্য পুত্র তীহাদের জমিদারী পুনরায় নয় আন! ও সাত আনা 
ংশেবিভক্ত করেন। ১৭৯৩ খুঃ ২২শে মার্চ ইংলতীয় কর্তুপক্ষগণ 
দ্শসালার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার অনুমতি প্রদীন করেন। ইহাতে 
জমিদারগণ নির্দিষ্ট রাজন্ব দিয়া অধিকৃত ভূসম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ 
দখল করিবার ক্ষমতা গ্রাণ্ত হন। দেই সময় ১৭৯৫ থুঃ রাজা আনন্দ- 
নারায়ণ রায় সমস্ত জমিদারী অধিকার করেন। তীহার হরিপ্রিয়া ও বিষ 
প্রিয়া নামে ছুই বাণী ছিলেন; কিন্তু কাহারও সন্তানাদি না হওয়ায় প্রথমা 
রাণী হরিপ্রিয়া শ্রীনারায়ণকে এরং কনিষ্ঠা রাণী কিজুপ্রিয়া লক্্মী- 
নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 


৬ রুদ্রনারায়ণ রায়। 


১৮২১ খুঃ শ্রীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজ! লক্ষমীনারায়ণ রায় 
আপন নামে সমস্ত জমিদারীর নাম খারীজ প্রার্থনা করেন। তাহাতে 
জোষ্ঠা রাণী হরিপ্রিয়া অসন্তষ্ট হইয়! তাহার স্বামীর নিয়মাদেশ মতে 
অর্ধেক জমিদারী অধিকারপূর্ববক রুদ্রনারায়ণ রায়কে পুনরায় পোষা 
পুল গ্রস্থণ করেন। ১৮৪৫ খুঃ রাজ! রদ্রনারায়ণ রায় তৎকালীন সদর 
দেওয়ানী আদালতের নিশ্ত্বানুদারে অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
অনন্তর পরম্পরের বিবাদে ও প্রজার প্রতি নানাগ্রকার অত্যাচারে 
১৮৪৮ খুঃ রাজলক্ষী তাহাদের হস্তত্রষ্টা হইয়া ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হয়। সেই সময় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও রাখালদাস মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি অর্ধেক এবং মহিষাদলাধিপতি অর্ধেক জমিদারী ক্রয় করেন। 


মেদিনীপুর--তমলুক রাজবংশ । ৪৩১ 


১৮৬৭ খুঃ রাজ! রুদ্রনারায়ণ রায় গ্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক 
খাকায় একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অতঃগর রুদ্রনারায়ণের পোষাপুজ মহেন্তনারায়ণ রায় বিষয় সম্পত্তি 
প্রার্চ হন। এক্ষণে তীহার বংশধরগণ সামান্ত জাখেরাজ ও দেবোত্বর . 
সম্পত্তির দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। 


৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 


বিমাতার নহিত নানা গ্রকার বিবাদ সত্তেও ১৮৪৪ থুঃ পর্য্যন্ত সমস্ত 
জমিদারী রাজা লগ্দীনারায়ণ রায়ের, কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৮৫৪ খ্‌ঃ 
লক্ষীনারায়ণ নরলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার ছুই পুত্র-_উপেন্ত 
নারায়ণ ও নরেন্ত্রনারায়ণ রায়। 

লক্ষীনারায়ণের জ্যে্ট পুর কুমার উপেন্ুনারায়ণ রায় বন্দর্শিতায় 
বিশেষ ভ্ঞানবান ছিলেন। ১৮৬০ থুঃ তিনি মানবলীলা মন্বরণ করিয়াছেন। 
লঙ্ষীনারায়ণের কণিষঠ পুন্র নরেন্রনারায়ণ রায় ১৮৮৮ খুঃ লোকাস্তরিত. 
হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার স্ুরেনরনারায়ণ রায়ের বংশধরগণ 
এক্ষণে সাধারণ গৃহস্থের স্থায় জীবনযাপন করিতেছেন। 


(কাশীষোড়া রাজবংশ | 


৬ গঙ্গানারায়ণ রায়।* 


মেদিনীপুর জেলার অন্তত কাণীধোড়! রাজবংশ ক্ষত্রিয় কুলোস্তব 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাত। গঙ্গানারায়ণ রর স্বীয় বামস্থান পিরদদেশ হইতে 
৬ জগন্নাথদেৰ দর্শনাভিলাম্ে ৮ পুরুোত্তমধাম আগমন করেন। অতঃপর 
কার্যাদক্ষতাঁর গুণে পুরীর দেবরাজের দেনানীপদে নিযুক্ত হইযাছিলেন। 
১৫৭৫ থঃ বাঙ্গালার নবাব দাউ খায়ের দেনাপতি হিনুদেব-ঘেমী 
কালাগাহাড় উড়িয্য/বিজয়ের অভিযান করেন, দেই লময় দেবরাজ 
প্রতিরোধ জনয স্বীয় দেনাপতি গঙ্গানারায়ণকে মনে প্রেরণ! 
ছিলেন। তিনি প্রাগুক্ত কার্যে বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতা: পর 
করিলে দেবরাজ সঙ্তষ্ট হইয়া গ্গানারায়ণকে জায়গীরম্বরূপ কাশীযোড়া 
পরগণ! প্রদান করেন। তংকালে কাশীযোড়! জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 
১৫৮৩ খ্‌ঃ গঙ্গানারায়ণ কাণীযোড়া অধিকার করিরা স্বদেশ হইতে, 
পরিজন নিয় এইস্থানে বসতি করেন। ১৫৮৬ থঃ তিনি আপন 
পুত যামিনীভাছ রাকে জমিদারী গরিচাণনের তার দয়া 
৬ পুরুষোত্বমধাম গমন করিয়! তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিরেন। 


« যাষিনীতানু রায়। র্‌ 
ঙ্গনারাণের পরোকা্তে যামিনীভাহথ রা কাদযোড়া জার 


অধীশবুর হ্নাঁ ১৫৮৬ খৃঃ তিনি তৎকানীন বন্ধের সাদক, খায়ের 
মহত :গৌড়াজধানীতে সাক্ষাৎ করিয়া গৌডেরের সাহাযো দিব, 
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নাট আকবর সাছের নিকট হইতে প্রাঙ্গগীর” সনন্দ প্রাপ্ত হইয়! 
কাণীযোড়ায়্ প্রত্যাগমন করেন। তিনি তথাকার অধিকাংশ জঙ্গল 
কাটাইয়া শুরা নামক একটি গ্রাম স্থাপনপূর্বক জান্দিবী নামে একটি: 
বৃহৎ পুক্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ১৬২৪ খৃঃ ামিনীভাহ রায় 
পরলোকগমন করেন। 


৬ প্রতাপনারায়ণ বায় । 


যামিনীভান্ুর মৃত্যুর পর ত্দীয় একমাত্র পুত্র প্রতাপনারায়ণ রায়, 
সমাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬২৫ খুঃ 
দিল্লী্বরের আদেশে পুরীর দেবরাজ রাজটাক1 ও শ্বেতছত্রাদি প্রদান 
করেন। তংপরে গ্রতাপনারায়ণ হরশঙ্কর নামক স্থানে রাজধানী. 
প্রতিষ্ট। করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কতক জঙ্গল কাটাইয়া প্রতাপপুর' 
নামে একটি নগর স্থাপন করেন। ১৬৬০ খুঃ রাজ! প্রতাপনারায়ণ রায়ের, 
জীবনাবদান হইয়াছে। ৃ 


৬ হরিনারায়ণ রায়। 


প্রতাগনারায়ণের পর তাহার পুত্র হরিনারায়ণ রায় ১৬৬০ থৃঃ' 
বাঙ্্যাধিকার লাভ করেন। তিনি অতি ধার্টিক ুকু্ছিলেন । তিনি, 
রাজধানীতে ৬ কৃ্চরায় নামে একটি কুলদেবতা স্থাপন করেন ॥ 
১৬৬৯ খৃঃ রাজা হরিনারারণ রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


২৮ 


৪৩৪ ভারত-গৌরব। 


৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 


হরিনারায়ণের দেহান্তে ৯৬৬৯ খৃঃ তৎপুন্র লক্ষমীনারায়ণ রায় রাজো- 
পাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক জঙ্গল কাটাইয়া কয়েকটি গ্রাম স্থাপন 
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আনাইয়! নিফর 
তু্পত্তি প্রদানপুর্্বক বসতি করাইয়াছিলেন। নবাব সরকারের বাকী 
রাজস্বের জন্য তংকালীন নবাব সায়েন্ত। খ। তাহার রাজধানী রাঁজমহলে 
লক্মীনারায়ণকে আনাইয়| প্রপীড়িত করিলে তিনি রাজ্য রক্ষার জন্ত 
স্বধর্মী পরিতাগপূর্বক মুরগলমানধর্ম গ্রহণ করিয়। বাকী রাজন্ব হইতে 
অব্যাহতি লাভ করেন। অতঃপর লক্ষমীনারায়ণ দেশে গ্রত্যাবৃত্ত হইয়। 
াচিয়াড়া গ্রামে বাদভবন নির্ধাণপুর্ববক বদতি করেন। তিনি তথায় 
একটি মসঞ্জিদ নির্ধীণ করাইয়া! তাহার ব্যয় নির্ধাহার্থে একশত বিঘা 
ভূমি দান করিয়াছিলেন । ১৬৯২ খুঃ রাজ। লক্ষমীনারায়ণ রায় পঞ্চতব 
প্রাপ্ত হন। 


শেপ শপ 


৬ দর্পনারায়ণ রায়। 


লক্ষীনারায়ণের পর হার পুত্র দর্পনারায়ণ রায় ১৬৯২ থুঃ কাণী- 
যোড়া রাঞ্যের অধীশ্বর হন। তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়! মৃত্যুর 
পূর্বে মুদলমানধর্ধ গ্রহণপূর্ববক উক্ত টাচিয়াড়া গ্রামে বাদ ফরেন। 
১৭২০ খৃঃ রা্জ। দর্পনারায়ণ রায় ইহলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন। 


৬জিতনারায়ণ রায় 


দর্পনারায়ণের পরলোকান্তে ১৭২* খুঃ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র জিত- 
নারারণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদানে 
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অক্ষম হইবে তৎকালীন নবাব স্থজাউদ্দৌল! তাহাকে মুর্শিদাবাদে 
কারারদ্ধ করিয়। রাখেন। কিয়দ্দিবম পরে নানক সাহর সাহায্যে 
কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সহিত & পুরুযোত্তমধাম গমন 
করেন। অতঃপর ৬ জগন্নাথের দর্শনান্তে বাটি প্রত্যাগমনপুর্ব্কক 
্টাচি্াড়। গ্রামে একটি সঙ্গত প্রস্তত করিয়া তাহাতে ৬ জগন্নাথজীউর 
ুষ্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফকিরগ্জ গ্রাম স্থাপন ও জিতসাগর নামে 
একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তিনি তৃসম্পর্ডি গ্রদান- 
পূর্বক উক্ধ নানক দাহকে বসতি করাইয়! স্বয়ং নানকগন্থীধনম গ্রহণ 
করেন। ১৭৪৪ খুঃ রা! জিতনারায়ণ রায় কালগ্রামে পতিত হন। 


৬ নরনারায়ণ রায়। 


তংগরে জিতনারায়ণের ভ্রাতুপুন্র নরনারায়ণ রায় ১৭%৪ খুঃ 
বাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রম ধার্মিকপুরুষ ছিলেন। নরনারায়ণ 
জয্পাটনা গ্রামে ৬ জয়ওওী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে « অনন্ত বাসদেব, 
দেড়াচক গ্রামে ৮ গোবর্দনধারী এবং খবসবন গ্রামে « গোপালঙ্গীউ 
বিগ্রহ প্রতি! করিয়। তাহাদের সেবার্থে ভূ্পত্তি অর্পণ করেন। তিনি 
ময়নার রাজ! কৃপনন্দ বাছবলীন্দ্রের সত যুদ্ধ করিয়া তাহার জমিদারী 
কিরদংশ অধিকারপূর্বক কাশীযোড়া রাজোর অন্ততৃক্তি করিয়াছিলেন। 
১৭৫৬ খঃ রাজা নরনারায়ণ রায় নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


৮ রাজনারায়ণ রায়। 
: নরনারার়ণের দেহান্তে: ১৭৫২. ৭১ তদীয় দোষ পুত্র রাজনারাযণ 
রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেম। . ডিনি রাজবল্লভপুর নামে একটি গ্রাম 


৪৩৩ ভারত-গৌরব। 


স্থাপন করিয়া তথায় গড়বেষ্টিত বাসভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
১৭৬৬ খৃঃ ৬ রঘুনাথজীউ মৃষ্িগ্রতিষ্ঠা। করিয়। সেই স্থান রঘুনাথবাটা 
নামে প্রকাশ করেন। হুরিদাস বাবার নামক জনৈক বৈষণবকে উহার 
মহান্তপদে অভিষিক্ত করিয়া তৃদপ্ত্তি দান করেন। ১৭৬৮ খুঃ তিনি 
সাহাপুর পরগণার তূম্যধিকারীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! সাহাপুর 
অধিকারপূর্বাক ৩৬*/০ বিঘ| জমি ৬ বাসুলী দেবীর সেবার জন্য দিয়া- 
ছিলেন) এতত্ধ্যতীত কতক ভূসম্পত্ি ্রা্মণগণকে দান করিয়া বসতি 
করাইয়াছিলেন। ১৭৭ খুঃ রাজা রাজনারায়ণ রায়ের লোকাত্তর ঘটিয়াছে। 


৬ সুন্বরনারায়ণ রায়। 


রাজনারার়ণের মৃত্যুর পর ১৭৭* থ্‌ঃ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর নুম্দর 
নারা়ণ রায় এই রাজোর প্রতিনিধি হন। তিনি নানা জাতীয় ব্যক্ি- 
গণকে নিগ্ধর ভূদম্পত্তি দান করিয়! বমতি করাইয়াছিধেন । রাজবল্লভপুরে 
নান! জাতীয় শিল্পীগণের বাস জন্ত বিবিধ শিল্পোন্তি হইলে ুমন্মরনারায়ণ' 
এই স্থানের “সুন্দর নগর” আখ্যা প্রন্বান করেন। এক্ষণে কেবল মছলন্দ 
ভিন্ন অন্তান্য শিল্পকার্য লোপ হইয়াছে। ১৭৯৪ খঃ মেদিনীপুরের 
তদানীন্তন কালেক্টর বাহাদুর ৬* হাজার টাক! বাকী রাজন্থের জন্য 
রাজার জমিদারী ক্রোক করেন। তিনি বাকী কর হইতে অব্যাহতি 
ও নূতন বন্দোবস্ত জগ্ত প্রথমে কানেক্টার বাহাছুরের নিকট এবং 
পরিশেষে রেভিনিউবোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন? কিন্তু রেভিনিউ 
বোর্ডের আদেশ আসিতে বংদরাধিককাল বিলম্ব হইয়াছিল। এই সময় 
-ক্কালেক্টার বাহাছুর ভ্রয়োনশ ভাগে জমিদারী নিলাম করেন। তৎকালে 
নুন্দরনারার়ণ ১৯ সই বিঘা; মিম জার হন ১৮০৬ খুঃ যা 
সুদারনার়গিণ রায় লোকাত্বর গমন কর্দেন। 


মেিনীপুর-_কানিযোড়া রাজবংশ। . . ৪৩৭ 
৬ বন্তিনারায়ণ রায়। 


তংপরে জুন্বরনারায়ণের পুত্র বস্তিনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি সাধারণ গৃহস্থ মাত্র হইয়া সামান্ত আয়ে অতি কষ্টে দেবসেবা ও 
জীবিকানির্বাহ করিয়া ১৮৩৩ খূং ভবলীলা! স্বরণ করেন। 


শপ 


৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 


তদনন্তর বন্তিনারায়ণের পুত্র লক্ষমীনারায়ণ রায় বিষয় মম্পত্ি প্রাপ্ত 
হুন। তিনি ক্ষুদ্রভবনে বাঁস করিয়া সামান্য আয়ে বছ কষ্টে কালাতিপাত 
করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ লক্গীনারায়ণ রায় পঞ্চ প্রাণ্ড হইয়াছেন । 

লক্ষমীনারায়ণের পর তাহার পু রুদ্রনারায়ণ রায় উত্তরাধিকার লাভ 
করেন। ১৮৮০ খুঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমান 
সময়ে কাশীযোড়! রাঁজবংশের বংশধরগণ, বু কষ্টে জীবিক অর্জন 
করিয়া দীনভাবে দিনযাপন করিতেছেন । 


ময়ন! রাজবংশ । | 


মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ময়নাগড় অতি প্রাচীনকালে 
গৌড়াধিপতির শালীগতি কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 
রাজ! লাউদেন ও তৎপুত্র রাজা চিত্রমেন তথায় বহুকাল রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। 


৬ গোৌবর্দম।নন্দ বান্থৃবলীন্্ ৷ 


বর্তমান ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! গোবরধনানন্দ বাহুবলীন্র 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মবঙ্গ গরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। 
তিনি কয়েক বৎসর পরে রাজস্ব বাকীর জন্য পুরীর রাজা দেবরাজের 
রাজধানীতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাবস্থায় গোবর্ধনানন্দ সঙ্গীত 
ও মন্রবিষ্া় পুরীরাজকে পরিতুষ্ট করিয়া বাকী কর হইতে অব্যাহতি 
লাভ করেন। দেই সময় দেবরাজ তাহাকে “রাজা ও বাছুবলীন্ত্র” 
উপাধি এবং রাজছত্রাদি খেলাতসহ রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তৎকালে 
ময়না পরগণার ভূম্যধিকারী ্রীধর নুই রা ্রদানে বারঘ্ার শৈথিল্য 
করিলে গোবরধনাননদ ময়না পরগণা গ্রহণ করিবার অনুমতি গ্রাণ্ড হন। 
অতঃপর তিনি স্বদেশে গ্রত্যাবৃন্ধ হইয়া ভ্রীধর লুইকে নির্বাসন করিয়া 
ময়ন! রাজ্য অধিকার করেন। 


৬ পরমানন্দ বাহুবলান্ত্র। 


গোবর্দনাননের মৃত্যু হইলে তাঁহার গুত্র পরানন্দ বাহিবলীনত 
রাজ্যাবিকার লাঁত ক্পেন। তিনি ময়নাগড় দুর্গম দেখিয়া মবদ হইতে 


মেদিনীগুর-_ময়না রাজবংশ । ৪৩৯, 


আনিয়া তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্বক বগতি করেন। তিনি তিলদা- 
জলচক গ্রামেও একটি গড়বাটী নির্ধাণ করাইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই গড় প্রায় একশত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া 
অগ্াপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 


৬ মাধবানন্দ বাহুবলীন্ত্র। 


গরমাননোর পর মাধবানন বাহুবলীন্ত্র রাজানন গ্রহণ করেন। 
তিনি তমনুকের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তমলুক পরগণীর অন্তর্গত 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম অধিকার করেন। তিনি ময়নাগড় 
ও অত্যান্ত জমিদারীতে রাস্তা নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; 
অধিকন্ধ হি মন্দির ও ত্রাহ্মণগণকে ব্র্ষোত্তর দান করেন। 


৬ গোকুলানন্দ বাহুবলীন্ত্র। 
মাধবানন্দের পরলোকান্তে গোকুলানন্দ বাহুবলীন্্র ময়নাগড় রাজ্য- 
লাভ করেন। তিনি অতি নীরবে আমরণ লোকহিতকর ব্রত সাধন 
করিয়। গিয়াছেন। 


৬ কৃপানন্দ বাহুবলীন্ত্র । 
তৎগরে ক্বগানন্দ বাহুবলীন্ত্র এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।' 
১৭৪৪ খৃঃ তিনি কাণীযোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের সহিত যুদ্ধে 


পরাতৃত হইলে তিনি ইহার জমিদারীর কিয়দংশ অধিকারপূর্বক: 
কাশীযোদ! রাজ্যের অন্ততক্ত করেন। 


8৪০ | ভাঁরত-গৌরব। 


৬ জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র। 


কপানন্দের পর জগদানন্দ বান্থবলীন্ত্র কয়েক বংসর মনা সবঙ্গ 
পরগণায় রাজত্ব করেন। ৯৭৭৩ খুঃ রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্ত্র কাল- 
গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 


স্পা 


« ব্রজানন্দ বাহুবলীন্ত্র। 


তদনস্তর জগদানন্দের পুত্র ত্রজাননা বাহুবলীন্ত্র ১৭৭৩ খূঃ রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বকালে কয়েক বৎসর অজন্মাহেতু এবং 
মেদিনীপুর জেলায় বন্য! ও দুর্ভিক্ষ হইলে গবর্ণমেন্টের রাজন্থ প্রদানে 
অক্ষম হওয়ায় বঙ্গ পরগণ! নিলামে বিক্রয় হইয়! গিয়াছিল। গরিশেষে 
১৭৯৩ থুঃ হইতে ১৮০৫ খু পরযান্ত বাকীকর আদায় জন্য ময়না! পরগণার 
অধিকাংশ গ্রাম ও অনেক নিষ্কর ভূমি অংশরূপে নীলামে বিক্রয় হয়। 
সেই নকল অংশে এক্ষণে বহু তালুকদারের উৎপত্তি হইস্নাছে। ১৮২২ থৃঃ 
রাজা ত্রঙ্জানন্দ বাহুবলীন্র তনৃত্যাগ করেন। 


পপ 


৬ আনন্দানন্দ বাহ্বলীন্তর। 
ব্রজানন্দের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আনন্দাননদ বাহুবলীন্তর ১৮২২ খৃঃ 
রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর রাজাভোগ করিয়া 
১৮২৮ খঃ পরলোকগত হইয়াছেন। 
৬ রাধান্ঠামানন্দ বাহুবলীন্ত্র। 
অতঃপর ১৮২৮ থুঃ আনন্দাননদের পুত রাধাস্তামানন বাছবশীন্র 
র সময় ময়না ও তমলুকের - কয়েকটি 





মেদিনীপুর--ময়ন! রাজবংশ । ৪৪১ 


জমিদারী মাত্র থাকে, উহার বাৎসরিক প্রায় ২*,**০৯ টাকা আয় 
ছিল, তিনি জমিদ্ারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৮১ ৭ুঃ তাঁহার 
লোকাস্তির ঘটিয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে গ্রেমানদা, সঙ্চিদানন্দ ও পূর্ণানন্দ 
বাহ্ছবলীন্ত্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। 

অধুনা ময়না রাজবংশের রাজা! শ্রীযুক্ত জানান, তাহার ভ্রাতা রাজা 
যুক্ত নিরপ্নানন্দ, পিতৃব্য ভ্রাতা কুমার শ্রীযুক্ত সাধনানন্দ বান্থবলীন্ত্ 
সাধারণ গৃহস্থ সন্তানের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন। 


মহিষাদল রাজবংশ । 


মেদিনীপুর জেলার অস্তগ্ঘত মহিষাদল রাজবংশ অতি গ্রাচীন 
জমিদারবংশ। ইহারা পশ্চিমদেশীয় সামবেদীয় ব্রাহ্মণ । 


৬ জনার্দন উপাধ্যায়। 


ৃষ্টায় যোড়শ শতাবীর গ্রারস্তে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জনার্দন 
উগাধ্যায় কার্্যান্তর ব্যগদেশে এদেশে আগমনপূর্ববক মুসলমান সরকার 
হইতে জঙ্গলপূর্ণ মহ্যাদল জমিদারী ও অন্তান্ত ছয় খানি গরগণ! 
গ্রহণ করিয়াছি্েন। অনন্তর তিনি বছ যত্বে প্রজা সংস্থাপিত করিয়া 
প্রাজা" উপাধি গর্ত হন। 


৬ দুর্ষ্যোধন উপাধ্যায়। 
জনার্দনের পর দৃর্য্যোধন উপাধ্যায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার 
প্রভাবে ও সুশামনে দিন দিন এই স্থানের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। 


৬ রামশরণ উপাধ্যায়। 


তদনন্তর রামশরণ উপাধ্যায় রাজালন প্রাপ্ত হন। তাহার শাদন- 
কালে রাজোর কথঞ্চিং উন্নতি,সাধন হয়। তিনি পরম নুখে গ্রজা- 
পালন করিতেন। ] 
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৬ রাজারাম উপাধ্যায়। 


অতঃপর রাজারাম উপাধ্যান়্ রাজোর উত্তরাধিকারী হন। তিনি 
টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা গ্রজারঞ্ক হইয়াছিলেন। 


৬ শুকলাল উপাধ্যায়। 


তংপরে শুকলাল উপাধ্যায় এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তাহার 
সময় তথাকার শোভা! সৌনরধ্য বু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। 


৬ আনন্দলাল উপাধ্যায়। 


শুকলালের পরলোকান্তে আনন্দলাল উপাধায় রাজকার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেন। তিনি অপুভ্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাহার 
সহধর্শিঘী রাণী জানকী দেবী রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন। তিনি 
বহুদংখ্যক ত্রাহ্মণ পঞ্ডিতকে তৃসম্পত্তি ও বৃত্তি দান করিয়া সংস্কৃত 
বিদ্যালোচনার উৎদাহ প্রদান করেন। তিনি অনেকগুলি দেবতা! 
ও একটি অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব কালে 
১৭৮৯ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দশ বংলরের 
জন্য জমিদীরদিগের মহিত একটি বন্দোবস্ত করেন) দেই. সময় 
জানকী দেবী “রাণী” উপাধি প্রাপ্ত হই়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান 
থাকায় একটি গোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮০৪ থ্‌ঃ এই ধঘণী 
রাণীর দেহাস্তর ঘটিয়্ছে।. ' 
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৬ মতিলাল উপাধ্যায়। 


অনন্তর রাণীর পোষাপুত্র মতিলাল উপাধ্যায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হন। তিনি রাজ্যের বছবিধ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি 
নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন। 


| ৬ গুরুপ্রসাদ গর্গ। 

মতিলালের মৃত্যুর পর তাহার সেবাইত স্তরে গুরুগ্রসাদ গর্গ 
জমিদারী লাভ করেন। এই সময় হইতে মহিষাদল রাজ্য গর্ 
বংশের হস্তে আদিয়াছে। তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাহার পড়ী 
অন্থরার্েবী কিয়দ্দিবদ রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। 


« রঘুমোহন গর্গ। 


অতঃপর রঘুমোহন গর্গ মহিষাদল রাজ্য সেবাই সুত্রে প্রাপ্ত হন। 
তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 


৬ ভবানীপ্রসাদ গর্গ। 
রঘুমোহনের গর ভবানীপ্রসাদ গর্গ উত্তরাধিকারী হন। তিনি 
সমাজ-হিতকর কার্যে সহান্ুতৃতি প্রকাশ করিতেন। স্বাধীন চিত্বভার 
জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। 
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রঃ ৬ কালীপ্রসাদ গর্গ। 


তদনন্তর কালীপ্রসাদ গর্গ রাজামন লাভ করেন। তিনি অকাল: 
মৃত্যু নিবন্ধন অধিক দিবস রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। 


পপি এত 


৮ জগন্নাথ গর্গ। 


কালীগ্রদাদের দেহান্তর হইলে. গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে জগন্নাথ 
গর্ম এই রাজোর প্রতিনিধি হন। তিনি বিবেচক ও ধার্মিক পুরুষ. 
ছিলেন। 


৬ রামনাথ গর্গ। 


তংপরে রামনাথ গর্ম রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাহার অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক সময় তদীগ্ন জননী রাণী ইন্ত্রানী দেবী রাজকার্ধ্য পরিদর্শন 
করিতেন। ১৮৪১ খূঃ রামনাথের মৃত্যু হইলে তাহার পতিত্রতা পরী 
রাণী বিমল দেবী মাহেশের ঘাটে সহমরণে প্রাণত্যাগ করেন। 


সপ 


৬ লক্ষণ প্রসাদ গর্গ। 


অতঃপর রামনাথের উইল অস্থুমারে তাঁহার গোষাপুত্র লক্ষণ' 
্রগাদ গর্দ রাজালাভ করেম। তিনি একটি সুৃহত রখ প্রস্তুত করাইয়া 
ব্যয়ে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেম। অধিকন্ধ নিজব্যয়ে একটি ইংরান্ধী 
বিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। তিনি অত স্থানের 
ব্যান, ধায়, লং চতৃাঠি এবং শিক বিদ্যালয়ের সাহাতয 
রান করিস উৎসাহিত করিতেন। তিনি খগের জন হুগলী জেলার? 
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অন্তর্গত মণ্ডরঘাট পরগণা৷ কলিকাতা কলুটোলার স্ুপ্রসিন্ধ হীরালাল- 
শীলকে বিভ্তু় করেন। তাহার তিন পুত্র ঈশ্বরগ্রমাদ, জ্যোতিঃগ্রসাদ 
ও রামপ্রসাদ গর্গ ; তন্মধ্যে জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রসবয় পিতার জীবিতকালে 
ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। 


৬ জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ। 

লক্ষণ প্রমাদের মৃত্যুর পর তীহার মধ্যম পুত্র জ্যোতিঃগ্রনাদ গর্গ 
বাঙ্্যাতিষি্ত হন। তিনি কর্িকাতার হিন্দু হোষ্টেল নির্াণার্থ 
২০,৯০২ টাকা! দিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট তাহার স্থখাতি 
করিয়া ১০৯ খুঃ প্রাজা” উপাধি সম্মানে সন্মানিত করেন। তিনি 
দমাজের কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। পল্লীমাজে 
: স্কাহার প্রভূত মান সন্ত্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সনদয় দানশীল, 
সদনুষ্ঠানরত ও পরোপকারী বাক্তি ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে 
পরলোক যাত্রা! করিয়াছেন। 


সতীশপ্রসাদ গর্গ। 


জ্যোতিঃগ্রমাদের পরলোকান্তে তাহার পুক্র রাজা শ্রীযুক্ত সতীশ 
গ্রদাদ গর্ বাহাছুর মহ্যাদল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ১৯৩ থুঃ 
১০ই এপ্রেল বয়ঃপ্রা্ত হইয়া ইনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
১৯৭ খৃঃ নতীপগ্রসাদ “রাজা” উপাধি গ্রা্ত হন। ১৯১ থ্‌ঃ 
মহিষারলরাজ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্ৃতিভাগারে 
২,৫০০৯ টকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ওরা জুন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ 
মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি ব্যক্তিগত “রাজ! বাহাদুর”, উপাধি 
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লাভ করিয়াছেন। বঙ্গের জনপ্রিক্ প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল 
বাহাদুর উক্ত বদর ২৫শে নবেম্বর কলিকাতার লাঁট ভবনে একটি 
দরবার করিয়া ইহাকে উপাধিলনন্দ প্রদান করেন) তৎকালে রাজা 
বাহাছুর একথানি তরবারি খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ 
১৬ই আগষ্ট রাজা বাহাছুর মেদিনীপুর কলেজগৃহ নির্দাণকল্পে 
২৫১০০*২ টাকা দান করেন। ইহার প্রদত্ত অর্থে কলেজের রসায়ন 
শ্রেণীর জন্য একটি হল ও গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য 
গরিষদের স্থায়ী ভাগ্ডারে ৫*০*২টাকা দান করিতে প্রতিহত হইয়াছেন। 
রাজ! বাহাদুর মহ্ষাদলের দাতব্য হাদপাতাল ও একটি মধ্য ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বায়ভার বহন করেন; তত্যাতীত অন্ান্ত কয়েকটি 
বিদ্যালয়ে মাসিক টাদা দিয়া থাকেন। ইনি একটি ধর্মশালা ও 
কয়েকটি ঠাকুর বাড়ীর দেবার ব্যয় নির্বাহ করেন। রাজা বাহাদুর 
মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একজন গ্রধান জমিদার। গবরমপ্টের নিকট 
ইহার প্রভৃত সম্মান ও প্রতিপান দৃষট হয়। রাজা বাহাদুরেরর ছুই পুল, 
তন্মধ্যে জো কুমার ্রীযুক্ত গোপাল প্রসাদ গর্গ বাহাদুর জমিদারীর 
তত্বাবধান করিয়া! থাকেন। 


নাড়াজোল রাজবংশ । 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাড়াজোল রাঞ্জবংশ একটি রা 
জমিদার বংশ। অতি প্রাচীন কালে মেদিনীপুর রাজবংশের জনৈক 
শামনকর্তা রাজা সুরত সিংহ দিললীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন 
সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় দেনাপতি লক্ষণ সিংহ কর্তৃক 
দিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর উড়িষ্যার জনৈক রাজা কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন। 

লগ্মণ সিংহের পর ক্রমানয়ে রাজা শ্যাম সিংহ, চুতরায় দিংহ, 
রঘুনাথ সিংহ, রাম সিংহ, যশমন্ত সিংহ এবং অর্জিত সিংহ মেদিনীপুর 
রা্গ্য শাসন করিয়াছিলেন। 


৬ ভ্রিলোচন খা। 


রাজা আর্ত সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে রাণী ভবানী 
রাণী শিরোমণি নামে ছুই বিধবা পত্রী রাখিয়া যান। সেই সময় তাঁহাদের 
শ্বশুর যশমন্ত সিংহের একজন আত্মীয় রাণিদবয়ের বিরুদ্ধাচরণ 
করিলে তীহারা নাড়াজোলের সদেগাপ জাতীয় জমিদার ভ্রিলোচন খ! 
নামক এক ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা! করিতে বাধা হইয়াছিলেন। তিনি 
কৌশলে শান্তিস্থাপন করিয়া রাণীঘুয়ের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। 
সেই সময় একটি সর্ত হয় যে রাণীঘ্বয়ের অবর্তমানে ভ্রিলোচন খাঁ 
মেদিনীপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ১৭৬০ খুঃ ক্যেষ্টা রাণী ভবানী ও. 
ত্রিলোচন খী! উতয়ে লোকান্তরিত হইলে কনিষ্ঠ রাণী শিরোষণি বিষয় 
সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হন। ৃ | 


মেদিনীপুর-নাড়াজোল-রাজবংশ। ৪৪৯ 


৬ সীতারাষ খা ।. 


অতঃপর রাণী শিরোমণি ভ্রিলোচনের ত্রাতুপ্ুত্র সীতারাঁয খাঁকে 
ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়! জমিদারী পরিচালনের ভার দিয়াছিলেন। 
১৭৮৪ খুঃ সীতারাম খা মানবলীলা মন্বরণ করেন। তাঁহার ছুই পুত্র-_ 
আনন্দলাল ও মোহনলাল খাঁ। 


৬ আনন্দলাল খা। ? 


অনন্তর সীতারামের গ্োষ্ঠ পুত্র আননদলাল খা৷ বিষর্ন সম্পত্তির 
তত্বাবধায়ক নিধুক্ত হন। তাঁহাকে রাণী শিরোমণি প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। বার্ধক্যে রাণী শিরোমণি তীহার জমিদারী আননদলাল' 
ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলালকে দান করেন। ১৮১০ খুঃ আননা- 
লাল খা! পরলোকগত হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 


৬ মোহনলাল খ!। 


তৎপরে আনন্দলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলাল খা রাজ্যাধিকার 
লাভ করেন। ১৮১২ থ্‌ঃ অক্টোবর মাসে রাণী শিরোমণি গতান্ধু হন? 
তাঁহার মৃত্যুর গর রাজা অর্জিত সিংহের জনৈক জ্ঞাতি কদর্প চি 
বিষয় সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮১৭৭: ওরা ডিস্মবের 
তীহার দাবী বিলাতের প্রিতি কাউদ্গিলের বিচারে অগ্রাহ হইয়াছিল) 
১৮৩* খূঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মোহনলাল খাঁ মৃত্ামুখে গতিত হন। 


২৯ 


৪৫০. ভারত-গৌরথ। 


৬ আযোধ্যায়াম ধা। 
মোহনলালের পর তাহার জোয্ঠপুন্র অযোধ্যারাম খা! উত্তরাধিকারী 
হুন। তীহার অপ্রাপ্ত বাবহার সময় বিষয় সম্পত্ভি তদীয় মাতা 
ও বিমাতার মধ্যে দুইটি তুল্যাংশে বিভক্ত হয়। উহার এক ভাগ 
'অযোধ্যারাম এবং অর্ধীংশ তাহার ছুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ অযোধ্যারাম বয়ংগ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় জমিদারী 
পাইবার জন্ত প্রার্থনা করেন? কিন্তু ১৮৪৪ থুঃ ৩শে এগ্রেল তৎকালীন 
সদর দেওয়ানী আদীলত হইতে অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। তদনন্তর 
১৮৬৭ থ্‌ঃ দেবর মাসে তিনি সঙ্ঈগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
অধুনা মেদিনীপুর, দিকিয়াবাজার, মনোহরগড় ও বাহাছবরপুর এই চারি 
ভাগে জমিদারী বিভক্ত হইয়াছে। অযোধ্যারাম একজন সহৃদয় ব্যক্তি 
ছিলেন। হিন্দুধর্ধে তীহার আস্থা ছিল। তিনি মেদিনীপুর ইংরানী 
বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, ছূর্ভিক্ষ ভাঁগার ও ওধধালয় প্রভীতিতে 
অর্থ সাহাধ্য করেন। ১৮৭৪ থুঃ দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় ৪০,০০০২ টাকা! 
গ্রজাব্ুনের খাজনা রেহাই দিয্বাছিলেন। মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ 
নিবারিদী কার্ধ্যের জন্ত কেশপুর হইতে জুলকা পরধ্্ত প্রায় ছয় মাইল 
দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণকল্পে বিনামূল্যে ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
৯৮৭৯ থুঃ ২৮শে জুন রাজা অযোধ্যারাম খ! রাজলীলা সন্বরণ করেন। 
তিনি মৃত্যুকালে কুমার মহেন্্রলাল ও উপেন্্রলাল খ। নামে ছুইটা 
উপযুক্ত পুক্র রাখিয়া! যান। 
০ 2 
৬ মহেন্ত্রলাল খা। 

অযোধ্যারামের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দরলাল খা রাঁজাসন 
প্রাপ্ত ছন। তাঁহার সময় জমিদারী হুপূঙ্খলায় পরিচালিত হয়। তিনি 


মেদিনীপুর-নাড়াজোল রাজবংশ । ৪৫১ 


'অবমগড়, কর্ণাড় এবং নাঁড়াজোল গ্রদথতির ঠাকুরবাড়ীতে ধর্মশাল! 
স্থাপন করেন। তিনি গবমেষ্টের নিকট নুখাতি অর্জান করিরাছিলেন। 
১৯১৪ খুঃ ২ জুন মেদিনীপুর রাঙ্জবাটাতে তাঁহার গর্থী পরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি গোপনে অনেক দরিদ্র লোককে দান করিতেন। 


সু 


নরেন্দ্রলাল খ]। 


মহেন্লালের পুত্র রাজা উড নরেন্্লাল থ'৷ বাহার অধুনা 
মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের রাজপদে সমাদীন। ১৯১৩ থ্‌ঃ ইনি 
মেদিনীপুর মিউনিদিগালিটার কমিশনার ছিলেন। নানাবিধ দানে 
ইহার অন্থরাগ দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাদুর মেদিনীপুর সহরে জলের 
কল স্থাপনকল্পে এক লক্ষ টাকা দাঁন করিতে গ্রতিষ্রুত হইয়া- 
ছেন। ইনি নাড়াজোলে একটি ইংরাজী বিদযালয স্থাপন করিয়ছেন। 
শিক্ষাবিস্তার ও স্বমমাজের মংস্কার করিতে রাজা বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ 
গ্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ভাগারে ইনি 
৫০০০২ টাকা দান করিতে গ্রতিক্রত হইয়াছেন। গরবমেন্টের নিকট 
ই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আছে। 

রাজা বাহাছরের ছুই পুন্র-কুমার গ্রীযুক দেবেজুলাল ও প্রযুক্ত 
বিজ্য়লাল খা! বাহাহুর। ইহারা , জন্ত সুখ্যাতি লাভ 
করিয়ছেন। রী 


অুতজীম্ম আরও £ 
রাজসাহী বিভাগ । 


পুটিয়া রাজবংশ 


রাজনাহী বিভাগের মধ্যে পু'টিয়া রাজবংশ অতি প্রাচীন ও প্রতডিষ্ঠা- 
পন্ন। পু টিয়ার রাজগণ সিদ্ধপুরুষংশ সমভৃত। 

কথিত আছে, বংরাচার্য নামে জনৈক সাক 'ব্রাম্মণ পুঁটি 
একটি আশ্রম করিয়া! ভগবছুপামনা করিতেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদের 
নবাব নরকারের লঙ্কর খা নামক একজন কর্মচারী দশ 
হইতে লক্করগুর পরগণ| জাযগীর গ্রাপত হন। তাহার মু 
মুগলমান সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার রাজন্ব সংগ্রাহকগণ 
দিশ্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না৷ করায় সম্রাট তাঁহাদের দমনার্থ একজন, 
মুদলমান সেনাপতিকে মোগলবাহিণীমহ প্রেরণ করেন। তিনি 
বংসরাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কৃষিকল্ন ত্রাণ তাহার অভিষ্ট বিষয়ে 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর বমরাচার্ধ্য পুরস্কারস্বরূপ পদ্মা নদীর 
তীরবন্তী রস্করপুর পরগণ! জায়গীর প্রাপ্ত হন। বংরাচার্ধ্য বিষয় 
বামূন! রহিত ছিলেন, তিনি জমিদারীর উপর দৃষ্টিনক্ষেপ করিতেন না। 
হার অনেকগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে চতুর্থ পীতাম্বর ও পঞ্চম 
নীন্ান্থর রায়। , 






৬ পীতান্বর রায়। 
বংনরাচার্যোর চতুর্থ রন দীতা্র রায় একজন চতুর লোক ছিলেন। 
তিনি মোগল মাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া রায়" উপাধিসহ পৈতৃক, 
জমিদারী বকগরপুর গরগণ| লাভ করেন। | 


৪৫৬ ভারত-গৌরব। 


৬ নীলাম্বর রায়। 
পীতান্বরের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রীতা নীলাম্বর রায় এই মন্পন্তি 
প্রাপ্ত হন। তিনি জমিদারীর আয় কথিত বৃদ্ধি করেন। নীলাগ্ধর 
অহমিকাশূন্য, আচরণ দ্বারা গ্রজাপুক্রের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। 


৬ আনন্দচন্দ্র রাঁয়। 


অনন্তর নীলাম্বরের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় জমিদারী লাভ 
করেন। তিমি পিতার জীবিত কালে দিল্লীর কর্তৃক প্রাজা” উপাধিতে 
ভূষিত হন। লর্ড কর্ণগয়ালিসের সময় তিনি এই বংশের প্রধান পুরুষ 
ছিলেন। তীহার সহিত লক্করপুর পরগণাঁর চিরস্থায়ী বনোবস্ত হই! 
১,৮৯,৫৯২২ টাকা রাজন্ব নির্ধীরিত হয়। 


৬ রতীকান্ত ব্বায়। 
অতঃপর আনন্দচন্ত্রের পুভ্র রতীকান্ত রায় রাঁজ্যািকাঁর প্রাপ্ত হন। 
তিনি করেকটি অপন্তোষকর কার্ধ্য করিয়া রাজ! উপাধি লাভে বঞ্চিত হম; 
কিন্তু সাধারণে তালুকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। 


৬ রামচন্দ্র রায়। 
রতীকান্তের পর তাহার পুত্র রামচন্দ্র রায় বিষন্ন সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি ৬' রাধাগোবিদ্দ জীউ নামে একটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। রাম মৃত্যুকালে তিন পুক্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও 
জয়নারায়ণকে রাখিয়া যান। ্‌ 


রাজদাহী__পু'টয়া রাজবংশ | ৪৫৭ 


৬ নরনারায়ণ রায়। 


 তংপরে রামচন্ের জোট পু নরনারায়ণ রায় এই বংশের প্রতিনিধি 
হন। তীহার সম্ধ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনননের পিতা! 
কামদেৰ মৈত্র বারুইহাটী পরগণার একজন তহণীলদার নিযুক্ত হন। 
'নরনারারণ অভাবগ্রস্ত জনসমূহের অভাব মোঠন করিতে মুক্ত হস্ত 
ছিলেন। 


৬ দর্পনারায়ণ রায়। 


তদনন্তর রামচন্দ্ের মধ্যম পুল দর্পনারায়ণ রার পুঁটিয়ার জমিদীরী 
প্রাপ্ত হন। তাহার সময় নাটোরের রথুনন্দন রাম সামান্য পৃজারী 
্রাঙ্মণ হইতে স্বীয় ধীশক্তিবলে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে পুটিয়া- 
রাজের মোক্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর দর্পনারায়ণ 
নবাব মুর্শিদকুলি খার প্রধান কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতা 
প্রক্কাশের অবদর প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া রাজোর 
যাবতীয় আর বায়ে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন। 
তাহার যন্ত্রে ও যোগাতার গুণে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইগ়াছিল। তিনি 
রাজস্ব দংক্রান্ত সুব্যবস্থা করিয়া মাধারণ প্রজাবর্গের শ্রদ্ধীভাজন হন। 
তিনি অতি কর্তব্যপরাঘ়ণ ও সাধুগ্রকৃতি ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
দেবাঁলয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দর্পনারায়ণ রায় 
অকালে কানগ্রামে পতিত হইয়াছিলেন। 


84৮ ভারত-গৌরব। 


৬ জয়নারায়ণ রায়। 
রামচন্ত্রের কনিষ্ঠ পুক্্র জয়নারায়ণ রায় বিশেষ খ্যাতি প্রতিপতভি- 
লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে এবমাজ হর রাজেন্্র- 
নারায়ণ রায়কে রাখিয়া যান। 


» রাজেন্দরনারায়ণ রায়। 


জয়নারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় কোনরূপ অন্তায় কাধ্যের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সকল বিষয়ে গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ লোক 
ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগ 
করিতেন। প্রজ্াদিগের হিতদাধন করিবার চেষ্টা তাহার চরিত্রের প্রধান 
লক্ষণ ছিল। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে “রাজা বাহাদুর” উপাধি 
লাভ করেন। ূ 


৬ যৌগেন্সনারায়ণ রায়। 


এই বংশের অন্যতম প্রতিনিধি যোগেন্্রনারায়ণ রায় ওয়ার্ডস, ইন্‌- 
টিটিউসনে অধ্যয়ন করেন। ১৮০৭ থৃঃ তিনি ময়মনসিংহ জেলার 
অন্তর্গত পরগণ! পুথরিয়া, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী পরগণা কালী- 
গ্রাম ও কাজিহাটা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভবাননদদিহার এবং অন্যান্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী ক্রয় 'করেন। তিনি উহা হইতে কিছু সম্পত্তি 
বারাণসীধামের সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়াছিলেন, অধিকত্ত তথায়: 
একটি অতিথিশাল! ও স্নান ঘাট নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি বিহারের, 
অন্তর্গত ফাল্গু ননী তীরে আর একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন।, 


রাজসাহী--পুটিনা রাজবংশ। ৪৫৯. 


১৮০৯ খৃঃ যোগেনদনারাহ্ণ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হনন।। ১৮১৬ খ্‌ঃ 
ডিসেম্বর মাষে রান্ধা যোগেন্্নারায়ণ রায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত, 
হইয়াছেন। 


৬ শরংসুন্দরী দেবী। 

যোগে্নারায়ণের মৃত্যরপর তাহার গদধী শরংুনবরী দেবী রিষয় 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তীহার পিতা ভৈরবনাথের তিনি একমাত্র সন্তান 
ছিলেন। পাঁচ বৎসর মাত্র বয়দে পু'টিয়ার রাজা! যোগেন্্রনারায়ণের সহিত 
শরৎনুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে পিতৃদেবের অতিথি- 
শালার প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ করিতেন। সেই সময় নানা শ্রেণীর, 
ছুঃস্থ ও অতুর লোৌকদিগের অবস্থা দেখিয়া ছুঃখ মোচনের চেষ্টা মানব 
জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চদশ মাত্র বয়দে 
তাহার স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধব! হইয়৷ তিনি বত 
উপাসনাদিতে ঘোরতর ব্রদচর্ধয আরম্ত করেন। তিনি অতিশয় সরল 
ও বিলামশূন্য ছিলেন। রাজকাধধ্য পরিচালন! করিবার পর অনেক. 
সময় জপে নিঝিষ্টচিত্ত হইতেন। ১৮৬৫ থঃ যোড়শ বৎসর বয়সে 
তাহার হস্তে স্বামীর সম্পত্তির ভার অর্পত হইয়াছিল। তিনি বিষয়, 
সম্বন্ধীয় বাবতীয় কায চিকের অন্তরাল হইতে কর্ণাচারীদিগের নিকট 
জ্ঞাত হইয়া দাসীর দ্বারা স্বীয় অভিমত এুকাশ করিতেন । তিনি প্রধান 
প্রধান কর্মচারীগণের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য, 
নিষষর ভূমি বাজেয়াণ্ করেন নাই? দীর্ঘকাঁন 'ভো' 
দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন। ১৮৬৫ থ্ঃ পিতা! ভৈরবনাথের সহিত 
গয়াধাম গমন করেন। অতঃগর বারাণনীধামের সমস্ত তীর্থ করিয়া 
মথুরা,, বৃন্দাবন গ্রভৃতি দর্নপূর্বক পুনরায় কাশীকীমে প্রত্যাগত 





8৬০ ভারত-গৌরব। 


হন। ৯৮৬৬ থৃঃ তাঁহার পিতা তৈরবনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি 
পিতৃদেবের সম্পত্তির প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী দাক্ষিণ্য ও 
দানশীলতায় রাজবংশের মান ও আপনার ব্যক্তিগত মহত্ব অঙ্ষু্ন রাখিয়া- 
ছিলেন। তাহার অকপট ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 
রাজ! ভৈরবেন্্র নারায়ণ রায় নামক একজন অংশীদার দৈবাছুর্কিপাকে 
সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেন ; ভৈরবেন্দনারায়ণ এবং তাহার পরিবারবর্গের 
তীর্ঘবাস ও ভরণপোষণের সমস্ত ভার শরতুহন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে 
প্রবৃত্ত হন। কুমার গোপালেন্ত্র রাঁয় নামক আর এক অংশীদারের 
সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন কালে উক্ত কুমারের বিবাহ 
উপলক্ষে কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বিবাহের ব্যয় অতি অল্প মঞ্জুর 
করিলে শরংসুন্দরী সেই বিবাহ উপলক্ষে ৬০০০২ টাকা দান করেন; 
এতদ্বাতীত উক্ত কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও অর্থ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি পটিয়ায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কালে পত্তিতগণকে নাখেরাঁজ 
ভূমি দান করেন। প্রতিবতগর শীতকালে পণ্ডিতগণকে শীতবস্ত্ এবং 
বর্ষাকালে দরিদ্রদিগকে আহার করাইতেন। তিনি অনেক দীতব্যালক্ধে 
এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বু অর্থ দাঁন 
করিয়াছেন। প্রতিবংসরে ৬ জগন্ধাত্রী ও ৬ অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও দরিদ্রগণকে অর্থ দান করিতেন। তীহার অনন্ত 
চতুর্দশীর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময গ্রায় ১৫:০০০২ টাকা দান করেন। শান্ত 
ব্যাথা শ্রবণ করিয়া তাহার সংস্কৃতে ব্ুৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি পু্করিণী 
খনন ও রাস্তা নির্াণকন্ধে বন অর্থা ব্যয় করেন। রাঁজসাহীর ইংরাজী 
বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইলে, তিনি প্রাচীর ও রেলিং নির্মাণ জন্য 
১০,০০০২ টকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ ভূর্তিক্ষের সময় বন্ছ টাকার 
খাঙ্জানা রেহাই দিয়াছিলেন এবং প্রায় চারিমাস কাল প্রত্যহ অগংখ্য 
আতুরকে আহীরীয় দ্রব্য ও নগদ টাকা দান করিতেন । পু'টিরা, বৃন্দাবন ও 


রাজসাহী_পু'টয়া রাজবংশ । ৪৬৯, 


কাশীধামে দেবালয় নির্মাণ এবং অন্নসত্রের জন্য বছ অর্থ ব্যয় করেন। 
১৮৭৫ থুঃ জানুয়ারী মাসে তদীয় পোষ্যপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে 
৩০০০৯ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ থৃঃ ১২ই মার্চ গবর্ণমেন্ট- 
তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া “রাণী” উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ. 
১ল! জানুয়ারী রাজী ভিক্টোরীয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ 
উপলক্ষে দিশ্নীর দরবারে শরৎুনদরী “মহারাণী” উপাধি সন্মানে- 
বিভৃষিতা হন। ১৮৮১ খঃ ই মার্চ তাঁহার পোষা পুত্রের বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন; তন্মধ্যে প্রায়, 
১,৩০১০০০২টাকা শাস্ত্াধ্াপক ত্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ হইয়াছিল ? 
১৮৮৩ খুঃ ডিসেম্বর মাসে মহারাণী শরৎসুন্দরী বারাণসীধামে গমন. 
করেন। তিনি তথায় ছুর্সোংসব, বাসন্তী, অন্পূর্ণ ও মরন্বতী পৃজ! 
মহানমারোহে সমাপন করিয়াছিলেন। তিনি আট বৎদর মাত্র রাজ্য 
পরিচালনা করিয়া জমিদারীর বার্ধিক আয় বৃদ্ধি করেন। প্রায় দশ লক্ষ- 
টাকার নূন ভূমন্ত্তি ক্রয় ভিন নগদ টাকা সঞ্চম করিতে পারেন নাই। 
১৮৮৬ খ্‌ঃ ডিদেস্বর মাে তিনি পুনরায় তীর্ঘযাত্রা করিয়াছিলেন। দেই: 
ময় তাহার জননী দ্রবমদ্ীকে সমভিবাহারে লইয়া যান। তাহারা 
বিশ্বযাচ্, প্রয়াগ, অযোধ্যা, চিত্রকূট, ওক্কারেশ্বর, নর্দদেশ্বর, দণ্ডকারণ্য, 
নৈমিষারণ্য, পু্ধর, করুক্ষেত্র, হরিদ্বার, জালামুখী-_এই স্থানে তাহার 
জননীর মৃত্য হয়__মথুরা, বৃন্দাবন প্রতৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ৬ বারাণসী- 
ধামেপ্রত্যাগত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খুঃ ৮ই মার্চ ৩৮ বংসর বয়সে 
পুধাভূমি কাশীধামে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীরশিব্ত প্রাপ্ত হইাছেন। 

তাহার সন্তানাদি ন! হওয়ায় তিনি একটি পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন।, 
মহারাণীর জীবদদশীয় তাহার দত্তক পুত্র অকালে খে পতিত: 


৪৬২ ভারত-গৌরব। 


হেমন্তকুমারী দেবী। 


মহারাণীর দেহত্যাগ হইলে তাঁহার পুক্রবধু রাণী শ্রীমতী হোমন্ত- 
কুমারী দেবী বিষয় কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন। ইনি দয়াদাক্ষিণাবতী 
ও লৌকহিতৈষিদী রমহী। হিন্দু ধর্ের গ্রন্থ পাঠে ইহার আগ্রহ 
পরিদৃট হয়। ইনি বছ লোকহিতকর, কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন। 
দেবমনির, ধর্শালা, রাঙ্পথ নির্মাণ ও অন্যান্য সদহুষ্ঠানে বায় করিয়া 
থাকেন। ১৯১২ খুঃ ইনি মানিকগঞ্জ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎ- 
সালয স্থাপন জন্য গবর্ণমেপ্টকে ২০,০০২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 
১৯১২ থুঃ মে মানে ঢাকার নর্থক্রক লাইব্রেরীর গ্রথ ক্রয় জন্য ৫,০৮২ 
টাক| দান করেন। ১৯১২ থৃঃ বারাণদীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
১০,০০০, টাকা দিছেন ইনি বহু অর্থ বায়ে কাণীধামের দশীশ্বমেধ 
ঘাটের সংলগ্ন প্রম্নাগঘাট সুন্দররূপে নংস্কওর করিয়া দিয়াছেন। 
১৯১৩ খুঃ ইনি পুরীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পিয়ার 
গাঁচ আনীর অধিকাঁরিণী রাণী হেমন্তকুমারী সহদয়া, বুদ্ধিমতী ও মরল 
্রন্ততির রমণী। ইহীর মনে হিংসা দ্েষ কখন স্থান গায় নাই। আগহায় 
দরিদ্রদিগকেও অর্থদানের পরিচয় পাওয়া যায়। 


নাটোর রাজবর্ণ। 


ৃ্টায় দশম শতাবীর গ্রারস্তে চন্রবংশীয় হিন্দুরাজ আদিশূর কান্তকুজ 
“হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক বোদ্ ব্রা্মণ রঙ্গদেশে আনয়ন করেন। বারেক 
কুলজদিগের মতে শাীত্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাণ্গ গোত্রীয় নুষেগ, 
বাংস্ত গোত্রীয় ধরাধর, ভর্াঙ্জ গোত্রীয় গৌতম ও সীবর্ধ গোর্রীয় পরাশর 
এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগত হন। কুলজ্ঞগণ উক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতেই 
বারেন্্র ষমাজের সুচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্ঠপ গোত্রয় সুষেণ হইতে 
নাটোর, তাহিরপুর, আলাগদিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি গ্রাচীন জমিদার- 
ধশের উৎপত্তি হইয়াছে। 
ূর্বো্ ত্রা্গণ গঞ্চের অন্যতম নুষেণের পুত বা ওবা_ক্ষ_ 
পীতানবর-_সানতন_হিরণাগর্ভ_তৃগর্ভ_বোগর্ভ। তাহার পুত্র জিগনী 
একজন মহাসাধক ও প্ডিত ছিরেন। তিনি একনি ও তপন্তাদির 
দ্বার! লোকদমাজে দিগনী মহামুণি নামে প্রদিদ্ধ হন। তিনি প্রতিষ্ঠার 
. সহিত সংসারধর্ম মষ্পাদন করিয়া বানর অবশ্বনপূর্বক হিমাচলে 
£ জীবনের অবশিষ্টকাল তগন্তায় অতিবাহিত করিয়া তথায় দেহত্যাগ 
করিয্াছিলেন। জীগৃনী মহামুণির স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে ছুই পুল্র 
জন্মিয়াছিল। রাঙ্গা বল্লাল দেন ত্রাহ্গণগণের শ্রেণী বিভাগ সময় স্বর্ণরেখ 
'বারেন্তূমে ছিলেন, কিন্তু দে রাগী া্মণগণের সহিত মিলিত 
'হন। স্পররেখের পুত দিদধু ওঝা। জার কৈতাই, মৈতাই ও গরুড় 
নামে তিন পুত্র ছিবেন। রাজা! বলনাল দেন ্া্প্গণের মধ্যে কৌীন্য 
অর্ধদা স্থাগনকালে বাম গ্রামের নামাহগারে কৈতাই ভাদৃড়ী ও মৈতাই 
. মৈত্র গাঞ্জিংজা প্রাপ্ত হদ। মৈত্র গ্রাম নাটোরের দয্নিকটে অবস্থিত । 


৪৬৪ ভারত-গৌরব। 


নাটোর রাজবংশ এবং ময়মনসিংহ পরগণার জমিদ!রবংগ এই মৈতাই 
মৈত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মৈতায়ের পুত্র স্থির। তৎপুত্র দৌয়া- 
চার্যোর সময় বঙ্গরাজ্য মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। দৌয়াচার্য্যে 
পুত্র মহানিধি আচার্ধ্য পরম পণ্ডিত ছিগ্নেন। তাঁহার ভূগ্ত ও বৃহস্পতি 
নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ বৃহস্পতি ধীশক্তিমন্পনন পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র দোল ওঝা! ও কুপ ওঝা উপাধ্যায়। তাহারা, 
উভয়ে সাতটা ও মাঝগ্রাম নামক দুইটা সমান প্রতিষ্ঠা করেন। কুপ* 
ওঝার তিন পুত্র-_অন্বর ওঝা, কেশব ওঝা ও মাধব ওঝা। উজ 
অন্বর ওঝা পিতার প্রতিষ্ঠিত সাতট! সমাজভুক্ত থাকেন, কিন্তু কেশব 
ওঝা ও মাধব ওবা! পৃথক স্থানে গমনপূর্ব্বক বিভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। কনিষ্ঠ মাধব ওঝা আচড়াতে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত দিতরার প্রি ভ্টাচার্যবংশ এই মাঁধৰ ওঝা 
হইতে সমূডূত। মধাম কেশব ওঝা আঙ্গারো গ্রামে গিয়া স্বীয় বাসন 
স্থাপন করেন। তাঁহার জীবর ওঝা নামে একটা পুত্র জনমিয়াছিল। 
জীবরের চারি পুত্র-গুধাই, দিধাই, বিভাই ও মিওয়াই। জোট শুধাইয়ের 
পুত্র শঙ্করপাঁণি। তাহার তিন পুত্র--আদিত্য, শ্রীনিবাঁম ও রামনিতাই ।' 
মধ্যম শ্রীনিবাসের ছয় পুক্র--রামশরণ, ধূর্জাটা, শিব, দিবাকর, ্রিবিক্রম ও 
গৌরীধর। তীয় চতুর্থ পুত্র দিবাকর হইতে নাটোর রাজবংশের শাখা 
বহির্গিত হইয়াছে। . 


 কামদেৰ মৈত্র 
দিবাকরের অধস্তন পুরুষ কামদেব মৈত্র নামক, জন ্াহ্ধণ' 
বন্বরপুর পরগণার অন্তত নাটোর মৌজায় বাস:করিতেন। : তিনি 
পু'টিয়া রাজবংশের নরনারায়ণ রায়ের অধীনে বারুইহাটার একজন, 


রাজনাহী--নাটোর বাজবংশ। ৪৬৪ 


তহশীলদার নিযুক্ত ছিলেন। কামদেব নবাব সরকার হইতে “রায়” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব রায় নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ। 
তাহার তিন পুত্র-রামজীবন, রথুনন্দন ও বিষুরাম রায়। রি 
বিষুরাম পিতার জীবিতকালে গতাস্থ হইয়াছিলেন। .. 

কামদেবের মধ্যম পুঞ্র 'রঘুনন্দন রায় বাঙ্গালার ইতিহামে একজন 
প্রতিভাশালী শান্ত্রবিশারদ বলিয়! পরিচিত । পু'টিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ 
রায় তাহাকে প্রথমতঃ আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদের নবাৰ 
দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি তথায় শীঘ্র মুদলমান আইনে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়া নবাবের কাননগোর প্রিয়পাত্র হন। তৎপরে কাননগো' 
তাহার কর্মদক্ষত! দেখিয়া আপনার অধীনে নায়েব-কাননগে। পদে নিযুক্ত 
করেন। ক্রমে তাহার গ্রতি এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে আপন মোহর 
প্ঠ্ত রঘুনন্দনের নিকটে রাখিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি 
খী সেই সময় সরকারী রাজধ্ব ন্ট করিলে ১৭১২ খৃঃ দিল্লীশ্বর বাহাদুর 
সাহু তদপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই 
অপমান নিবারণীর্থ নবাব একটা ক্ুত্রিম জমা-খরচ প্রস্তত করাইয়া- 
ছিলেন) কিন্তু কাঁননগো কোন কাগজে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন না করিজে 
সম্রাট উহা গ্রাহথ করিতেন না। এই বিপদকালে রঘুনন্দন নবাবের 
মনোরগ্নার্থ সেই কাগজে কাননগোর মোহর মুদ্রিত করেন। পরিশেষে 
উহ! দিশ্লীশ্বরকে প্রেরিত হইলে তিনি তাহা গ্রা্থ' করিয়া! নবাবের 
প্চ্যুতি রহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পুরষ্কারশ্বরূপ নবাব তাহাকে 
বা বাঙ্গালা দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়! প্রায় রণইয়া” উপাধি. গরদান 
করেন। ববুনন্দন অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নবাব দরবারে 
ক্বীহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাব মুশিদকুলি খার অনুত্রহভাষন 
হইয়া রতুননন শ্বীর় জোস তা রামজীবলের নামে বিস্তর ভূসম্পন্ধি 
গণ করেন ভিনি নিঃসন্তান ছিলেন. 
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৬ রামজীবন রায়। 


কামদেবের জোস পুত্র রামজীবন রায় পু'টিমার রাজাদিগের অধীনে 
লাটোরে বাসভবন নির্মাণ করিয়! রাজ্য শাসন আরস্ত করেন। ১৭*৬ খুঃ 
তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুকম্পায় দিশ্লীশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট 
হইতে রাজদণ্ড, রাজছত্র প্রভৃতি ২২খানি খেলাতপহ “রাজ! বাহাদুর” 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নাটোরের রাজা বলিয়া প্রখ্যাত হন। ১৭৬৮ খুঃ 
পরগণ! বানগাছির জমিদার গণেশরাম চৌধুরী যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে 
অক্ষম হইলে নবাব মুর্শি্কুলি থা তাহাকে রাজাচুত করিয়া রামজীবনকে 
বাঁনগাছির জমিদারী প্রদীন করেন। তৎকালে রাজদাহীতে উদ্দিত 
নারায়ণ রায় নামে জনৈক জমিদার বান করিতেন। তিনি রাজ- 
সাহীর রাজ ও নবাব দরবারের সর্বপ্রধান সামন্তরাজ বলিয়৷ পরিচিত 
ছিলেন। উদদিতনারাক্ণ মৃত্যুকালে নীলকষ্ঠ ও শ্রীক্ নামে দুইটা 
অল্প বয়স্ক পুর রাখিরা যান। ১৭১৪ থৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি থা 
রামজীবনকে এ রাজনাহী রাজ্য প্রদান করেন। রাজসাহী রাজ্য" 
প্লাভ করিয়া রামজীবন দ্মহারাঙ্া” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব 
দরবারের সর্বপ্রধান সামন্তরাজের সন্মান প্রাপ্ত হন। ১৭২ খুঃ 
যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের 
পতন হইলে তাহার ভূষণ, রাজ্য রামজীবন লাভ করেন। আত্রেয়ী 
ও করতোয়া নদীর নিকটে সান্তোল নামে একটি বাঁজ্য ছিল। 
তাহার বাৎসরিক ছই কোটা টাকা আদায় ছিল, তন্মধ্যে ৫২,৫৩,০০০২ 
টাকা মুলমান সরকারে, রাজস্ব প্রদ্দান করিতে হইত। সান্তোলপতি 
রাজা রামকৃঞণ রায় দীর্ঘকাল রাজ্য শ্টীদন করিয়া ১৭২৭ ধৃঃ ্বর্গারোহণ 
করেন। হরিপুর-_নিবাদী কপিকাত! হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি 
ভীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী 
ক. র 


রাজসাহী-_নাঁটোর রাজবংশ । ৪৬৭ 


সান্তোল রাজোর সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৭২১ খুঃ রানী শর্বাণী গতান্ 
হইলে উত্তরাধিকারীহীন সান্তোল রাজ্য রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় 
নাটোরাধিপতি রামজীবন রায়ের রাজাতৃক্ত হয়। তৎপরে ক্রমে বছ 
পরগণা তাহার হস্তগত হইলে মহারাজ রামজীবন শ্বরাজ্যে স্বাধীন নর- 
পতির স্তায় সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার লাঁভ করেন। 
তিনি সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
শাদনভার তাহার হস্তে ন্স্ত হইয়াছিল । ১৭২৪ খুঃ মহারাজ রামজীবনের 
একমাত্র পুত্র কুমার কালিক প্রসাদ রায় সহসা কালগ্রাসে পতিত হন। 
গৌড়ের শানকর্তার্দিগের অধীনে স্ুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ ভাছুড়ী 
নামে তিন ভ্রাতা উচ্চ রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান সরকার 
হইতে তাহারা পথ” উপাধি প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ জগদানন্দ খাঁর বৃদ্ধ- 
প্রাপো্র পাচু রায়ের পুত্র রসিকচন্্ রায়, মহারাজ রামজীবনের সম- 
সাময়িক ব্যক্তি ছিলেন ; তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নাটোরাধিপতি পোষা 
পুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৩* খুঃ মহারাজ রামজীবন রায় প্রতিপত্তির 
সহিত রাজ্যশামন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। 


৬ রামকান্ত রায়। 


রামজীবনের দেহান্তে ১৭৩৭ থুঃ তাহার পৌধ্য পুত্র রামকান্ত রায় 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। তখন রামকান্তের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বংসর এবং 
তণীয় পন্থী ভবানী দেবীর বয় পঞ্চদশবর্ষ মাত্র হইয্াছিল। ১৭৩৪ খুঃ 
রামকান্ত ্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ৯৭৩৭ খৃঃ যশোহর জেলার 
অন্তঃপাতী নলডাঙ্গার রাছ! রঘুদে্ দেবরায় রাজস্ব প্রদানে অক্ষম 
হইলে নবাব স্থুঙগডিদ্বৌলার 'আদেশে তাহার জমিদারী, বামকান্তের 
হস্তে অপিত হয়। ক্রমে মহারাজ বিষয় কার্ধ্যে অত্যন্ত অমনোযো্ী 


18৬৮ ;... ভারত-গৌরব। 


হন। পূব মহারাজ রামজীবনের সময়াৰধি দয়ারাম রায় নামে এক. 
ৰাক্তি রাজপরকারের দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ রামকান্ত সঙ্গিগণের 
কুপরামর্শে দেওয়ান দগ্মারামকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ১৭৪২ থুঃ 
দ়ারাম মুর্শিদাবাদ গমনপূর্বক্ষ নবাব আলিবধ্দা খার নিকট রামকান্তের: 
বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করেন এবং দেই সময় নিয়মিত রাজস্ব 
না পাইয়া নবাব রামকান্তকে রাজাচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য পুক্র 
দেবীপ্রপাদ রায়কে জমিদারী দিগ্লাছিলেন। তংপরে দয়ারাম রায় কতক 
গুলি সৈষ্ঠ লইয়! দেবী প্রদাদের সহিত নাটোর রাজপুরী আক্রমণ করেন । 
দেই সময় মহারাজ রামকান্ত রায় গর্ভবতী রাণী ভবানীকে সঙ্গে লইয়া 
রাজ প্রাসাদ হইতে বহি হইয়! নবাবের ধনরক্ষক মুর্শিদাবাদের সু প্রসিদ্ধ 
ধনকুবের জগংশেঠ ফতোদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুগ্রহে 
কয়েক মাস পরে নবাব আলিবদ্দী থাঁ পুনরায় মহারাজ রামকান্ত ও 
রাণী ভবানীকে স্বরাজ্যে প্রতিঠঠিত করেন। ১৭৪৬ খু; মহারাজ 
রামকান্ত রায় গা হন। রাজসাহী জেলার অস্তঃপাতী 'ছাতিন গ্রাম 
নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য বারেন্্ ব্রাহ্মণ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর, 
একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর গহিত মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল । 
তখন ভবানী দেবীর বয়ঃক্রম টম বর্ষ মাত্র। তাহার ছুই পুল্র ও একটা 
কন্তা হইয়াছিল। তদীয় জোষ্ঠ পুত্র কুমার কাশীকান্ত রায় একাদশ: 
মাসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অন্নপ্রাশনের পূর্বে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তৎপরে তারামণি নামে একটি কন্তা হইয়াছিল। যশোহর' 
জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত সপ্তম বর্ষ মাত্র 
বয়দে তারামণির গুভপরিণয় হয়, কিন্তু বিবাহের সাত দিন পরে তিনি: 
বিধবা হই্লাছিরেন1 অল্প বয়সে” বিধবা হইয়া তারামণি জননীর সহিত 
থাকিয়! পুণাকার্য্ের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনিও মাতার হ্যায় বড়নগরে' 
একট & গোসল মৃষ্ি ্রতষঠা করেন, তাহা অস্থাপি বিদ্যমান আছে । 


রাজসাহী- নাটোর 'রাজবংশ। ৪৬৯ 


৬ রাণী ভবানী। 


রামকান্তের পরলোকান্তে তাঁহার সহধর্শিি বঙ্নবিখ্যাতা রাণী ভবানী 
দেবী দ্বাবিংশ বংদর বয়সে উত্তরাধিকার্িগী হন।. ১৭৪৭ খৃঃ নবাব 
আলিবর্দী থা তাহাকে সনন প্রদান করেন। তৎকালে মহরাট্রনগের 
উপদ্রবে প্রজাপুপ্কে রক্ষ। করিবার জন্য তিনি নবাবের মহায়ত! করিলে 
নবাব দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। সেই 
সময় তিনি বঙ্গের প্রধান তূম্যধিকারিণী মধ্যে গণ্য হন। তাহার হস্তে 
প্রভৃত ক্ষমতা স্স্ত হয়। প্রজাগণের গ্রাণদগাদি সর্ববিধ দণ্ডাদেশের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সময নাটোর রাজমরকারের 
বার্ধিক আয় দেড়কোটি টাকার উপর হইয়াছিল। নবাব সরকারের রাজস্ব 
সত্তর লক্ষ টাকা দিয়া তিনি অবশিষ্ট অর্থ সংকার্ধ্যে ব্যয় ফরিতেন। 
১৭৫১ থুঃ রাণী ভবানীর বিশেষ গৌরবের অবস্থা হইগনাছিল। দিললীশ্বর 
সমাট আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের আদি 
মন্দির, বেণিমাধবের মন্দির প্রভৃতি বহু হিদুমন্দির চূর্ণ হইলে রাণী 
ভবানী প্রভূত অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার করেন। ১৭৫৩ থ্‌ঃ তিনি 
কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক ৬ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার 
বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী ও ছর্াকুু তীহার বায়ে নির্মিত হইয়াছে। দুর্গা 
কুণ্ডের সন্মিকট “কুরুক্ষেত্র তলাও” নামে একটি মরোবর থনন 
করাইয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি অনেক গুলি বিগ্রহ স্থাপন করেন, 
তন্মধ্যে বিশ্বশ্বর, দগপাণি, রাধার, ছুর্ণা, অপূর্ণ, তারা প্রভৃতি 
প্রধান) এততিতর প্রায় চারিশত প্রস্তরমর ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তিনি তথায় অতিথিশালা স্থাপন করেন$ কাশীধামের মধ্যে 
তিন শত বাটা বাদস্থান শৃন্ঠ লোকদিগের জন্য নির্মাণ করাইদ্বাছিলেন, 
ভাহাক্েবছ তীর্ঘবাসী বাস করিত। কাশীধামের চতুর্দিকে প্রায় পঞ্চ- 


৪৭০ ভারত-গৌরব। 


ক্রোশ ব্যাপিয়৷ নানা স্থানে ছায়াতরু রোপণ এবং তাহার পার্থ 
কূপ খনন ও একটি স্তত্ত নির্িত হয়। এতদ্যতীত কাশীধামে তাহার 
অনেক কীর্তি আছে; তন্মধো অন্নদত্র, সরোবর, স্থানঘাট, মন্দির, 
ধর্মশাল! অদ্যাপি রাণী ভবামীর পুণ্য কীর্তি ঘোষণ। করিতেছে । গয়া- 
ধামেও তিনি অনেক সংকার্ধ্য ও দেবালয় স্থাপন করেন। তিনি অধিকাংশ 
সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জাহ্ববী তীরবর্তী বড়নগর গ্রামে 
অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির 
আছে। তিনি বড়নগরে ভবানীশ্বর মন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রভৃতি 
স্থাপন করেন, এতভিন্ন অতিথিশালা ও আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। 
তাহার জন্স্থানের উপর একটি মনির নির্মাণ করাইয়া স্বীয় জননী 
জয়হূর্সা দেবীর নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়ছুর্ার পূজার 
জন্য পার্খবন্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান। রাজসাহী জেলায় ও 
নাটোর রাজধানীতে তিনি অনেক দেবালয় ও পুণ)কীর্তি করেন 
বিশেষতঃ এই জেলাতে অনেক নাখেরাজ ও ব্রন্ষোত্তর দিয়াছিলেন। 
স্বীয় জমিদীরীর মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্তার বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্তাদায়ের 
সমুদয় ব্যয় নাটোর রাজমরকার হইতে প্রদত্ত হইত। তিনি রাজ্যের 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্ত কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করেন। 
১৭৭০ থ্‌ঃ বঙ্গদেশে এক ভীষণ ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই 
“ছিয়ান্তরের মন্বন্তর” নাম পরিচিত; সেই সময় তিনি প্রঙ্জার কষ্ট 
নিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রান্গণ, গঙ্গাবাসী, আখড়া- 
ধারী, মহান্ত ও অতিথিদিগের জন্ত প্রতি বংসর একলক্ষ আশী হাজার 
টাকা দানাদি বৃত্তি ছিল, তন্মধ্যে পচিশ হাজার টাকা অধ্যাপক ও 
পঙ্ডিতগণকে প্রদত্ত হইত। এই বৃত্তি চিরস্থায়ী জন্ত তিনি ১৭৮৮ খৃঃ 
হইতে কোম্পানীর ভাগারে প্রতিবংসর অষ্টাদশ সহশ্র মুদ্রা দাখিল, 
করিতেন। তিনি স্বীয় অধিকারস্থ বীরভূম, রাজদাহী, দিনাজপুর» 
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পুর, মুশ্িদাবাদ, যশোহর, ঢাকা গ্রভৃতি জেলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈ 
ও শূর্র এই চতু্র্ণকে বার্ধিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়ের নৃন্ঠাধিক 
পাটলক্ষ বিঘা! তৃমি দান করেন। সেই সকল ভূমির রাজন্ব ছিল না, 
কিন্তু অধুনা গবর্ণমে্ট অনেক ভূমির খান্জানা ধার্য ও অনেকের বৃদ্ধি 
লোগ করিয়াছেন। রাণী ভবানী স্বদেশের কল্যাণ কামনায় বছু মানু- 
টান করেন) অধিকন্তু লোৌকহিতকর ব্রতে মুক্ত হস্তে পঞ্চাশ কোটির 
উপর অর্থ বায় করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার দান 
যেরূপ অদ্ধিতীয় মম্মানও তদ্রপ ছিল। হিন্দু মুপলমান দকলেই তাহাকে 
অতিশয় সম্মান করিতেন। অর্ধ বঙ্গব্যাগী রাজনাহী রাজ্যের অধিশ্বরী 
হইয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কঠোর ব্রদ্চয্য বত অবলম্বন করেন। 
নেই দয় হইতেই তিনি পরার্ধে আম্মোৎসর্দ করিযাছিলেন। ১৭৮০ ুঃ 
রংপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ “বাহার বন্দ" পরগণা ওয়ারেন 
হেষটিংম্‌ সাহেব অন্তায়পূর্বক রাণী ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ 
করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্মম পীড়িত হইয়া 
রাণী ভবানী তাহার গোষ্য পুক্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাহ্ধ্যভার অর্পণ 
করিয়। বড়নগরে গিয়া গঙ্জাবাদ আশ্রর করেন। অতঃপর ১৮০৩ ধূঃ 
মাধী পূর্ণিমার দিবন অর্দবঙ্গাধিকারিণী নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানী 
সগৌরবে অর্ধশতাব্বীকাল দক্ষতার মহিত রাকার্ম্য পরিচালনাপূর্বাক 
অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতার 
পরলোকান্তে স্বামীর অনুমতানুধারে রামকঞ্চ রায় নামক একটি বালককে, 
গোষাণুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


$৭২ ভারত-গৌরব। 
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রাণী ভবানী লোকান্তরিত্তা হইলে তাঁহার পোষ্যপুক্র মহাসাধক 
রামকৃঞ্জ রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হুন। ১৭৯০ থঃ তিনি 
মোগল সমাট মাহ আলমের নিকট হইতে “মহারাজাধিরাজ পৃথথীপতি 
বাহাদুর” রাজোপাধি লাভ করেন। তিনি জমিদারীর কার্ধ্য কিছুই 
দেখিতেন না, তজ্জন্য তাহার সময় হইতেই নাটোর রাজবংশের 
অধঃপতনের সুত্রপাঁত হয়। তিনি যে সকল পুরাতন কর্মনচারীদিগকে 
জমিদারী পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল বিষয় 
কৌধলে আপনার! গ্রাম করেন। ১৭৯৩ থূঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় 
বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে তূস্বামীবন্দের 
বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, নাটোরাধিপতির 
'অনেক ভূপন্পত্তি হস্তান্তর হইয়া ঘায়। যশোহর-নড়াইলের কালীশঙ্কর 
রায় এবং দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়ে নাটোররাজের দেওয়ান 
ছিলেন। রাজন্ব বাকী হইয়া নাটোররাজের গপরগণা বিক্রয় হইতে 
আরম্ত হইলে তাহারা কয়েকটি পরগণ| নীলামে ক্রয় করেন। তৎপরে 
অনেকগুলি বিষয় থণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হয়। সেই সময় চবিবশ- 
পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার খেলারাম মুখোপাধ্যায় আড়পাড়া, 
পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি খনেশপুর ও স্বরূপপুর, 
গাইকগাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। 
মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়বামনা ছিল না। তিনি যোগী, তাঁপসিক, 
বিষয় বিরাগী ও আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তজ্জন্ত গ্রবলপ্রতাপ 
ভূগতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯৫ থৃঃ রাণী 
ভবানীর জীবিত কালে মহারাজাধিরাজ পৃথ্ধীপতি রামকুঞ্চ রায় বাহাছুর 
মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। মহারাজের ছুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ 


' রাজসাহী__নাটোর রাজবংশ । ৪৭৩ 


রায়। তাহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে "্বড় তরফ” ও “ছোট তরফ” 
নামে নাটোর রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান। 


৬ বিশ্বনাথ রায় । 


মহারাজ রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ! বিশ্বনাথ রায় যে জদিদারীর 
অংশ প্রাপ্ত হন তাহার রাজস্ব আঠার লক্ষ টাকা ছিল। তিনি অপু্রক 
থাকায় তাঁহার পত়্ী কৃষ্ণমণি, গোবিন্দচন্ত্র রায়কে পোষ্যপুভ্র গ্রহণ 
করেন। 


৬ গোবিন্দচন্দ্র রাঁয়। 


বিশ্বনাথের দত্তক পুক্র রাজ গোবিনাচন্ত্র রায় সাবালক হইবার পর 
কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তির সহিত 
জীবনের কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। তিনি গতাস্থ হইলে তাঁহার বিধবা পত্তী শিবেশ্বরী 
“দেবী, গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 





৬ গোবিন্দনাথ রায়। 


গোবিন্দচন্দ্রের দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ রায় বিবিধ রাজ্যোচিত 
"গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় কার্যে নিপুণ ছিলেন। 
তাঁহার কার্যকলাপ সঘারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি অপুভ্রক 
“অবস্থায় তনুত্যাগ করিলে তাহার বিধধা পত্থী জগনিত্তরনাথকে পোষ্য 
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৪৭8 ভারত-গৌরব। 


পুত্র গ্রহ করেন| ১৯১২খ্‌ঃ খরা মেপ্টেম্বর ৬৫ বতমর বয়সে- 
নাটোরের বৃদ্ধারাণী পরলোকগমন:করিয়াছেন। 


জগদিন্দ্রনাথ রায়। 


গোবিন্দনাথের দত্তক পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্ত্রনাথ 
রায় এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজপদে সমামীন। ১৮৭৭ খৃঃ 
১লা জানুয়ারী ইনি “মহারাজা” উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজ! সীতারাম রায়ের রাজধানীতে অনেক- 
গুলি বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল দেবতার জন্য তিনি যে নিষ্ধর 
ভূমম্পত্তি দান করিয়া! যান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। মহারাজ জগদিন্র- 
নাথ সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেবসেবা পরিচালনা 
করিতেছেন। ১৯১০ থৃঃ মহারাজ পূর্ববঙ্গের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতায় তারতমমাট ও 
রাজ্ভীর অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চীঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, 
তাহাতে মহারাজ ২৫০০২ টাকা দান করেন। ১৯১১ থুঃ ১২ই ডিনেম্বর 
দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে «পূর্ববঙ্গ ও আসাম” গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খুঃ ৪ঠ| জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে. 
ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও তদীয় মহিষীর এক সভা! 
হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদা- 
বাদের "নবাব বাহাদুর মহারাজকে সম্াটগকাঁশে যথারীতি পরিচিত 
করেন। ১৯১৩ থৃঃ রাজদাহী বিভাগের জমিদারবৃন্দের পক্ষ হইতে 
মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত নিযুক্ত হন। ১৯১৪ থুঃ মহারাজ 
পাবনার .এডওয়ার্ড কলেজ ফণ্ডে ৫০*২ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গ- 
সাহিত্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ দৃ্ট হয়।' ইনি মধ্যে মধ্যে সাময়িক 


রাজসাহী--নাটোর রাজবংশ। ৪৭৫. 


পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা! গ্রকাশ করিয়া থাকেন। মহারাজ দ্মীনসী” 
নায়ী একখানি মামিক পত্রিকার, সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
১৯১৪ খুঃ মার্চ মাসে পাবনা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে, 
বারেন্দ্রভূমির বরেণ্য মহারাজ মতাঁগতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং 
কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগ্ততোষ চৌধুরী 
মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মহারাজের ক্ষুদ্র 
কষু্র দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নানা প্রকার সংকার্য্যে সানু 
তূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট- 
মহারাজের প্রতিপত্তি ও সন্মান দুষ্ট হয়। মহারাজ বাহাদুরের একটি 
পুর ও কন্যা হইয়াছে। 

মহারাজের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিষয় 
সম্পত্তির তত্বাবধান করিয়। থাকেন। ১৯১৪ খুঃ ৬ই মে কুমার বাহা- 
দুরের সহিত শাস্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরগ্নন বাগচীর কন্ঠ! শ্রীমতী 
শীস্তিলতা দেবীর গুভপরিণয় হইয়াছে। 


৬ শিবনাথ রায়। 


মহারাজ রামকুঞ্চের কনিষ্ঠ পুত্র রাঙ্জ! শিবনাঁথ রাঁয় সকল দেবোত্তর 
ও নিষ্কর জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার আর নয় লক্ষ টাকা ছিল। 
তাঁহার সন্তানাদি না হওয়া বিধব| পরী আনননাথকে পোব্য পুত্র 
গ্রহণ করেন। 
৬ আনন্দনাথ রায়। ৃ 
শিবনাথের দত্তক পুক্র রাজা আননদনাথ রায় দানের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। ১৮৪৭ খুঃ তিনি তীহার পিতামছের উপাধি প্রাপ্তির জন্য 


$৭৬ ভারত-গৌরব। 


গব্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া নিক্ষল হন। অতঃপর ১৮৬৬ খুঃ 
জুন মানে গবর্ণমেন্ট তাহাকে "সি-এদ্‌-আই* উপাধি প্রদান করেন। 
তাহার কিয়দ্দিবদ পরে তিনি “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি 
রাজগাহীতে একটি বৃহৎ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং ন্তান্ট নানা প্রকার 
মানঠান করিয়া বিশেষ নুখ্যাতি লা করেন । ১৮৬৭ থৃঃ রাজা আনন- 
নাথ রায় বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার 
চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্ত্রনাথ ও যোগেন্ত্রনাথ রায় নামে চারি পুক্র 
রাখিয়! বান। 


৬ চন্দ্রনাথ রায়। 


আনন্দনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ! চন্দ্রনাথ বায় বাহাদুর বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খুঃ তিনি গবর্ণমেষ্টের নিকট হইতে 
“রাজ! বাহাছুর” উপাধি লাঁভ করেন। চন্ত্রনার্থ নান! প্রকার 
সানুষ্টান ও দানধর্মে বু অর্থ ব্যয় করিয়। গিয়াছেন। তিনি রামপুর- 
বোয়ালিয়ায় একটি শ্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংদরিক ১৫০০২ 
টাকা ব্যয়ভার বহন করিতেন। রাজ বাহাদুর সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী 
ও উৎসাহদাতা ছিলেন; তাহার ব্যয়ে নদীয়া ও বারাণমীতে বন ছাত্র 
স্কৃত অধ্যঞন করিতেন। বাজ চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নয় বতসর 
রাজ্যভোগ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
রাজা বাহাছুরের ছুইটা ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্ত্রনাথ তাহার জীবিত- 
কালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সমুদয় নি তদীয় 
কনিষ্ঠ সহোদর যোগেন্দরনাথ রায় প্রাপ্ত হন। পু 


রাজনাহী__নাটোর রাজবংশ । ৪৭. 


৬ যোগেন্দ্রনাথ রায়। 


আনন্দনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা যোগেন্ুনাথ রায় সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান 
ও প্রতিভাশালী জমিদার ছিলেন। তিনি বিপন্ের ছুঃখ মোচন জন্ত 
নীরবে দ্বান করিতেন। স্তবধর্মে তীহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গবর্ণ 
মেন্টের নিকট তিনি যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ১৯০১ খুঃ ১৮ই 
আগষ্ট রাজ! যোগেন্দ্রনাথ রায় লোৌকান্তর গমন করিয়াছেন। 

রাণী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর সদনুষ্ঠানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। নাটোরের ছোট তরফের দেবসেবার ব্যবস্থা ইহার তত্বাবধানে 
সুশৃঙ্ঘলায় চলিতেছে; ইহাতে বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 
রাণীর শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাম আছে; সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইহার 
অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একটি চতুপ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এসি 
দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। প্রঙ্গাগণের হিতসাধনে 
ইস্টার বিশেষ যত আছে। ইনি মঙ্গলপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎ- 
সায় প্রতিষ্ঠা ককরিয়াছেন। কতিগয় পল্লীগ্রামের জলাভাব মোচন জন্ত 
ইঞঠার বায়ে সুটকিগাছ! গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন হইয়াছে। 
ইনি নাটোরের নারদ নদের উপর একটি লৌহ মেতু নির্মাণ করাইয়া 
দিয়াছেন। ১৯১১ ঃ ১২ই ডিমেম্বর ভারতেশ্বর ও তৎপন্থীর অভিষেক 
দিবসে ইনি ব দীন দরিদ্রকে আহার ও শীতব্ত্ গ্রদান করেন। 

রাজ! যোগেন্্নাথের পুর কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্দরনাথ রায় দেশের 

নানাবিধ সংকার্ধ্য সহানুৃতৃতি গ্রকাশ করিয়া থাকেন। 

যতীন্ত্নাথের গুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ রায় একজন মনাস্ত ও. 
রুতবিদ্য বাক্তি। গবর্ণমেপ্টের নিকট ইঠার নুখ্যাতি আছে। 


দীঘাপাতিয়া রাজবংশ । 


.. ব্রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দীঘাগাতিয়া রাঁজবংশ একটি প্রাচীন 
জমিদারবংশ। নাটোর রাজবংশের পতন সময় এই বংশের অভ্যুদয় 
হইয়াছে। ইহীরা জাতিতে তিলি। 


৬ দয়ারাম রায়। 


এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় প্রথমত; নাটোরের মহারাজ 
রামজীবন রায়ের অধীনে একজন সামান্ঠ কর্মচারী নিযুক্ত হন; তৎপরে 
তিনি স্বীয় প্রতিভ| ও কার্যাদক্ষতা গুণে দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি রামজীবনের সময় হইতে রাণি তবানীর সময় পর্য্যন্ত 
নাটোর রাজমরকারের দেওয়ান পদে কার্ধ্য করিয়া প্রভৃত অর্থার্জন 
করেন। দয়ারাম নাটোর রাজভবনে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। 
মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাহার গ্রতৃত গ্রতিপন্তি ছিল। যশোহর 
জেলার অন্তর্দত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা! সীতারাম রায়কে বনদী 
করিবার সময় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদিকুলি থাকে বিশেষ সাহাব্য 
করেন) অতঃপর সেই কার্ধ্যের পুরষ্ারস্বপনপ নবাব তাহাকে ৭্রায় 
রাইয়ান” উপাধি দিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের 
জমিধারী রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইবার সময় দয়ারাম সাহউজিয়াল গ্রভৃতি 
গরগণ! নিলামে ভ্য় করিয়াছিলেন। তিনি মংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও 
উৎদাহ্দাতা ছিলেন, অধিকন্ত রাজসাহীতে একটি চতুষ্াঠী' প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি দীঘাগাতিগা রাঙ্বাটাতে ৮ কৃ্চজীউ, ৬ গৌবিনজীউ 


রাজনাহী-_দীঘাপাতিয়া রাজবংশ। ৪৭৯ 


ও ৬ গোপালজীউ নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহাদের দেবার জন্য 
ভূমম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেকগুলি 
সরোবর খনন এবং রাজবাঁটাতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ারাম 
রায় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধর্মমপরায়ণ লোক ছিলেন। 


৬ জগন্নাথ রায়। 


দয়ারামের পর তাহার পুত্র জগন্নাথ রায় উত্তরাধিকার লাভ করেন। 
তিনি অন্ন দিবস মাত্র বিষয় ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তৎকালে একমাত্র পুত্র গ্রাণনাথ রায়কে রাখিয়া যান। 


৬ প্রাণনাথ রায়। 


জগন্নাথের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রাগনাথ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হন। তিনি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বিষয় কার্ধ্য পর্য্যালোচন। 
করিতেন। তাহার অদ্ভুত স্থার্থত্যাগ ও ঢৃঢ প্রতিজ্ঞা দর্শনে সকলে 
বিশ্বয়াপন্ন হইতেন। তিনি রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন জন্য অতি 
..দক্ষতাঁর সহিত জমিদারী সংক্কান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শন করিতেন। 
তাহার সন্তানাদি ন! হওয়ায় বিষয় সম্পতি তদীয় পোষ্য পুক্র গ্রসন- 
৷ নাথকে দিয়া যান। 


৬ প্রসম্ননাথ রায়। 


্রাণনাথের পরলোকাস্তে তাঁহার দত্তক পুল ্সকননাথ রায় উত্তরাধি 
কারী হন। তিনি গ্রতিভাশালী ও বদান্ত পুরুষ ছিলেন। দীঘাপাতিয়া 


৪৮০ ও ভারত-গৌরব। . 


হইতে বোয়ালিয়! পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণকল্পে তিনি গরর্ণমে্টকে 
৩৫০০*২ টাকা দান করেন, অধিকন্ত ইহার সংস্কারার্থে বছ অর্থ দিয়া- 

ছিলেন। তিনি দীঘাপাতিয়ায় একটি ইংরা্গী বিদ্যালয় এবং নাটোর 

ও বৌয়ালিয়ায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়! উহাদের পরিচালন জন্য এক 

লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া যান। তিনি বিবিধগুণের পরিচয় দিয়! 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ১৮৫৪ খৃঃ 

২শে এপ্রেল প্রদন্ননাথ “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খুঃ 

১০ই মেপ্টে্বর রাজদাহী জেলায় এগিষ্টেট, মাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি দীঘাগাতিয়ার রাজভবন সনদে, জিত 

এবং একটি নাচঘর ও “সিংহীহল” নির্ঘাণ করেন। হোনী ও ঝুলনের 
সময় তথায় অতি সমারোহ হইত। তিনি স্বদেশাস্থুরাগী, দাতা ও, 
পরোপকারী জমিদার ছিলেন। ১৮৬১ খুঃ রাজা প্রমন্ননাথ রায় বাহাদুর 

গ্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুভ্রক থাকায় প্রমথনাথকে পোষ্যপুক্র, 
গ্রহণ করিয়া যান। ও 


৬ প্রমথনাথ রায়। 


প্রসন্ননাথের গোষ্যপুত্র গ্রমথনাথ রায় বাহাদুর ১৮৪৯ খুঃ দিঘাপাতিয়া' 
রাজভবনে ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় 
কলিকাতাঁর ওয়া্ডদ্‌ ইন্ষটটিউদনে ডাক্তার রাজা! রাজেন্্রলাল মিন 
মহোদয়ের তত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তিনি এ বিদ্যালয় হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খুঃ নবেদ্বর মাসে 
কুমার বাহাছুর : বয়প্রাপ্ত হইয়া দীঘাপাতিয়ায় গ্রত্যাগমনপূর্বক 
. বিষয় মঞত্তি পরিচালনভার গ্রা্ত হন। তিমি স্বীয় িতৃদেবের প্রতিিত, 
. রামপুরবোয়ালিয়ার পরসনাথ দাতা উবধালযের বাটা নির্াণকলে 


বা্াহী_ীঘগাি বল ৪১ 


১৯১৪০৩ কা দান করেন। 1. ৬৮ গু এপ্রেম মাদে বাজমাহী বালিকা 
বিদ্যা বাংগরিক২ চে টাকা দিতে গ্রতিষত হন, অর বৌয়া 
জিয়ার বানিকা বিদ্যালয়ে তিনটা বৃতি নির্ধারিত করিয়াছেন | তিনি তাহার . 
নাধিলার কাছারীতে একটি দাবা ওধধালয় গ্রতিষঠা করেন। ১৮৭১ খু: 
রাগী বিভাগের কমিশনার বাছুর হার বিশেষ প্রশংসা কারি 
শররমেটের নিকট, রিপোর্ট করিয়াছিধে 1 ১৮৭৭ থুঃ দি্ীর দরবারে 
্রাধনাৎ পা বাহার" উপাধি গান ্রাপ্তহন। উদ্ত বংমর রাজা 
বাহাছুর বয় বাবস্থীপক সভার মভার্নযু্ হইয়াছিলেন। যশোহর- 
মহন্বপুরের রাগ মীতারাম রায়ের পতন ইইউ গর রস মুখর 
মন্দিরে ৮ বিএ ছিলেন, ১৮৮১ খুঃ রাজা! বাহাদুর ভীহাকে* 
দীাপাতিয়ার রাজভবনে আনয়ন করেন। টিন শিপ বিজ্ঞানের অনুরাগী 
ছিলেন। শানে অভাব উপলব্ধি কয় এদেশে শিল্প বিস্তার 
করিবার জন যবান হন।- রা বাহাছুর কলিকাতা হইতে নিপুণ শিল্পী 
আনাইয়া স্বদেশী শিরকারগণকে নানা প্রকার কারুকারধা শিক্ষাীনৈর 
বাবস্থা করেন। আহার 'অনৈকগুনি গঙান্ ছিল, তিনি মুর্শিদাবাদ 
হইতে মধুর ও ঝামেখর নামক ছুই জন সুক্ষ শিল্ী আনাই মা 
.বৈটকথানারুএকটি কক্ছ গতর শিল্প কারখানা স্থাপন করেন কিন্তু 
হার জম সাকা লাত করিবার পূর্বেই ১৮৮৩ থু; চৌত্রিশ বর 
বাদে রাজা পরধুনাথ রায় বাহাদুর রাজলীলা স্ধরণ করে 
আরমান নদরযারীশরব র ও হেয়েনকুমার নামে ধ 
স্তন হাছন তি রিনি ফান এসি উইল না 





যে উজার, এবং রী গুতগণের, জুনে 





৪৮২ ভারত-গৌরব। ' 
ৃ প্রমদানাথ রায়। 

রাজা প্রমথনাপের জোষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর 
১৮৭৬ থূঃ জানুয়ারী মাদে দীঘাগাতিয়ার রাজ প্রাসাদে তৃমিষ্ট হইয়াছেন। 
ইার নাবারক সময় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডদের তত্বাবধানে ছিল? 
১৮৯৪ খৃঃ ২৯ শে জান্য়ারী সাঁধালক হইয়া ইনি পৈতৃক সম্পত্তির ভার, 
গ্রা্ত হন। ১৮৯৮ থূঃ প্রমদানাথ 'গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাজা” 
উপাধি লাভ করেন।॥ গবর্ণমেণ্ট “রাজ! প্রদন্ননাথ দাতব্য উষধালয়*কে 
স্থানান্তরিত করিলে ইনি সেই নূতন বাটা নির্্াণের "স্ী্ ব্যয় 
ভার গ্রহণ করেন এবং হাসপাতালের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন। 
ইনি স্বীয় পিতামহী রাণী তবনুন্দরীর নামে স্ত্রীলোকদিগের একটি ওয়ার্ড 
ইঁ হামপাতালের সহিত নির্মাণ করাইয়া দিরাছেন। রাজা বাহাছুর 
ইইার জমিদারীর অন্তর্গত বনার্গীতিতে একটি/দরাতব্য উধধালকক 
স্থাপন করিয়াছেন। ইনি একজন বিদোত্হী, রূপি রাজসাহী 
কলেজের সহিত ছাত্রদিগের জন্ ইস্থার পিতার. নামে একটি ছাত্রাবাস 
নিম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, »কঁতিতির রীজমাহী কলেজে লেদকগুি 
বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দীঘাপাতিয়ার বিদ্যালয়েও উদ্িক্ষার ই জন 
বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছে। ইনি 'রাজসাহীর রেশমের কার্ধ্য 
বিদ্যালয়ে ৫০০০২ টাকা! মুল্যের ভূমি দান করেন। রামপুর-বোয় 
লিয়ার. একটি আদর্শ কৃষি কার্ষ্যের নিমিত্ত ভূমি দান ক 
১৮৯৭ খুঃ ভূমিকম্পে ভ্টাতিযার রাজভবনের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় 
রাঙ্কা বাহাদুর বহু অর্থ বায়ে রা প্ামাদ নিম্ন করিয়াছেন কলি- 
কাতা ও নাটোরে ইহার রাজভবন আছে। রাজা বাহীছুর রাজসাহী 
এসোদিয়েদনের সভাপতি, বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ও. 
অবৈতনিক জম্পাদক। ইনি পু্বঙ্গের তৃতপূর্ব -ছোটলাট স্তার, 


রাজনাহী--দীঘাপাতিয়া রাজবংশ । ৪৮৩ 


ল্যান্স লট, হেয়ার সাহেবের স্থৃতি রক্ষাকল্পে ২৫২ টাক! দান করেন। 
১৯১০ খুঃ কলিকাতায় রাজগ্রতিনিধি স্বর্গীয় লর্ড মিদ্টৌ বাহাহুরের 
রস্তরমন্ী মূর্তি স্থাপন জন্য ৫০*২টাকা! প্রদান করেন। ১৯১১ থ্‌ঃ পপূর্ব- 
বঙ্গ ও আপাম”প্রদেশের জমিদার অশ্্রদায় কর্তৃক ছোট লাটের বাবস্কাপক 
সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ থুঃ কলিকাতা সহরে নবীন 
ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহো?য় ও রাজ্ভীর অত্যর্থনার জন্য 
টাদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ২৫০২ টাকা দিয়াছেন। 
১৯১২ থুঃ ৪ঠ! জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে ভারতমত্রাট ও 
তত্মহিষীর একটি সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা 
সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর 'দীঘাপাতিয়ারাঁজকে 
সত্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খুঃ বারাণসীধামের 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনয ৫০০২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। 
রাজ! বাহাছুর স্বগাঁয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০০০২ টাকা! 
বাসন প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর বাটা নির্াণ 
করিয়া দিয়াছেন, এতৎ্বযতীত এ বিদ্যালয়ের গাড়ী ঘোড়া ক্রয় জন্য 
১০০০২ দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজসাহী কলেজে তদীয় সবগাঁয়! জননী 
 পবময়ী হিন্দু বোর্ডিং নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে রাজা, 
বাহাছুর ১২০০২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 
-. রাজা বাহাছুরের কুমার শ্রীযুক্ত গ্রতিভনাথ, শ্রীযুক্ত বিজন্্্রনাথ, 
শ্রধু্ শৈলেশনাধ, শ্রীযুক্ত চঞ্চলনাথ, শ্রীযুক্ত তুষারনাথ রায় গ্রভৃতি 
কয়েকটি পুন্র সন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছে। 

ব্রাজমাহী কলেজে তদীয় স্বর্গীয় জননী প্ডরবময়ী হিন্দু বোর্ডিং” নামে 
একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে রাজন্রাতা শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার রায় এম-এ - 
ও বি-এল ১৮,০০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহার কোন 
সন্তানাদিহ্য় লাই. 


৪৮৪ ভারত-গৌরব | 

রাজন্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রৎকুমার রায় বঙ্গপাহিত্য সমাজে বিশেষ 
পরিচিত। ইহার অনেক গুলি সন্তান হইয়াছে, তন্মধ্যে জো পুত শ্রীযুক্ত 
অমিতাভ রায় 

দীঘাপাতিয়ার রাঁজ্রাত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রাষ্জ রাজপাহী সহরে 
বাদ করেন। ইনি দাহিত্যানথরাগী ও নিপুণ চিত্রশিল্পী। ইহীর কয়েকটি 
নন্তান বিদ্যমান। 


গাকুড়িয়। জমীদারবংশ। 


রাজদাহী জেলার অন্তত পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ বারেন্রঘমাজে 
বিশেষ সম্মানিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহন মিশ্র ঠাকুর একজন 
সলাধনাদিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি উত্তর-বঙ্গ করতোয়া নদীতীরে 
ভবানীপুর মহাপীঠ প্রকাশ করেন। তাহার বংশধরগণ মধ্যেও 
অনেকগুলি দিদ্ধমাঁধক ও সুপণ্ডিত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য 
ইহ! ঠাঁকুরবংশ নামে গ্রধ্যাত হইয়াছে। ইহাদের সহিত: বারেক 
্রা্ষণ সমাজের অনেক গণামান্ত ব্যক্তি মথ্ন্সত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন। 
ঠাকুর বংশীয়গণ এক সময় বিস্তৃত ভূমক্ত্তির অধিকারী হইয়া বিখাত 
জমিদার ছিলেন। নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানীর মাতুলবংশ বলিয়া 
এই ঠাকুরবংশ গ্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিল্লীর মোগল দরবারেও এই 
শের বিশেষ সন্মান ছিল। পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ এক সময় “দেশগুর” 
আধায় অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ 
এবং নাটোর, বলিহার, সুমঙ্গ বগুড়া) গাঁবনা প্রভৃতি স্থানৈর 'মন্ান্ত 
্রানমীগণ ও অন্ঠান্ট অনেক প্রপিদ্ধ বংশ ইহাদের শিষ্য মধ পরিগ্রণিত। 
এক সময় ঠাকুরবংশ ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছিল। নাটোর রাজবংশের অধঃগতনের সহিত ঠাকুর 
বংশের অবনতি হইতে আর্ত হয়। + 


৬ রাঘবেন্ ঠাকুর | 
পট: ২. 
এই বংশে অপেষ শানশী মহাপরঘ রাঘবের ঠাকুরের নিকট 
রামগোগালপুরের প্ীকৃষ চৌধুরী, নাটোরে রঘুননদন রায় এবং মহারাজ 


৪৮৬ ভারত-গৌরব। 


রামকুঞ্জ রায় ও রাণী ভবানী এক সময় মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রাঁঘবেন্তরের দুই পুক্র বাচস্পতি ও হরিদেব ঠাকুর । 


৬ হরিদেব ঠাকুর । 


রাঘবেস্্ের ছিতীয় পুত্র হরিদেব ঠাকুরের বংশ সৌভাগোর চরম- 
সীমায় অধিরট হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিষয় সম্পত্তির 
উন্নতিদাধন করেন। তাহার চারি পুত্র বিশবেশ্বর, রামমোহন, হরেশ্বর ও 
রূপচন্ত্র ঠাকুর এবং এক কন্ঠা কস্তরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 


৬ বিশ্বেশ্বর ঠাকুর । 


হরিদেবের জোস পুন্ত বিশ্বের ঠাকুর বিশেষ জ্ঞানবান ও সাধু প্রকৃতি 
ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে সকল সদ্গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। 
তিনি একমান্ পুন সর্বেশ্বর ঠাকুরকে রাখিয়া বথাসুময়ে গঙ্গালাভ করেন। 

বিশ্বেশ্বরের পুভ্র সর্কেশবর ঠাকুর সাধারণের হিতসাধনের জন্য নিরন্তর 
আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থানীর অধিবাসীগণের শ্রদ্ধাভাজন 
হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র রামমোহন ঠাকুর। 

সর্ধেশ্বরের পুত্র রামমোহন ঠাঁকুর সংস্বভাব লোকের পরম বন্ধু 
ছিলেন। তাঁহার ছুই পুজ_ কৃষ্চমোহন ও ছুর্গামোহন ঠাকুর। 

রামমোহনের জো পুত্র কষ্চমোহন ঠাকুর সদীচারী, বুদ্ধিমান ও 
নিরীহ প্রকৃতি ছিলেন। তিনি ছুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে প্রথমা পড্রীর 
সন্তানাদি হয় নাই এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রজনীমোহন ও কিশোরী- 
মোহন ঠাকুর নামে ছুই পুত্র ও একটি কন্ঠা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


রাজসাহী-_গাকুড়িসা জমীদারবংশ। 8৮৭ 


কৃষ্ণমোহনের জোস্ঠ পুভ্র রজনীমোহন ঠাকুর পৈতৃক গৌরব রক্ষা 
করেন। তিনি বারেন্্র সমাজে গণামান্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুর 
আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি অতিশয় 
সরল ও বিলাসশূন্ত ছিলেন। 

কৃষ্ণমোহনের দেহান্তের কিনন্দিবস পরে তীহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরী- 
মোহন ঠাকুর ত্রয়োদশ বর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। 

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গামোহন ঠাকুর ছুই বিবাহ করেন ) তন্মধ্যে 
প্রথমা পত্ধীর গর্ভে সারদামোহন নামে পুল্র এবং একটি কন্ঠ] হয় । দ্বিতীয়া 
সহধর্ণিণির গর্ভে শশিমোহন, চন্দ্রমোহন ও বমন্তমোহন নামে তিন পুত্র 
ও একটি কন্যা জন্বিয়াছিল। পুন্রগণকে নাবালক রাখির! ছুর্গীমোহন 
ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন । তাহার জোষ্ঠ পুক্র সারদামোহন ঠাকুর, 
রাজবালা দেবী নামী একটি কন্ঠ! রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। 


৬ রামমোহন মজুমদার । 
ভরিদেবের দ্বিতীয় পুভ্র রামমোহন মহ্ুমদার “ঠাকুর” উপাধি হইতে 
বঞ্চিত হন। তাহার শিবরাম মজুমদার নাঁমে একমাত্র পুত্র হইয়াছিল। 
তিনি অন্কতদার অবস্থায় সহসা মৃত্রামুখে পতিত হইলে রামমোহনের বংশ 
আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। 


৬ হুরেশ্বর ঠাকুর । 


হরিদেবের তৃতীয় পুত্র হরেশ্বর ঠাকুর অতি বিচক্ষণ ও খ্যাতনাম! 
পুরুষ ছিলে । তীহার প্রতিষ্টিত বৃহৎ শিবমন্দির অন্যাপি দেদীপ্যমান 


৪৮৮ ভারত-গৌরব। 


রহিয়াছে । তিনি কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার: 
হই পুক্র-চ্্রনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর। 


৬ চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর। 


হরেশ্বরের জোট পুত্র চন্দরনারায়ণ ঠাকুর “্ঠাদ ঠাকুর” নামে ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়শালী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। 
পাকুড়িয়৷ ঠাকুর বংশে তাহার স্তায় বৈষয়িক বিষয়ে যশস্বী পুরুষ আর 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তীহার সময় এই বংশ বারেন্্কুলের 
শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিল । রাণী ভবানীর সহিত আত্মীয়তার অনুরোধে 
ভিনি নাটোরের কর্তৃত্রভার গ্রহণ করেন। চাঁদ ঠাকুর বিশাল নাটোর” 
রাজ্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হইয়া এরূপ স্ুনিয়মে রাজকাধ্য নির্বাহ 
করেন ঘে, তাঁহার সময় নাটোরের সৌভাগ্য-রবির সমুজ্জল প্রভা! সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবদ্দী খাঁর 
প্রিযপাত্র ছিলেন৷ নবাব দরবারে তাহার স্ুপরামর্শ সমাদরে গৃহীত 
হইত। তিনি নবাব সরকার হইতে তিনথানি “তামরলিপ্তি* মনন্দ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ থৃঃ মোগল সমাট সাহ আলম বাহাঁছুর টাদ ঠাকুরকে 
স্বীয় মোহরাফ্কিত “ফারমান্‌” দ্বার এক সহস্র বিঘা ভূমি জায়গীর গ্রদান, 
করেন। তিনি পরম ধার্মিক, পরোপকারী ও ব্দান্য পুরুষ ছিলেন। 
তিনি পাঁচটা শিবমন্দির সংস্থাপিত করেন; এতদ্ব্তীত মহাসমারোহে 
অষ্টধাতু নির্দিতি দশভূজা মৃত্ি প্রতিষ্টা করিয়া উহ্থার সেবার সুবন্দোবন্ত 
করেন) অন্যাপি তীঁহার বংশধরগণ যথানিয়মে পালন করিতেছেন। 
চাদ ঠাকুর তদীয় জোস পুত্র ুদ্রনারায়ণকে উপযুক্ত দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে 
তাহার হস্তে নাটোরের কর্তৃত্ভার অর্পণ রুরিয়া হ্য়ং ইষ্চিস্তায় চিত্ত-. 
নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ জীবন যশের, সহিত অতিবাহিত. 


রাজসাহী-গাকুড়িয়া জমীদাীরবংশ । ৪৮৯ 


করিয়! জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার রা 
নারায়ণ ও কাশীপতি ঠাকুর। 

হরিদেব ঠাকুর তাহার চতুর্থ পুত্র রূপচন্দ্র ঠাকুরকে স্ত্ীয় ভা 
মভুমদার বংশে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন । 

ছাতিন গ্রামের অন্ততম ক্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর সহিত 
হরিদেব ঠাকুরের কন্ঠা| কন্তরী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৭২৪ খ্‌ঃ 
তাহার গর্ডে বঙ্গের অদ্বিতীয়া রমণী নাটোরাধিশ্বরী গ্রাতঃম্মরণীয়া রাণী, 
ভবানী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। 


দিনাজপুর রাজবংশ। 


বঙ্গদেশের মধ্ো দিনাজপুর রাজবংশ গ্রাচীন জমিদার বংশ। ইহা 
ইতিহাগ-গ্রসিদ্ধ গৌড়ের হিন্দু রাজ! গণেশের দ্বারা স্থাপিত হয়। তিনি 
ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগণার অধিকাংশ 
এখন রাজদাহী জেলার অন্তর্দত। রাজ! গণেশ, গৌড়ের গিয়ামুদ্িনের 
রাজনরকারের একজন আমিন থাকিয়া ক্রমে রাজন্ব ও শাঁদন বিভাগের 
প্রধান কর্ধুচারী পদে উন্নীত হন। অতঃগর স্বীয় ক্ষমতাবলে গৌড়েশ্বর 
জিলালুদ্িনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৪*৫ থূঃ হইতে ১৪১৪ থুঃ পর্যন্ত 
গৌড়ে রাজত্ব করেন। বন্ধের স্বাধীন রাজা গণেশের জামাতার বংশ হইতে 
বর্তমান দিনাজপুর রাজবংশ সমূছুত হইয়াছে। 

দেবকীননন ঘোষ নামে একজন উত্তর রাঁটীয় কুলীন কায়স্থ বংপুর 
জেলার অন্তত বর্দন-কুটার রাজার কর্ণচারী ছিলেন। তীহার ছুই 
পুত্র-হরিনারায়ণ ও হরিরাম ঘোষ। | 


৬ হরিরাম রাঁয়। 


দেবকীনন্দনের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায় গৌড়েম্বর গণেশনারায়ণ 
খাঁর কন্তা কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কল্যাণী, সম্রাট, গণেশের 
দ্বাদী গর্ভজাতা৷ কন্ঠ! বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। গণেশ তাহাকে 
হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া দিনরাজ ঘোষ নামে আখ্যা দিয়া উচ্চ 
রাঙ্জকার্য্ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি গণেশের পুত্র হছুনারায়ণ 
খীর পেস্বার নিযুক্ত হন। গোড়েশ্বর যদুমারায়ণ থা, আজিম সাছের 


দিনাজপুর দিনাজপুর রাজবংশ। ৪৯১ 


কন্তা আশমানতারার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গাগিগ্রহণ করেন। যছু 
(মুমলমান হইলে দিনরাজ বিনীতভাবে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
সেই সময় গৌড়েশ্বর যদুনারায়ণ ওরফে জেলালুদিন দিনরাজকে পার্বত্য 
জাতির উপদ্রব নিবারণীর্থ উত্তর বার্গালায় একটি জায়দীর দিয়া শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত করেন। সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া দ্িনরাজের ঘোষ পদবী 
বিলুপ্ত হইয়া পরায়” উপাধি হইয়াছিল। দিনরাজ বেস্থানে গিয়া বাম 
করেন, তাহার দিনরাজপুর নাম হয়। উহা বর্তমান সহর হইতে প্রায় 
দশ ক্লোশ উত্তরে ছিল। এই দিনরাজপুর শব্দ হইতে অধুনা দিনাজপুর 
নাম হইয়াছে। 


৬ শুকদেব রায়। 


হরিরামের পর তাহার পুন্র গুকদেব রায় & প্রদেশের শামনকর্তা 
নিধুক্ত হন। কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতি গ্রবল হইয়া 
দিনাজপুর রাজ্য লুন করেন) অবশেষে রাজধানী দ্বিনাজগুর আক্রমণ 
করিষা অগ্নি দ্বারা তক্মীভূত করিয়াছিলেন। রাঁজ! শুকদেব, কাল" 
পাহাড়ের ভয়ে কিয়দ্দিবস জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হন। 
সেই সময় মোগল ও উজবেক সর্দারগণ তাহার রাজ্যের দক্গিণাংশ 
অধিকারপূর্বক আপনাদের জায়গরতুক্ত করিয়া লইয়াছিল। তিনি 
স্বখসাগর নামে একটি বৃহৎ মরমী খনন করাইয়াছিলেন। ১৬৭৭ থৃঃ 
শুকদেব রায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার তিন পুক্র-রামদেব, 
জয়দেব ও প্রাথনাথ রায়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুল্র রামদেব রায় পিতার 
জীবিতকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


৪৯২ ভারত-গৌরব। 


৬ জয়দেব রায়। 


শুকদেবের পর তাহার মধাম পুত্র জয়দেব রায় উত্তরাধিকারী হন৷ 
তিনি কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। 


৬ প্রীণনাথ রায়। 


জয়দেবের মৃত্যু হইলে ৯৬৮২ খুঃ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণনাথ রায় 
জমিদারী লাভ করেন। তিনি গৈন্য বৃদ্ধি পূর্বক কোচদিগকে পরাভূত 
করিয়া স্বীয় রাজ্যের উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন মোগল, 
ও উজবেক সর্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জায়গীরচাত হইলে প্রাণনাথ 
কতক পরগণা স্বীয় রাজ্যতুক্ত করেন। জেলা দ্রিনাজপুর এবং রংপুর 
বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচটা জেলার কিয়দংশ তাহার 
শাদনাধীন হয়। উহার বারধধিক নয় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তখন 
বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে তিনি সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। প্রাণনাথ 
যে স্থানে কোচদিগকে পরাঞ্জয় করেন, তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্বক 
“বিজয়নগর* নাম দিয়াছিলেন) কিন্তু দিনাজপুররাজের বসতির জন্য এ 
স্থানের নাম দিনাজপুর হই়/ছে। তাহাই বর্তমান দিনাজপুর সহর। 
রাজা মানপিংহের দহিত কোচবিহার রাজের যুদ্ধকালে গ্রাণনাথ মান- 
সিংহের সমস্ত রদদ যোগরাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। পরিশেষে যখন কোচবিহারাধিপতি লক্ষীনারায়ণের সহিত মান- 
সিংহের মন্ধি ও কুটুঘিতা হয়, সেই মময় মানসিংহ প্রাণনাথকে তাহার, 
শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা! বলিয়া সনন প্রদান করেন এবং কোচ: 
বিহার রাজের সহিত রাজা গ্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উভয়বের, 


দিনাজপুর-- দিনাজপুর রাঙবংশ। ৪৯৩ 


বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি দরিনাঞ্গুররাঞ্জ ও কোচ- 
বিহারের রাজবংশের বদ্ধুত| চলিয়া আসিতেছে! ১৭১৫ খৃঃ তিনি 
দিদ্দীস্বর ফেরকদাহের নিকট হইতে সর্বপ্রথম বংশাসুক্রমিক গ্রাজা” 
উপাধি সনন্ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্য গঙ্গাতীর হইতে কোচবিহার 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং রাজস্ব এক লক্ষ টাকা মাত্র নির্দারিত হইয়াছিল। 
তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নির্মাণ প্রত্ৃতি বু 
সংকার্ধ্যে প্রভুত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । তিনি গ্রাণদাগর নামে 
একটি পুষ্বরিণী খনন করাইয়াছিলেন। রাজা প্রাণনাথ রায় ১৭২৩ খুঃ 
মার্চ মানে ইহলোক গরিত্যাগ করেন। 


৬ রাঁযনাথ রায়। 


প্রাণনাথের পরলোকান্তে তাহার পুল্র রামনাথ রায় রাজাধিকার 
লাভ করেন। তিনি জঙ্গল মধো প্রচুর অর্থ পাইয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়! 
ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী ধার বিশেষ প্রিয়পাত্র 
হুন। ১৭৪০ খুঃ নবাব আলিবন্দী খা, দিদ্ীশ্বর মহম্মদ সাহের 
অনুমতি লইয়! তাহাকে রাজোপাধির ননন্দ ও খেলাত প্রদান করেন। 
তিনি ত্রাম্মণ ও ভ্রাতিবর্গীকে অনেক তৃমম্ত্তি দান করিমুছিলেন। 
তিনি ৬ বৃন্দাবনধামে একটি হুদ মন্দির নির্মাণ করাইয়া ৬ রাধাকৃষণ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ থুঃ ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। ছিনি রামসাগর নামে একটি বিশাল সরোবর 
খনন করাইয্াছিলেন। তাঁহার ১০৯ ধানি মহাল ছিল, তজজন্ত তিনি 
৫,১৬৪২২৭ টাকা রানজন্থ গরধান ক্করিতেন। নবাব সিরাঙ্দৌলা তাঁহার 
বাজ বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হাম করিয়াছিলেন।  রাহস্ব বাকীর জন্ত নবাব 
রাজার দাতা কুমার রাধানাধ রায়কে ধৃত করিয়া মুমলমান র্ গ্রহণে 


৪৯৪ ভারত-গৌরব। 


বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকী রাজস্ব রেহাই হয় এবং 
রাধানাথ পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সুর্ধযপুর পরগণ| জমিদারীরপে প্রাপ্ত 
হন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজগণ এই রাধানাথ রায়ের বংশধর। 
১৭৬৩ খুঃ রাজ! রামনাথ রায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার চারি: 
পত্ধীর গর্ভে পাচ পুত্র জন্মিয়াছিল। 


৬ বৈদ্যনাথ রায়। 


রামনাথের মৃতু হইলে তাহার জো পুত্র বৈদ্যনাথ রায় যাবতীয় বিষয় 
লাভ করেন। তাহার সহিত নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবন রায়ের 
বিবাদ ঘটিয়াছিল, কিন্কু রামজীবনের ছোষ্ট ভ্রাত! রঘুনন্দন রায়ের 
সহিত বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা! হইয়া যাঁয়। বৈদ্য- 
নাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশীম, তাহার রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। 
১৭৮৯ থৃঃ লর্ড কর্ণগয়ালিন্‌ রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দশ বৎসরের জন্ত 
জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন) সেই সময় দিনাজপুর- 
রাজের রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, অধিকন্তু সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত 
হইয়াছিল। তদবধি দিনাজপুরের রাজগণ সাধারণ জমিদার শ্রেণীতূক্ত 
হইয়াছেন) তিনি ব্রাঙ্গণগণকে বিশেষ সন্মান করিজেন। নানাবিধ 
সংকার্ধ্য তাহার অনুরাগ ছিল। ১৭৯* থুঃ রাজ! বৈদ্যনাথ রায়. 
রাজলীল! সম্বরণ করেন। 


৬ রাধানাধ রায়। 


বৈদ্যনাথের পর তাহার পুক্র রাজা রাধানাথ রায় উত্তরাধিকারী হন) 
৯৭ থুঃ কোম্পানীর গব্র্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক তিনি 


দিনাজপুর--দিনাজপুর রাজবংশ । ৪৯৫ 


প্রাজা বাহাছুর” উপাধি লাভ করেন। তীহার সময় জমিদারীর 
বিশৃঙ্খলতা হওয়ায় পরগণ! বিজয়নগর ব্যতীত সমস্ত জমিদারী নীলাম 
হইয়া বায়। তৎপরে তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গাবাস করিতে 
গিয়াছিলেন। 


সপ 


৬ গোবিন্দনাথ রায় । 


অতঃপর রাধানাথের নাবালক পুত্র গোবিদনাথ রায় বিষয় সম্পত্তির' 
অধিকারী হন। তাহার সময় সুযোগ্য অভিভাবকের বিবিধ উপায়ে. 
অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার হইয়াছিল। উহাই এখন পর্য্যন্ত 
আছে। ১৮৫১ খুঃ রাজা গোবিনানাথ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন? 
তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র তারকনাথকে রাখিয়া! যাঁন। 


৬ তারকনাথ রায়। 


গোবিনানাথের পর তীহার পুত্র তারকনাথ রায় রাজাপন গ্রহণ: 
করেন। তিনি দিনাজপুর জেলায় অনেকগুলি রাজপথ নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন) এতদ্বাতীত দিনাজপুরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হামপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি স্বদেশী ব্যবদায়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেন। দেশের: 
ও দশের কল্যাণে অর্থবায় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন। ১৮৬৫ থৃঃ 
রাজা তারকনাথ রায় তন্ৃতাগ করিয়াছেন। 

রাজা বাহাদুরের সন্তানাদি না থাকায় জমিদারী স্বীয় সহধর্ষিণী 
শ্তামমোহিনীকে দিয় যান। তিনি তাহার জামাতা ক্ষেত্রমোহন মিংহ 
মহাশয়ের সুপরামর্শে বিষয়কারধ্য পরিচাঁ্না করিতেন । ১৮৭৪ খুঃ 
ছর্ি্ের সমস্তামমোহিনী বিবিধ দষটানের জন্ত ১৮৭৫ খু; ১৪ই ুলাই 


৪৯৯ ও ভারত-গৌরব। 


অর্ড নর্থক্ুক বাহাছুর কর্তৃক ্মহারাণী” উপাধিতে ভূষিতাঁ হন এবং 
ম্যানেজার ক্ষেত্রমোহন প্রায় বাহাছুর* উপাধি লাভ করেন। তিনি 
দিনাজপুর ও কালিয়াগঞ্জে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, বন্গবিদ্যালয় ও ব্যায়াম 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মছারাণী শ্তামমোহিনী একজন বিছৃধী, নিষ্ঠাবান 
ও দয়ালু রমণী ছিলেন। তিনি গিরিজানাথকে পোষাপুন্র গ্রহণ করেন । 


গিরিজানাথ রায়। 


দিনাজপুরের বর্তমান মহারাজ তার শ্রীযুক্ত গিরিঞ্জানাথ-রায় 
১৮৬০ খুঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময় বারাণসী 
কলেজে অধায়ন করেন। ১৮৭১থঃ এ কবেজ পরিত্যাগপুর্বক 
দিনান্পুরে প্রত্যাগত হন। ১৮৮২ থ্‌ঃ গিরিজানাথ সাবালক' হই 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরীয়া পঞ্চাশৰর্ষকাল ইংলগ্ডের 
দিংহাসন অলফ্ৃত করিলে ১৮৮ থৃঃ ভারতে *নুবর্ণ জুবিলী” মহোৎসব 
উপলক্ষে গিরিজানাথ “মহারাঙ্জা” - উপাধি প্রাপ্ত হই়াছেন। পরঃ- 
্রণালীর দ্বারা দিনাগ্পুর সহরের আবর্জনা লইয়া যাইবার জঙত. ্থারার 
৭৫,০০২ টাকা বারে একটি খাল খনন করাইয়াছেন। লীন 
ছোট লু দ্যার রিভাদ্‌ টমদনের নামে আর একটি খাল [হইগছে। | ইনি 
স্থানীয্ন লেডা ডকরিন্‌ হাঁপাঁতাল প্রতিষ্ঠার বার বহন করেন। ১৯০২ খৃঃ 
মহারাক্ন গিরিজানাথ কলিকাতাঁর ভিক্টোরীয়া স্মৃতিদৌধ নিশা, 
তাণ্ডারে ২৫,০**২ টাকা দ্বান করেন। ১৯১০ খুঃ দপুর্ববন্ত ও আদাম” 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক অঙ্জার সত্য মনোনীত হন। উক্ত প্রদেশের 
তৃতপূর্ব ছোট লাট স্যার ্যান্সলট, হেয়ার সাহেবের: প্রতিমূর্তি ১৪ 
ভাঞারে মহারাজ ৩০২ টাকা! দান করেন। ১৯১৭ খ্ঃ বীর ভারতের 
প্র এডওয়ার্ডের স্থৃতি ভাগ্ডারে ১৯০০২ টাকা দিশ্াছেন | ১৯১১খ্ঃ 


 দিনাজপুর-_দিনাজপুর রাবণ ] ৪৯৭ 


১২ই ডিমেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে “পূর্ববঙ্গ ও আদাম” 
গ্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ ধৃঃ ৪ঠ| জানুয়ারী 
কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও রাজ্ীর এক 
রাজসড়া হইয়াছিল, তকারে দেই রাজকীয় অভারথন! সমিতির সম্পাদক 
মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবার বাহাদুর দিনাজপুরপতিকে সম্রাট সকাশে 
যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ থৃঃ দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য 
সন্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহারাজ গিরিজানাথ অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ চৌধুরী মছোদর পশ্মিলনীর সভাপতি পদে অনঙ্কৃত হইয়া 
ছিলেন। ১৯১৩ খূঃ মহারাজের বনে দিনাজপুরে হিনদুহোটটেল সস্থাপিত 
হইয়াছে। ১৯১৪ খৃঃ এগ্রেল মাসে এলাহাবাদ মহরে সমগ্র কায়স্থ 
মমিতির অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজ সভাপতি পদে অনঙ্কৃত হইয়া- 
ছিলেন। ১৯১৪ থ্‌ঃ ওরা জুন ভারত স্াট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের 
জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজ গিরিজানাথ “কে-দি-আই-ই” উপাধি সম্মানে 
সম্মানিত হইয়াছেন। মহারাজ শিল্প সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, বিদ্যালয়, 
পাঠাগার গ্রভৃতিতে অর্থ সাহাধ্য কর্ণিয়া থাকেন। ইনি শান্বজ ব্রাহ্মণ 
পণ্তিতগণকে আনুকুলা করেন। মহারাজ শি্পবিজ্ঞানের অন্থরাগী ও 
.মঙ্গীত প্রিয়। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেন্টের নিকট মহারাজের 
সম্মান ও গ্রতিগত্তি আছে। 
ঘোড়শ বংদর বয়ঃক্রম কালে গিরিজানাথের বিবাহ হইয়াছিন। 
মহারাজের সন্তানাি না! হওয়ায় ইনি শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়কে পোষ্য 
গুন গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৬ থৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিহারের নূতন 
্বীরধানী বাকীপুরের বরে উন রায় শ্রীযুক্ত পূর্েদুনারাণ রায় 
হারের োজীর দহিত মহারাজকুমার বাহারের পভ বিবাহ হইয়াছে 
] দিনাজপুর রাজবংশের ্রতিঠাতা হরিরাম ঘোষ রায়ের জোস্টি সহোদর 


এজ 


৪৯৮ ভারত-গৌরব ৷ 


হরিনারায়ণ ঘোষ রায়ের বংশরধরগণ দিনাঞ্পুর লহরে বাদ করিতেছেন। 
এই বংশোপব স্বনাম প্রনিষ্ধ শ্রীযুক্ত শরদিনুনারায়ণ রায় এম-এ মহোদয় 
১৯১১ থ্‌ঃ রাজদাহী বিভাগের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে “পূর্ব. 
বঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সতার সভ্য মনোনীত 
হন। ১৯১১ থু: ১২ই ডিদেম্বর দিল্লীর বিরাট রাজসয় যজ্ঞে উক্ত 
গবর্মেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইনি বঙ্গাহিত্যের বিশেষ 
অন্ধুরাগী ও উৎসাহদাতা। 


তাঞ্জহাট রাজবংশ | 


১৭৭৯ খুঃ দীনলীশ্বর সমাট বাহাছুর সাছের সময় পঞ্চনদ প্রদেশে 
যখন শিখ ও যবনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, শিখগণের মধ্যে 
অনেকে তখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। রংগুর 
জেলার মন্ত্দত তাজহাট রাজবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ সেই বিষম সঙ্কট 
সময় স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক উত্তর বঙ্গের নিভৃত স্থানে আগমন করিয়া 
্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 


« গিরিধারীলাল রায়। 


এই বংশে গিবিধারীলাল রায় একজন গ্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। 
তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও যৎপরোনান্তি আয়াম স্বীকার করিয়! গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে স্বীয় ভাগিনেয়ের বৃহৎ সম্পত্তির উদ্ধার করেন। তৎপরে 
উত্তরাধিকার স্তরে সেই জমিদারী প্রা হইয়াছিলেন। 


৬ গোবিন্দলাল রায়। 


গিরিধারীলালের স্বর্গারোহণের পর তাহার পুত্র স্বনামধন্ঠ মহারাজ 
গোবিন্দলাল রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫৪ থুঃ ১রা! ফেব্রুয়ারী তিনি 
কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি 
অতিশয় শান্ত ও বিনয়ী ছিলেন, অধিবস্ধ, তাহার দান শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। দেশীয়গণের জন্ত দার্জিলিং সহরে “নুইদ্‌ ভুবিনী স্বাস্থ 


4৪৫ : ভারত-গৌরব। 


নিবাস নিশ্বীণার্থ তিনি ১,***০*২ টাকা দান করেন। ১৮৮৮ খুঃ 
বঙ্গের ছোটলটি দ্যার ্য়ার্ট বেলি সাহেব বাহাছুর তাহার দানের সুখ্যাতি 
করিয়। প্রাজা” উপাধি প্রদান করেন) বন্ধেশ্বরের আদেশে রাঁজসাহী 
বিভাগের তৎকালীন কমিশনার বাহাছুর গোবিন্দলালের তাজহাটেক 
রাজভবনে আগমনপূর্বক একটি দরবার করিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধির, 
মনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারকেই মন্ু্য জীবনের 
একমাত্র কর্তব্য বলিয়া জানিতেন। দেশের সংকার্ধ্যের অনুষ্ঠানে তাহার, 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অনেক গুলি বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, দেবালয়, 
জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও গ্রতিপোষণ করিয়া গিয়াছেন। এক একটি, 
উপলক্ষে দেওয়ানী বন্দীর কারামুক্তির জন্ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দিয়া 
তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। ১৮৯১ খুঃ বঙ্ধশ্বর স্যার চাল'দ্‌ ইলিয়াট্‌ 
বাহাছ্র বেলভেডিয়ার প্রাসাদে একটি দরবার করিয়া তাঁহার: গুণের, 
পুরস্কারস্বরূপ প্রাজ! বাহাদুর” উপাধির সনন্দ প্রদান করেন। গোবিন্দ- 
লালের দানের সমষ্টি ৪,৪৯,৫৬৭২ টাকা) এতদ্বাতীত বার্ষিক, মাসিক ও. 
গোপনীয় চাঁদা প্রতিবৎদর নৃন্তাধিক ৬১০"০২ টাকা ছিল। 'অতুক্ 
ভোজনের বার্ষিক ব্যয় ৫০**২ টাকা, অতিথি সংকার ও অভ্যাগত ব্যক্তির 
অভ্যর্থনাকল্পে বার্ষিক ৫০০৭২ টাঁকা নির্ধারিত করেন। গোবিনলালের 
গ্রশংসা করিয়া তৃতপূর্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড এলগিন্‌ বাহাদুর ১৮৯৭ থুঃ 
তাহাকে “মহারাজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন; কিন্তু তিনি 
এই উপাধি অধিক দিবস ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ থুঃ ১২ই 
জুন শনিবার সমগ্র ভারতভূমি ভীষণ ভূষিকম্পে বিকম্পিত হয়। 
সেই সময় মহারাজ গোবিন্দলাল স্বীয় রাজপ্রসাদের বারান্দায় শান্তি 
অনুভব করিতেছিলেন। : রাজপ্রাসাদ তৃমিসাৎ হইবার উপক্রম দেখিয়া 
মহারাজ প্রাণভয়ে পলায়ন দময় কার্ণিসের ইস্টক পতিত হইয়া তাহার 
বামপদের অস্থি ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই ময় মহারাণী, কুমার বাহাছুর' ও 


রংপুর-তাজহাট বাজবংশ। ৫৪১ 
রাজকুমারীগণ অন্তঃপুরের একটি খিলানের নিয়ে প্রাণরক্ষাঁ করেন। 
তৎপরে তঁহারা রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ্রীযুক বঙ্গ রায় মহাশয়ের 
বাঁটাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহারাজের চিকিৎদার জন্য ছোটিলটি , 
স্যার আলেক্জাগার ম্যাকেঞ্জি বাহারের আদেশ অন্ুদারে কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজের তদানীস্তন সু প্রসিন্ধ অন্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ওত্রায়েন্‌ 
সাহেব তথায় গমন করেন, কিন্তু তিনি ভূমিকম্পের পর দশ দিবস 
'ান্র জীবিত ছিলেন। অতঃগর ১৮৯৭ থৃঃ ২৪শে জুন মহারাজ 
গোবিনালাল রায় জীবনলীলা সমাপন করিয়াছেন। মহারাজ মৃত্যুর 
পুর্বে ডাক্তার ওবায়েন্‌ সাহেবের সমক্ষে একখানি উইল করিয়া! যান। 
তাহাতে মহাঁরাণী শরংসুন্দরী দেবী, যহারাজের শ্বশুর শ্রীযুক্ত রামরুঞ্চ 
বর্মা, মহারাজের জামাতা শ্রীযুক্ত রায় উমাপ্রসাদ চৌধুরী, মহারাজের 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়, মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক 
শ্রীযুক্ত হরচন্ত্র রায় এবং রংপুর জগ আদালতের খাতনামা উকীল 
যুক্ত গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী এই ছয়জন তাঁহার উইলের অছি নিযুক্ত 
হন। মহারাজের চুই বিবাহ ইইয়াষটিল। তদীয় প্রথমা রাণী একটি 
মাত্র কন্তা রাখিয়া গতাম্থ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। 
তীহার দ্বিতীয়৷ পত্থীর গর্ভে ছুইটি নিলি 
করিয়াছেন। 

গোপাললাল রায় ] 
মহারাজের মৃত্বার পর. তাহার একমাত্র পুত্র রাজা ্রীযুক্ত গোপাল- 
লাল রায় তাঁজহাট রাজপদে সমাসীন হইয়াছেন। ইনি পূর্ববঙ্গের 


“ছোটলাট স্যার ল্যান্সট্‌ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি স্থাপনকল্পে 
২৫* টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন 


৫৫২ ভারত-গৌরৰ। 


ভারত সম্রাটের অভ্যর্থনাকনের চাদায় ২,**০২ টাকা দিয়াছেন। 
১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিদেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে “পূর্ববঙ্ ও 
আসাম” প্রদেশের ছোটলাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ থু ১৭ই 
জানুয়ারী কলিকাতার টাউনহলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনের জন্য 
একটি সভা হইয়াছিল, তৎকালে ইনি ৫,*০২ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। ১৯১২ থুঃ রাজা বাহাদুর রংপুর মিউনিস্িপালিটার চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ থ্‌ঃ ২৪শে জুন ভারতেশ্বর মহামান্ত 
গঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে গোপাললাল “রাজা” 
উপাধি মন্মানে ভূষিত হইস্বাছেন। ১৯১৩ থুঃ ইনি স্থানীয় টাউন 
হলের উন্নতিকল্পে ৪০০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৩ খুঃ আগষ্ট 
মানে বর্ধমান বিভাগের তীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধাকল্পে 
রাজা বাহাছুর ১,০**২ টাক! দিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ বারাণসীধামের 
হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনু্ারে ৫০০০২ টাকা! প্রদান 
করেন। কয়েক বৎদর পূর্বে ইহার জমিদারীভূক্ত জনৈক কৃষক মাটির 
ভিতর একটি কলসি প্রাপ্ত হয়, সেই কলসির মধ্যে গাঁচটা অষ্টধাতুর 
বিষুমুর্তি ছিল) রাজ! বাহাছুর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার একটি 
বিগ্রহ লইয়া যে স্থানে পাওয়া! যায সেই স্থানে ১৯১৪ খৃঃ ২০খে জানুয়ারী 
শ্রীপঞ্চমীর দিবদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি রাজোর উন্নতি ও গ্রজা- 
পুঞ্লের মঙ্গলমাধমের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনপাধারণের মধ্যে 

'ও গ্ণমেপ্টের নিকট ইহার সন্মান ও সুধ্যাতি আছে। 


কাকিন| রাজবংশ । 


রংপুর জেলার অন্তর্দত কাঁকিনার রাজগণ বারেন্ কায়স্থ। ইহাদের 
ূর্বপুরুষগণ কোচবিহাররাজ্জের সেনাপতি থাকিয়া পাঠান, মোগল ও 
ভূটিয়াদের গহিত বার্ার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 


৬ মহিমারপ্কন রায়। 


এই বংশোদ্তৰ রাজা! মহিমারঞীন রায় ১৮৫৪ খুঃ ওরা ফেব্রুয়ারী 
বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পর- 
হিতৈধী ও দয়ালু বলিয়াঞ্চদকলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি 
বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে অর্থসাহাধ্য ও আহারাদি দিতেন। 
গ্রামস্থ অনেককে গ্রতিবৎদর প্রয়োজনীয় সমস্ত বায় দিয়া নানাস্থান 
গরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতেন। তাহার অনুগ্রহে স্থানীয় অনেকে 
কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদধীগ, শ্রীক্ষত্র, বৃন্দাবন, বারাণমী, বোদ্বাই, 
মাদ্রীজ গ্রতৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। কাকিনায় কোন গ্রকার পীড়ার 
গ্রকোপ হইলে গীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য নানাগ্রকাঁর ফল আনাইয়া 
বিতরণ করিতেন। তিনি পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয় 
স্থাপন করেন, অধিকন্ত স্থানে স্থানে কুপখনন ও দাতব্য উষধালয়ের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংলখেশবরী ভিন্টোরীয়াগঞ্চাপঘর্ষকাল ইংলঙডের 
দিংহাদন অনন্ত করিলে ১৮৮৭ থুঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রাজন বন্ধে 
তিনি নিমন্ত্রিত হন, তৎকাঁলে রাগ্রতিনিধি লর্ড ডাফ্রিন্‌ বাহাদুর 
তাহার প্রশংসা করিয়া “রাজা” উপাধি দিয়াছিরেন। ১৯০২ খু; তীন্তা 


৫5৪ -. ১. ভারত-গৌরব। 


নদীর জলগ্লাবন সময় প্রজাপুঞ্জের যথেষ্ট সাহাষ্য. করেন। ২৯০৩ুঃ 
ভারতেস্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসব স্্রণার্থ রংপুর স্থাস- 
পাতালে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্তট ১০,০০*২ টাকা দান করেন। 
১৯৯ খূঃ জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুর সন্ত্রীক খরসানে 
কাকিনাধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাকিনায় দেবালয়, 
অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। বঙ্গাহিত্যে 
তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি রংপুর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 
রাজা বাহাছরের সাহায্যে “রংপুর দিক্‌ প্রকাশ” নামক একখানি 
সাপ্তাহিক মংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। তিনি নান! প্রকার অনুষ্ঠানে বু 
অর্থ দান করিয়। গিয়াছেন। রাজা! বাহাদুর বদান্ত, বিদ্যোৎসাহী, 
মিষ্টভাষী ও প্রজাবৎদল পুরুষ ছিলেন। ১৯০৯ খূঃ ৪ঠা এগ্রেল রাজা 
মহিমারঞ্ন রায় সবর্গারোহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ বৎসর বন়্ঃক্রম কালে 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগছলী-নিবাসীক্ঈগৌরন্দার রায়ের কন্ঠার 
সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাহার একমাত্র পুক্র মহেন্্ররঞ্ন ও একটি 
কন্তা হেমলতা। জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ থৃঃ সা মাসে. তদীয় 
ছুহিতা গতান্গু হইয়াছেন। 


মহেন্্ররগ্জন রায়। 


মহিমারঞনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্্রঞ্জন রাঁর কাকি- 
নার বাজপদে সমাসীন হইয়াছেন। ইনি পিতৃদেবের ন্যায় সংকার্ধের 
উৎসাহদাতা৷ ও. বদান্যতার জন্য প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। ১৯১৯ থুঃ 
অক্টোবর মাসে ইনি ঢাকায় গমন করিলে, ভৃতপূর্বব বনেশ্বর ইহাকে 
' যথোচিত সন্মান করিয়াছিলেন । কলিকাতায় রাজগ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো 
ঝাহাছুরের প্রস্তর ঘূর্তি স্থাপনের স্থৃতিভাপ্ডারে ১৯১৭ খৃঃ ইনি ৫**২ 


. রংপুর-কাকিন! রাজবংশ | - ..:৫০$ 


টাকা দান করেন। ১৯১১৭ুঃ রাজা বাহাছুর রাজসাহী বিভাগের জেলা 
বোর্ড কর্তৃক «পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক . 
সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খুঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারত 
সম্রাটের অভ্যর্থনাকলে চীঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ৪,০০২ 
টাকা দিয্লাছিলেন। ১৯১১ থুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক 
দরবারে মহেন্তরঞ্জন «রাঁজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। ইনি 
রাজোপাধিলাভ করিলে রংপুরের অধিবানীগণ ১৯১২ খুঃ মার্চ মাসে 
ইঞ্াকে অভিনন্দন করেন, -তৎকালে রাজা বাহাছর রংপুরের উন্নতির 
জন্য ৫০,০**২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইনি কাকিনায় 
একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০,* ০*২ টাকা দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । ১৯১৩ থুঃ রাজদাহী বিভাগের জেলা ও লোক্যাল 
বোর্ডপমূহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। গর্ব 
মেন্টের নিকট ইনি সুখ্যাতি'্লাভ করিয়াছেন। নাঁনা প্রকার সদনুষ্ঠানে 
ইহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একজন সন্াস্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়। 
পরিচিত । 


ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। 


বনধশ্বর আদিশূর কা্কুজ হইতে পঞ্চজন বোদ্ত ত্রা্মণ বঙ্গদেশে 
আনয়ন করেন, ইহ! সকলেই অবগত আছেন। বারেনু কুলল্তদদিগের 
মতে শািল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্প গোত্রীয় সুষেণ, বাংস্য গোত্রীয় 
ধরাধর, ভরদাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন 
্ান্মণ এদেশে আগত হন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম ধরাধর 
মিশ্র রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দ জমিদারবংণের আদি গুরুষ। 
ধরাধর- দেব ওঝা-_সিেস্বর ওঝা._চতর্কদসতচা্য, বারেন্্ ভূমিতে 
বাস করেন-লক্ীধর ওঝা-_বর্দমান__মেধেশখবর_নরসিংহ-_মহেষবর__ 
বাগী-ভৃতারক-_মিদাই, রাজা বন্লাল দেনের নিকট হইতে কোলীন 
প্রা হন। তৎগুত্র কানাই_মোয়াই_ঈশান__কুবের-_বৈষবী 
মিশর পুথরিয়ার সান্তালদিগের মধ্যে খ্যাতনাম! হইয়্াছিলেন। তাহার 
পুত্র দামোদর ওবাঁ বারেন্ত্রতরান্ষণগণের মধ প্রমিদ্ধি লাভ করেন। 
দামোদরের ঢুই পুক্র-_রামনাথ ও অনন্ত ওঝা। কনিষ্ঠ অনন্তের পুত্র 
গোগীজন চক্তবর্তী। তাহার ছৃই পুত্র-নৃষিংহ চত্তবর্তী ও কৃষবন্নত 
উট্রাচার্য। জোষ্ঠ নৃদিংহের চারি পুত্র-_রামদেব, রামনাথ, রামশরণ 
ও গোপাল মান্তাল। 


৬গোগাল সান্যাল। 


নৃদিংহের কনিষ্ঠ গুল গোপাল দান্তাল সপ্তদশ শতান্বীর শেষ ভাগে 
কুড়মইলের প্রোতরীয় খী মহাশ্য়দিগের কন্তাকে বিবাহ করিয়া তথায় 


রংপুর--ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। ৫০৭ 


বদতি করেন। এই কুড়মইলগ্রাম বারেনর ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাস। 
এক্ষণে ইহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার নামে পরিচিত। 
গোপালের চারি পুত্র--রামকান্ত, রামরুদ্র, রামবল্লত ও শ্ঠামবল্পভ 
পান্তাল। 

পাঠান রাজত্বকালে নবাবের রাজধানী হইতে দ্ুরবর্তী স্থানের 
ভূ'ইয়ারা নবাঁবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনতা স্বীকার করিত। 
তাহারাই বাঙ্গালা দেশের বার ভূইয়া নামে খ্যাত, তন্মধ্যে যশোহরের 
প্রতাপাদিতা অগ্ততম ছিলেন। প্রত্যাপাদিতোর পতনের পর ১৬১৫খুঃ 
টাদ রায় নামে জনৈক বারেন্রব্রীক্ষণ টাকার নবাব কাশীম খাঁর অধীনে 
করসংগ্রাহক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া 
প্রনৃত অর্থার্জন করেন, তজ্জগ্য নবাব তাহাকে প্রায় রাইয়ান” উপাধি 
দিয়াছিলেন। ১৬১৬ খুঃ দিন্ীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ তাহার কার্য্য কুশলতায় 
প্রীত হইয়া “রাজা” উপাধি প্রদান করিয়! বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, স্বরূপপুর, 
পাতিলাদহ, আমবাড়ী, স্থজানগর, ইসলামবাড়ী, গয্নবাড়ী এই আটখানি 
পরগণ! জায়গীর দিয়াছিলেন। বাহিরবন্দ ও গল্পবাড়ী নাটোরের রাণী 
ভবানী নিলামে ক্রয় করেন। তৎপরে ১৭৮০ খুঃ ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেব 
উহা! রাণী ভবানীর নিকট হইতে লইয়া মুর্শিদাবাদ__কাশীমবাজার রাজ- 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। আধুনা পাতিলাদহ 
কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ শ্তার শ্রীযুক্ত প্রপ্ভোৎকুমায় ঠাকুরের 
সম্পত্ভি। কলিকাতা-জানবাজারের স্থগ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণি স্বরূপপুর 
ক্রয় করেন, এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্রগ্লগ ভোগ করিতেছেন। আমবাড়ী, 
ইসলীমবাড়ী ও সুজানগর কাহার অধীনে আছে তদ্িষয় অক্ঞাত। 
ভিতরবন্দ এই বংশের অদ্ভাঁপি রহিয়াছে। 

তৎপরে চীদদ রায়ের পুত্র রাজা রঘুনাথ রায় ১৬৯৩ ধুঃ রাজ্য প্রাপ্ত 
হুন। তিনি কাশীনাথ রায়ের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। 


৫০৮ ভারত-গৌরব। 


কাণীনাথের পূর্বপুরুধগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাইলচেরা গ্রাম পরিত্যাগ 
পূর্বক বাহিরবন্দে বাঁস করিয়াছিলেন । ১৭২৩ থৃঃ রাজা রঘুনাথ রায় 
'লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তদীয় পত্বী রাণী সত্যবত্তীকে 
একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ১৭৮২ খুঃ রাণী সতবততী 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ্ 


৬ রামকাঁন্ত সান্যাল। 

গোপালের জোস্ঠ পুত্র রামকান্ত সান্তাল প্রায় সমুদয় বলিহার পরগণা 

উত্তরাধিকার ও ক্রয় সুত্রে গ্রাপ্ত হন।. সত্যবতীর মাতা! ও রামকান্তের 

স্ত্রী উভয়ে সহোদর! ভম্মী ছিলেন। রামকান্তের চারি পুভ্র-_কুষ্ণদেব, 
প্রাণকৃষ্ণ, রামরাম ও ঝিষুরাম রায়। 


একুঞ্ণদেব রায়। 


রামকান্তের জো্ঠ পুত্র কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত রাণী সত্যবতীর এক 
খুড়তুতো ভগ্মীর বিবাহ হইলে তিনি লক্ষণপুর ধৌতুকন্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ রায়। তাঁহার ছুই পুত্র-কেবররুষ্চ ও 
শিবু রায়। কনিষ্ঠ শিবনৃষ্ণের তিন পুত্র- বিশ্বনাথ, শস্তুনাথ ও 
'বৈদ্যানাথ।. জোষ্ঠ বিশ্বনাথের পুত্র_-শ্ীনাথ। তাহার ছুই পুত্র--চন্ত্রনাথ 
ও কাঁলীনাথ। জোস্ঠ চন্ত্রনাথের পুত্র বিজয়নাথ; তাহার তিন পুত্র-- 
বতীন্ত্রনাথ, শৈলেন্ত্রনাথ ও বিশ্বনাথ রায় লক্ষণপুরে বাস করিতেছেন । 
শিবরৃষ্ণের মধ্যম পুত্র শভৃনাথের তিন পুত্র--কালীনাথ, কৃষ্ণনাঁথ ও 
গৌরনাথ রায়। ত্যোষ্ঠ কালীন'থের ছুই পুক্র-ছুর্গানাথ ও গোবিন্বনাথ। 
কনিষ্ঠ গোবিন্দ নাথের তিন পুত্র--শিবেন্ত্রনাথ, তাঁরকনাথ ও দেবের 


ংপুর-ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। ৫০৯ 


নাথ। জোত্ঠ শিবেক্রনাথের ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্্রনাথ ও শ্রীবুক্ত 
ধীরেন্্রনাথ রায় লক্গণপুরে বসতি করিতেছেন। 





৬ প্রাণকৃষ্ণ রায়। 

রামকান্তের মধ্যম পুত গ্রাণকৃ্চের ছুই পুত্র--রামচন্ত্র ও জগন্নাথ 
রায়। জোস রামচনতের পুত্র নীলকণ্ঠ রায়। তাহার, পুত্র রাজেন্দরনাথ 
রায়ের সহিত নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের কন্ঠার বিবাহ হইয়া 
ছিল। সেই সময় যৌতুকস্বরূপ একটি ভূসম্পত্তি গ্রাপ্ত হন। তিনি 
অপুভ্রক থাকায় শিবপ্রদাদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। শিবগ্রসাদের 
দত্তক পুভ্র রাজ! কৃষেন্ত্র রায় ১৮৮৭ খুঃ ইংরাজজ গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে গ্রথম “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসস্তান থাকায় ভিতর- 
বনের অগ্ততম জমিদার যোগেন্রচ্ত্র রায়ের কনিষ্ঠ পুক্র সুরে্রন্ত্রকে 
পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ রায় 
নামে পরিচিত। ইহার পুত্র কুমার মান বিমলেনদুনাথ রায়। অধুনা 
ইহা রাজসাহী জেলার অস্তগত বলিহার রাজবংশ বলিরা! প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 


শষ 


৬ রামরাম রায়। 
রামকাস্তের তৃতীয় পুত্র রামরাম রায় রানী সত্যবতীর বিশেষ প্রিরপাত্র 
ছিলেন? তজ্ন্য রাণী তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন ১৭২৮ খৃঃ 
রামরাম ৬জগন্নাথদেব দর্শনে তীর্থযাত্রা করেন। সেই সময় জনৈক 
বীবর যংস্য ধরিবার সময় জালে একটি ৬ কালীন প্রতিমূর্তি পাইয়াছিল। 
সনস্তর এ ধীরর উহ! কোন ব্রান্ধণের বাটাে দিগ্াছিল, কিন্তু সেই 
দরের (গ্রহে ' দেব দিদার তি ছিল না। ঝ্সরাদ পুরীধায় 


৫১০ ভারত-গৌরব। 


হইতে প্রত্যাগমন কালে সেই ব্রাক্মণের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
্াঙ্গণ দেবীর সেবায় অসমর্থ হইলে রামরাম স্বপ্লাদৃষ্ট হইয়া উহা স্বীয় 
বাটাতে আনিয়া দিলালপুর নামক স্থানে প্রতিষ্টিত করেন। অধুনা ইহ! 
দিলালপুরের “দিদ্ধেশ্বরী দেবী” নামে প্রচারিত। যখন দেবীকে আনয়ন 
করা হয় তখন রাণী সত্যবতী জীবিত ছিলেন। তিনি এই বৃত্ান্ত 
অবগত হইয়া! দিলালপুর ও স্বরূপপুর পরগণ| দেবীর সেবার্থে রামরামকে 
দান করেন। এই দেবী চিকলী নদীর উত্তরপূর্বদিকে দিলালপুরে 
অগ্ভাপি বিদবামান রহিয়াছেন। রাণী সত্যবতী রামরামকে বিশেষ সম্মান 
করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও. তাহার সুখ্যাতি ছিল। 
১৭২৯ খুঃ নবাব সুজাউন্দৌলা! সন্ষ্ট হইয়! রামরামর্কি বংশগত “রায় 
চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৫ খৃঃ রানী সত্যবতী তাহার 
দেওয়ানী কার্ধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভিতরবন্দ পরগণ জায়গীর দিয়াছিলেন। 
অধুনা ইহা “দেওয়ান জায়গীর* নামে পরিচিত । এই স্থানে রামরাম 
গৃহ নিশ্মীণ করিয়া বলতি করেন। তিনি একটি বৃহৎ বৈটকথান৷ নির্মাণ 
করেন, উহা! “দেওয়ান খানা” নামে অভিহিত হয়। রামরাম জ্ঞানবান, 
ধার্মিক, স্বাধীনচেতা ও স্বর্কৃত পুরুষ ছিলেন। তিনি বার্ধক্যে 
জমিদারী তাহার পুত্র কৃষ্ণগোবিন ও মধ্যম ভ্রাতা প্রাণকৃ্ণের পুত্র 
রামচন্দ্র মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া! ১৭৫৪ থুঃ পুণাতুমি বারাণদীধাম 
গিয়া বাদ করেন। তদবধি ছিব পরগণা৷ ছুইভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। 


পপ 


৬ কৃষ্ণগোবিন্দ রায়। 


ৰ £পর রামরামের পুত্র কৃষ্গগোবিন্দ রায় চৌধুরী পৈতৃক পতি 
প্রাপ্ত হন। ৯৭৫৪ খুঃ তিনি ভিতরবন্দ পরগণার অন্তর্গত পায়রা 


রংপুর--ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। ৫৯৯ 


ডাঙ্কা নামক স্থানে বাসুদেব ভাছুড়ী নামক জনৈক বারেন্ত্র বাঙ্গণকে 
চারিশত বিঘা নিষ্ধর তৃসম্পত্তি দিয়! বাস করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিদ 
মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকাস্তকে রাখিয়া! যান। 


(শপ পাপ 


৬ কৃষ্ণকান্ত রায়। 
ককষ্গোবিন্দের পর তাহার পুত্র কষ্চকান্ত রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি বহুদর্শিতায় ভ্ঞানবান ছিলেন। সমাজে তাহার সুখ্যাতি 
ছিল। কোন মশ্প্রদায়ের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, যে কোন 
ধন্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন । নিজের চরিত্রগুণে তথাকার 
সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাহার সন্তানাদি 
না হওয়ায় তিনি কালীকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। 


৬ কালীকান্ত রায়। 


কৃষ্চকান্তের দত্তক পুত্র কালীকান্ত রায় চৌধুরী ধার্থিক ও স্বাধীন- 
চেতা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 
তিনি ছুলাল বণিক নামক জনৈক হিন্দু কৃষক প্রজার নিকট একটি 
পিত্তলের বিগ্রহ গ্রাণ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যে স্থান হইতে কৃষক 
& বিগ্রহ গ্রাপ্ত হয়, সেই স্থান তিনি তাহাকে দান করেন। এই বিগ্রহের 
দেবার জন্য কালীকান্ত ভূস্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। তিনি কুল- 
দেবত! গোপাল জীউর পরম তক্ত ছিলেন। ১৮১৩ খুঃ কালীকাস্ত রায় 
চৌধুরী লোকাস্তরিত হন। ভাহার ছয় পুত্র-কাশীকান্ত আননচন্র 
ভবানীকাস্ত, রকসিণীকাস্ত, রুত্রকান্ত ও গৌরীকাস্ত রায় চৌধুরী। 


4১২ ভারত-্গৌব্ুব। 


৬ কাশীকান্ত রায়। 


কালীকান্তের ছোষটপুজ্ কাশীকান্ত রায় চৌধুরী অপুত্রক থাকায় 
ূর্গাকাস্তকে পোষ্যপুর্ গ্রহণ করেন। তিনিও পিত্তার স্তায় নিঃসন্তান 
হওয়ায় বরদাকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। নাটোরের বর্তমান মহারাজ! 
শ্রীযুক্ত জগপিজ্্নাথ রায়ের ভন্ীকে বরদাকান্ত বিবাহ করেন। ময়মনসিংহ- 
গৌরীপুরের স্ুপ্রিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকশোর রায় চৌধুরীর 
প্রথম! কন্তার সহিত বরদাকান্তের পোষ্/পন্ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকান্ত রায় 
চৌধুরী বি-এ মহাশয়ের বিবাহ্‌ হইয্লাছে। 


৬ আনন্দচন্দ্র রায়। 


কালীকাস্তের মধ্যম পুত্র আননচন্ত্র রায় চৌধুরী সামাজিক বিষয়ে 
উদ্দার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সন্বব্যবহারে লোকের চিত্বরঞ্রন 
করিতেন। তিনি অকালে ইহলোক হইতে মহীগ্রস্থান করেন । 


৬ মহেশচন্দ্র রায়। 


অতঃপর আনন্দচণ্ডের একমাত্র পুত্র মহেশচন্তর রায় চৌধুরী পৈতৃক 
বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানবান ছিলেন। 
নানাগ্রকার সামুঠানে তাহার অনুরাগ ছিল। তিনি তত্শান্তে বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অধিক সময় এ শাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত 
করিতেন। তিনি সহদয় ও দাতা ছিলেন। ১৮৫৩.ঘুঃ মহেণচন্ত রি 
চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীল! সম্ধরণ করেন। 

তাহার - পরলোকাস্তে তীর পত্ঠী হৈদবতী দেবী বিষয় ক 


ংপুর-ভিতরবন্দ জমীদারবংশ। ৫১৩, 


পরিচালনা করিতেন। তিনি ধার্দিক, দয়ালু ও পরহিতৈষিণী রমণী 
ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্মণগণকে, হিন্দু বিধবাঁদিগকে ও নাঁনা প্রকার সংকার্ধ্ 
অর্থবায় করেন। অভিথিশালা, অন্নসত্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিহারের হরচন্ত্র ভাছুড়ীর কন্যা । হরচন্্ের পূর্বপুরুষ দিল্লীর 
মোগল সরকারে কার্ধ্য করিয়া প্থা চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন। শেষ 
অবস্থায় হৈমবতী ঢাকা-বিক্রমপুরের মূলচরের সান্ঠালবংশৌপ্ভব যোগেন্্- 
চন্ত্রকে পোষা পুত্র গ্রহণ করিয়! তাহার হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া 
বারাণপীধামে গিয়া বান করেন। তথায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহু লোককে 
আহার দ্দিতেন। সেই সময় তাহিরপুরের রাজ! কাশীশ্বর রায়ের বিধবা 
পড়ী রাণী মাতন্গী দেবীও তথায় ছিলেন। ১৯১৩ খুঃ গচাত্বর বৎসর! 
বয়সে হৈমবতী দেবী কাঁশীধামে গতান্থু হন। 


৬যোগেন্দ্রচ্দ্র রায়। 


তদন্তর যোগেন্্রন্ত্র রাঁয় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৫ 
খঃ ভূটান যুদ্ধের সময় একদল ব্রিটিশবাহিনী ভিতরবন্দে কিয়্দিব 
অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই সময় ফোগেন্রচন্্র তাহাঁদিগের রসদ 
যৌগাইয়াছিলেন। তিনি রংপুর জেলার মধ্যে ভিতরবনে সর্বপ্রথম 
_দ্বীতবা ও্ধধালয় স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ১৮৭৭ থুঃ ১লা! জানুয়ারী 
দিল্লীর দরবারে তৎকালীন বঙ্গের প্তার রিচার্ড টেম্পল্‌ একখানি 
প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ধুবড়ী রেলপথ হইবার পূর্বের বছ তীর্থ 
বাদী এই স্থান দিয়া আদাঁম-গৌহাঁটির ৮ কামাখ্যা দেবী দর্শনে গমন 
করিত, তখন তাহার! যোগেন্রচন্ত্রের অভিথিশালায় আহার প্রাপ্ত 
হইত, অধিকন্তু তিনি অর্থ সাহায্যও করিতেন। তিনি অতি লৌকবতনল 
ও সদয় পুরুষ ছালন। তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও সঙ্গীতের অনথরাগী এবং 

৩৩ 


৫১৪ ভারত-গৌরব। 


উৎসাহদাতা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি একটি 
পাঠাগার স্থাপন করিয়া বোগ্বাই, পুন, নবন্ধীপ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিক্লেন। তিনি ভিতরবনে' একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্টা করেন। ১৮৮৭ খুঃ যোগেন্্ন্্র রায় চৌধুরী লোকান্তরিত 
হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার শ্ত্ীযুক্ত গোপালদাস, শ্রীযুক্ত হরি 
দাস ও শ্রীযুক্ত স্থরেন্্ন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। তাহার কনিষ্ঠ 
পুর সুরেন্তরচন্ত্রকে বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্্র রায় দত্তক গ্রহণ করেন। 
এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ রায় নামে বিদিত হইয়াছেন। 


পপ 


গোপালদাস রায়। 


যোগেন্রচন্দ্রের জোস্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাঁস বায় স্ধম বংসর 
বয়সে পিতৃহীন হইলে ইহার পিতামহী হৈমবততী অভিভাবিকা৷ থাকেন। 
দ্বাদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগমন 
করেন। ইনি মেট্পলিটন ও সেণ্টজেভিয়ার কলেজে প্রবেশিকা! 
পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুর ইহাকে বিশেষ 
স্নেহ করিতেন। ইনি কয়েক বংসর কুড়িগ্রাম স্বাধীন বেঞ্চের অবৈতনিক 
মাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত থাকিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খুঃ 
ভৃতপূর্ব বন্েশ্বর স্তার ্টয়ার্ট বেলী সাহেব কুড়িগ্রাম হইয়া আদাম 
গমন কালে ইহার স্থবনৌবস্তের জন্য গ্রীত হইলে রংপুরের তৎকালীন 
মাস্ট ক্রীন্‌ সাহেব ইহাকে একখানি ধন্বাদহ্চক পত্র দিয়াছিল্নে 1. 
১৮৯৩ খুঃ পিতৃদেবের গ্রতিষিত ভিতরবনদ দাতব্য উধালয়ের বাটা 
ইঞ্টক নির্ষিত হইবার সময় ইনি অধিক সাহায্য করেন। উভয়: 
ভরাতার চেষ্টায় ভিতরবন্দের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পাক হয়ছে 
কুমার গোপালদাম এবং বলিহারের রাজ! কষে রায়ের পোঁযাপুর 


রংপুর-ভিতরবন্দ জমীদারবংশ । ৫১৫ 


কুমার শরদিন্দুনাথ রায় এক মাতার গর্ভজাঁত বলিয়া জোষ্ঠ গোপাঁলদাসকে 
ছোটলাট স্তার আলেকজাওার ম্যাকেপ্রী বাহাদুর কুমার সম্মানে 
অভিহিত করেন। এই বংশের মধ্যে ইনি প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টের নিকট 
সম্মানিত হইয়া ১৮৯৭ থুঃ বেলভেডিয়ার দরবারে বঙ্গেশ্বর ম্যাকেন্ী 
বাহাদুর কর্তৃক ন্মগ্ত্িত হইয়াছিলেন। ১৯*১ খুঃ ছোটিলাট স্তার জন্‌ 
উডবরর্ণ বাহাছ্র ইহার রাঁজভক্তি ও সৌগন্ততায় ভ্রীত হইয়া স্থীয় 
্বহস্তাক্ষরযুক্ত একখানি ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছিলেন। ১৯০৩ খুঃ 
ইনি ভিক্টোরীয়! এডওয়ার্ড নামক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার 
যত্তে দরিদ্র ছাত্রবুন্দের জন্য ভিতরবন্দ “বেলাভোলেণ্ট, ফণ্ড” প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে। নাটোরের ছোট তরফের রাজা! যোগেম্্রনাথ রায়ের কন্তা 
শ্রীমতী বিদ্ধাবাসিনীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে । ময়মনসিংহ 
রামগোপালপুরের রাঙা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জোষ্ঠ পুত্র 
কুমার শ্রীধুক্ত নগেন্্রকিশোরের প্রথম! কন্ার সহিত ইহার পুত্র শ্রীমান 
জ্যোতিশন্দ্রের শুভ-পরিণয় হন্ব। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জে, 
বাগচীর সহিত ইহীর কণ্তার বিবাহ হইয়াছে। মুক্তাগাছা, পু'টয়া, জুম, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের সন্তান্ত বংশের সহিত ইহাদের আত্মীয়! 
আছে। 

রাজদাহী-তাহেরপুরের রাজ শ্রীযুক্ত শশিশেখরেম্বর রায়ের কন্যার 
সহিত ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রা হরিদাস রাঁয় চৌধুরীর বিবাহ 
হইয়াছে। 

-.কালীকান্তের চতুর্থ পুত্র বক রু্িনীকান্ত রায় নী সহিত 
নটোরের ছোট তরফের রাজা শিবনাথ রায়ের একমাত্র কন্তা অয 
বিবাহ হইয়াছিল 


৫১৬ ভারত-গৌরব। 


৬ রুদ্রকান্ত রায়। 


কালীকান্তের পঞ্চম পুত্র রুদ্রকান্ত রায় চৌধুরী অপুত্রক থাকায় 
একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাহার দত্তক পুত্র তৈরবকান্ত রায় 
চৌধুরীও নিঃসন্তান থাকায় রোহিীকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। তীহার 
দত্তকপুন্র সারদাকান্ত রাঁয় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীঘুক্ত ধীরে 
কান্ত রায় চৌধুরীর সহিত যয়মনসিংহ-গৌরীপুরের ন্প্রসিদ্ধ জমিদার 
যুক্ত ব্রজেন্্ুকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়! কন্তার বিবাহ 
হইয়াছে। 


কু জমীদারবংশ। 


৬ শঙ্কর মুখোগাধ্যায়। 


১৬০৪ খুঃ অন্বরাধিপতি রাজ! মান সিংহ বঙ্গ বিজয় করিয়া আসাম 
'অভিমুখে অভিযান করেন। মেই সময় মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গের 
পথে অগ্রপর হইবার কালে তাহার জনৈক কর্মচারীর আবশ্যক হয়। 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন আঙ্গারপুর-চিরথিরা 
নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। তথায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক 
জনৈক হীনাবস্থাপন্ন সংঘ্রান্ষণ বলবান করিতেন। তিনি ফুলিয়। মেলের 
স্বভাব কুলীন ছিলেন। 


৬ কেশবচন্ত্র যুধোগাধ্যায়। 


শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুত্র কেশকচন্দ্র মুখোগাধ্যায়কে রাজ- 
নুচরগণ কর্ণচারী নির্বাচন করিয়া মানদিংহের সমীপে আনয়ন 
করেন। কেশবচন্দ্রের সদ্‌৭ দেখিয়া মানসিংহ তাহীকে সমভি- 
বাহারে লইয়া রংপুর গমন করিয়াছিলেন। মোগল-বৈরয়ন্তী উ্ব বঙ্গে 
সর্বপ্রথম কুঙ্ডিতেই উদ্টীন হয়। তৎকালে কুঙ্ি গরগণা সরকার 
ঘোড়াঘাটের অধীনে স্র্্যকুপ্ধি নামে খ্যাত ছিল। রাজ! মানদিংহ 
দিশ্ীশ্বর সম্রাট, আকবর সাহের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আদাম সীমান্ত 
হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন কালে কুণ্ডি গরগণার শানভার তার প্রিয় 
কর্মচারী কেশবাননধের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৬২৩ থ্‌ঃ. সম্রাট, 
জাহাঙ্গীরের রাজ কালে কেশবান্ত্র দিল্লী গমন ফরেন। তথায় গিয়া 


৫১৮ তারত-গৌরব। 

গ্রভৃত “পেশকম” ও অগ্রিম ছুই বৎসরের রাজন্থ প্রদান করিয়া কুঙ্ডি 
পরগণার জমিদারী স্বন্বের সনন্দ এবং প্রায় চৌধুরী” উপাধিসহ খেলাত 
্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। 
কেশকচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়! বঙ্গদেশের শীদনবর্তা ঢাকার 
সাহ জাহানের নিকটও বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তাহার আটটা 
পুল্র মন্তান জন্মিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে জমিদারী ভিি বিভাগ 
করিয়া দিয়া যান। 


৬ রামদেব রায় চৌধুরী । 


কেশবচন্দের প্রথমা পত্থীর গর্ভজাত জো পুত্র রামদেব রায় চৌধুরী 
মোট জমিদারীর চাঁরি আনা অংশ প্রাপ্ত হন; অবশিষ্ট বারআনা অংশ 
তাহার দাত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামদেবের অস্ঠান্ঠ ভ্রাতৃ-পুত্রগণ 
অপুভ্রক থাকায় পোষ্যপুত্র দ্বারা তাহাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষিত 
হইতেছে। 
এক্ষণে কুঙির ভূম্যধিকারীগণ বন্থ শাখায় বিভক্ত । কুণ্ডি পরগণার 
অন্তর্গত সদাপুষ্করিণী গ্রামে ইহাদের আদি নিবাস। এই গ্রামের নাম 
একটি বৃহৎ সরোবরের নাম হইতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাজ! 
মানদিংহ অতি অল্প সময় মধ্যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং 
ইহার পশ্চিমদিকের ঘাটের নিকট একটি ৬ শিব স্থাপন করিয়া যান। 
আদ্যাপি সেই শিবলি্গের যথাবিধি পৃঁজা হইয়া থাকে। কুত্ডির 
প্রাচীন ভূম্যধিকারীবংশে সদগুণশালী বু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেনু। 
তীহাদের যত্বে রংপুর জেলার বহুতর উন্নতি দাধিত হয়। ইহাদের 
চেষ্টায় রংপুরে সর্বপ্রথম জমিদার সভা, দাতব্য চিকিৎদালয়, ইংরাজী 
বিদ্যালয়, মংস্কৃত চতুষ্ঠী, মুদ্রার স্থাপন, সংবাদপত্র প্রচার, 


রংপুর- কুণ্ডি জমীদারবংশ। ৫১৯ 


রাজপথ, স্নান ঘাট, সরোবর, দেবালয় ইত্যাদি নির্বাণ হইয়্াছে। কু্ডির 
জমিদারগণ পরোপকার ও স্বর্ণ নিষ্ঠার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রিটাশ- 
রাজের শামন সময়ের উপাধিপ্রাপ্ত রাজন্যবৃনের স্থষ্টি হইবার পূর্ব 
পর্য্যন্ত কুণ্তির জমিদ্ারগণ রংপুর জেলার রাজকীয় দরবারে সর্বপ্রথম 
আসন প্রাপ্ত হইতেন। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের আলোচনায় কুণ্ডির তূম্বামীগণ পুরুষানুক্রমে 
দীক্ষিত। এই বংশোষ্ভব কৰি কালীচন্ত্ররায় চৌধুরীর পুরস্কার ঘোষণায় 
বাঙ্গালার আদি নাটক “কুলীনকুল সর্বস্ব" প্রকাশিত হয়। তিনি স্বভাব 
দর্শন, প্রেমারসধিক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


৬ ছুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। 


কু্ডি জমিদারবংশে সাধক শ্রেণীর উচ্চস্থানীয় অনেক মহাআ কুল 
পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। ছুর্াপ্রদাদ রায় চৌধুরী একজন পরমযোগী 
পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে নিরন্তর শান্তরালোচনায় কালযাপন করিয়া 
গিয়্াছেন। দেবা পরায়নতা উহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল। তিনি 
সুপগ্ডিত ও দূরদরশী ছিলেন । 


রা ৬ গঙ্কাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। 
ছর্মাগ্রদাদের পুত্র গঙ্গা প্রসাদ রায় চৌধুরী গ্রতিষ্ঠাশালী সদ্গুণসম্পন্ 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের হিতকর কার্ষ্যে অগ্রণী হইয়া! তাহার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা) শিষ্টাচার ও লোরপ্রিয়তায় 
নকলে মুখ হইতেন। তিনি জনহিতৈষণার জন্য প্রতিষ্ঠা -লাভ ক্রিয়া- 
ছিলেন। সর্বাপ্রযতধে পক্ষপাত পরিহার করিয়া সকল সম্প্রদায়কে 
সমভাবে দেখিতেন? তাহার ছুই পুল্র জনগ্রহণ করেন। ঃ 


২ ভারত-গৌরব। 


ৃত্যপতয় রায় চৌধুরী। 


গঙগাপ্রসাদের সুযোগ্য জোতঠ পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যপ্রয় রায় চৌধুরী 
বাহাছুর ১৮৭৯ ধৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্বপুরুষগণের যশ ও 
কার্ডি রক্ষার জন্য বত্ববান আছেন। ইহার চেষ্য় স্থানীয় অনেক বিষয়ের 
উন্নতি সাধিত হইতেছে । বিশেষ যোগ্যতার সহিত দ্বাদশ বংসর 
কাল অবৈতনিক মাজিষ্্রেট পদে কাধ্য করেন। ইনি দক্ষতার সহিত 
স্থানীয় বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সাধারণ 
সমিতির সম্পাঁদকতা করিতেছেন। উজ্ধশ্রেণীর সাহিত্য সভাদিতে 
সদস্য নিযুক্ত আছেন। ইনি বিলাতের “রয়নেল এসিয়াটিক সোসাইটা” 
নামক মমিতির একজন সত্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহার অনুরাগ দুষ্ট হয়। 
কমললোচনের “চগ্ডিকা বিজয়” গ্রন্থ রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে ই্নার 
বায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৯১ থৃঃ ১২ই ডিদেম্বর দিল্লীর বিরাট 
অভিষেক দরবারে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে একথানি প্রশংসাপত্র ও দরবার 
মেডেল পারিতোধিক প্রদান করেন। ১৯১২ খৃঃ ২৪শে জুন ভারত 
সম্রাটের জন্মতিধি উপলক্ষে ইনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

গঙ্গা প্রসাদের কনিষ্ঠ পুন্ত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার 
একমাত্র পুত্র শ্রীমান শ্তামদাস রায় চৌধুরী বিদ্যমান। 


৬ রাজমোহন রায় চৌধুরী। 
এই বংশদস্তৃত রাঁজমোহুন রায় চৌধুরী একজন আবর্শ ভূম্যধিকারী 
'ছিলেন। তিনি কলিকাতাঁর তৎকালীন হিন্দু কলেজে শিক্ষা :প্রাপ্ত হন। 
রাজমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
১৮৩৬ থঃ তাহার য়ে ও চেষ্টায় রংপুরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় 


ংপুর--কু্ডি জমীদারবংশ | ৫২১ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ ্‌ঃ তিনি বছ অর্থ ব্যয়ে নিজ নামে মুদ্রা স্থাপন 
করিয়৷ “রংপুর বার্ডাবহ* নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র মধুস্থদূনকে রাখিয়া যান। 


৬ মধুসূদন রায় চৌধুরী। 

রাজমোহনের পুত্র মধুস্দন রায় চৌধুরী ১৮৭৪ খু: দুর্ভিক্ষের সময় 
অন্লমত্র খুলিয়া বছ দরিদ্র প্রজার জীবনরক্ষা করেন। তিনি স্বীয় 
জমিদারীর মধ্যে নীলকুণি স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটি রেশমের কুঠি 
প্রতিষ্টা করিয়া বাণিজ্যে লক্ষ্মীর ক্কপাভাজন হইয়াছিলেন। মধুস্ুদন 
রায় চৌধুরী ২৯ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে নবদ্বীপধামে বিস্থচীকা রোগে 
অকালে কালগ্রাদে পতিত হন। তাহার ছুই পুত্র ও ছুই কন্ঠা হইয়াছিল। 
তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্ত্র ও কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত স্রেন্্রন্্র রায় 
চৌধুরী । 


মণীনতরন্ত্র রায় চৌধুরী । 


মধুহদনের জোস্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্্র রায় চৌধুরী জমিদারী 
কার্য পরিচালনে তৃস্থামীগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠটাবিত। ১৯১১ খৃঃ ১২ই 
ডিসেম্বর মহামান্ত ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভিষেক সময় 
একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বহুকাল রংপুর সদর 
মহকুমার চেয়ারম্যান ছিলেন) কয়েক বংসর হইতে অবৈতনিক 
মাজিষ্টেট পদে নির্বাচিত হইয়্াছেন। সম্প্রতি রংপুরে যে সকল গ্রাম্য 
সমিতি গ্রতিষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুণডিস্থিত প্রথম সমিতির ই নতাপতি 
অনোনীত হন । 


৫২২. ভারত-গৌরব। 


থরেন্ত্রন্ত্র রায় চৌধুরী । 

_ মধুহ্দনের কনিষ্ঠ পুজ রংপুরের বিদ্যোৎমাহী জমিদার শ্রীযুক্ত 
বরেন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৭৬খ্‌ঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ দেবক ও পৃষ্ঠগোষক। অন্ঠান্য 
সরনুষ্ঠানের মধো “রংপুর সাহিত্য পরিষদ” 'এবং প্উত্তর বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মিলন" ইহার স্বৃতি চিরসমূজ্জল রাখিবে | ১৯০৫ থুঃ ইনি রংপুরে 
সাহিত্য পরিষদের গ্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খ্‌ঃ উহা হইতে 
“উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন” স্পট হইয়াছে। সরে প্রথম হইতেই 
উভয় অনুষ্ঠানে সম্পাদকের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া! কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়া আসিতেছেন। ইনি একজন নুলেখক বলিয়া! পরিচিত। ইহার 
রচিত গব্ষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ মামিক পত্রা্দিতে প্রকাশিত হয়। 
ইহার কবিত্বগ্রতারও পরিচয় পাওরা যাঁয়। সম্প্রতি ইনি রংপুর জেলার . 
একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণ্যনে নিযুক্ত আছেন। রংপুরের “ডিক, 
গেজেটিয়ার” প্রস্তত সময় উহ্থার উপাদান সংগ্রহে ইনি রংপুরের 

তূতপূর্ব কালেক্টারের বিশেষ মহায়তা করেন। দেশহিতকর অনুষ্ঠানে, 
্ঃ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি বংগুরে প্রথম গ্রাম স্বাস্্োক্নতি 
সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ্বগ্রামের উন্নতিসাধনে যত্রবান হন। ইহার 
গুতিষ্িত গ্রাম্য সমিতিকে লোক্যাল বোর্ড প্রতিবংসর অর্থ সাহায্য 
করিতেছেন। কুগ্ডি-গোপালপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বেতগড়ী 
মধুহদন মেমোরিয়াল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটার সভাগতিরূপে 
ইনি প্রশংসাভাঙজগন হইয়াছেন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সপ্পূর্ণ ব্যয়তার 
উভয় ভ্রাতীয় বহন করেন। মহাজনের সুদের হস্ত হইতে প্রজাবর্গের 
রক্ষাবরে ইনি “রংপুর জমিদারী ব্যাঙ্ক” প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ব্যাঙ্ক 


হইতে প্রজাগণ জমিদারবৃন্দের বারা অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা: 
খণ করিতে পারে। ইনি রংপুর জমিদার সমিতির সম্পারক। : 


তারাশ জমীদারবংশ। 


৬ বাসুদেব তালুকদার। 

পাবনা জেলার অন্তর্গত তারাশ গ্রামের গ্রায় দশ মাইল পূর্বদিকে 
দেবচড়িয়া নামক একটি গল্ীতে শ্রীরাম দেবের প্র বাসুদেব তালুকদার 
নামান্তর নারায়ণ দেব চৌধুরী নামে এক বাক্তির বদতি ছিন। তিনি 
ঢাকার নবাব সরকারে কার্য করিতেন। বান্থদেবের কার্ধ্যে নবাব 
ইমলাম খা! সনু হই «চৌধুরাই তারাশ” নামক সম্পত্তি জাযগীর 
প্রদান করেন। তৎকালে পরগণ! কাটার মহন্প! রাজমাহী-তৈলের 
রাজার জমিদারী ছিল। তান্ত্নত ছুই শত মৌজা নইয়। এই চৌধুরাই 
তারাশ নামক জমিদারীর সৃষ্টি হয়। একদা! বাহুদেব রাজকার্ধ্য বশতঃ 
টাকা গমনকালে বর্তমান তারাশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে 
একটি অনাবৃত বাণলিক্বের উগর কামধেনুকে ছৃগববর্ষণ করিতে দেখিয়া 
বিশ্মিত হন। তিনি ধীমধেন্ুকে দেখিবামাত্র দেই ধেনু অন্তরিত হয়। 
অতঃপর ঢাকা হইতে গ্রত্যাগমনপূর্বক তিনি গ্াণলিঙ্নকে স্বীয় ভবনে 
গ্রতিঠিত করিতে স্বপ্ন করিয়া উহ! উত্তোলনে চেষ্টা করেন, কিন্তু 
অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। অনন্তর তিনি তারাশে ভদ্রাগন নির্দাণপূর্বক 
বদতি করেন। তাঁহার গ্রতিিত ৬ গোঁপীনাথ দেব নামক বিগ্রহের 
নামানুসারে তদীয় ভদ্রামন চড়িয়। স্থান পড়িয়া! গোপীনাথপুর” নামে 
কথিত হইতেছে। তিনি উক্ত বিগ্রহের জন্য গোপীনাথপুর এবং 
চড়িয়া তানুক উৎর্গ করেন। তিনি এক দিম একটি ভেককে মর্গ 
ধরিতে দেখিয়া! তথায় মনদার বেদী নির্মাণ ব্রাইয়াছিলেন। মেই 
বো অনযাগী ফরমান আছে। ১৬৫৫ থু: তিনি বাণলিমের মনির 


৫২৪ ভারত-গৌরব। 


নির্ধাণ করেন। বাণলিঙ্গটা এ প্রদেশে “কপিলেশ্বর” নামে পরিচিত। 
বাস্থদেবের ছুই পুক্র_-জয়কু্ণ ও রামনাথ চৌধুরী । 


৬ জয়ৃষ্ণ রায় চৌধুরী। 
বাস্থদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কক্চ চৌধুরী ঢাকার নবাব সরকারে 
কর্ম করিতেন, ত্জন্য তিনি প্রায় চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তাহার সাত পুজ-রাঁজীরাম, গঙ্গারাম, ঘনশ্তাম, রামদেব, বলরাম, 
হরিরাম ও রামরাম রায়) তন্মধ্যে রামদেব, বলরাম ও রামরাম ভিন্ন 
অন্য কাহারও বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। 


৬ রামদেব রায়। 


জয়কুষ্চের চতুর্থ পুত্র রামদেব_হরিদেব--শ্তামরাম। তাহার ছুই 
পুত্রশিবনারায়ণ ও রামন্্ রায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ নিস্তান 
ছিলেন) কনিষ্ঠ রামকৃষ্ের পুত্র রাধামোহন রায়। তাহার কুপ্লেশ্বরী ও 
দ্রৌপদী নামে দুইটি কন্যা হইয়াছিল। কুঞ্েখবরীর পুত্র হরগোপাল রায় 
এবং দ্রৌপদীর পুল্র গতিকৃষ্চ রায় ও শ্রীযুক্ত কুগতকিশোর রায়। 


৬ বলরাম রায়। 


জয়কৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র বলরাম রায় বাঙ্গালার স্ুবাদার আঁজিম 
ওসমানের দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত হন। বলরাম নবাব সরকারে কার্ধ্য 
করিয়া গ্রস্ত অর্থশালী হইয়া রাজকাধ্য পরিত্যাগপূর্ববক পৈতৃক 
বিষয়ের তত্বাবধানে মনোনিবেশ করেন। তিনি পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান 


পাবনা তারাশ জমীদারবংশ। ৫২৫ 


ছিলেন। তিনি পুরাতন কুগ্জবন নামক দরোবর খনন করাইয়- 
ছিলেন, অধিকন্ত কাশী, গয়! ও বৃন্দাবনে অত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। 
বলরাম মাতৃবিয়োগের পর স্বীয় ভবনে ৬ রসিক রায় নামক বিগ্রহ 
স্থাপন করেন। ১৭১৮ খৃঃ উক্ত বিগ্রহের জন্ত দ্বিতল দোলমঞ্চ নির্মাণ 
হয়। ১৭৯২ খুঃ কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করিয়! দিয়াছিলেন। 
তিনি হুদেনদাহীর অংশ পরগণা বড়বাঙু ভ্রয় করিয়াছিলেন । ১৭৩৪ থৃঃ 
বলরাম রায় মানবলীল! সম্বরণ করেন। তীহার তিন পুত্র-রঘুরাম, 
হরিনাথ ও জগন্নাথ রায়) তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ বায় নিঃসন্তান 
ছিলেন। বলরামের মৃত্যুর পর তাহার পুভ্রগণ এবং ভ্রাতা রামদেব 
ও রামরামের পুক্রগণ পৃথক হন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের 
ংশ মধ্যম তরফ ও রামরামের বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত। 

বলরামের জো্ঠ পুত রুরাম রায়ের ছুই পুত্র-রামচন্ত্র ও রাম 
কেশব রায়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রামকেশবের বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। 
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের তিন পুত্র-রামরুদ্র, রামলোচন ও রামন্ুন্দর রায়। 
তাহাদের মধ্যে জোষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ রাম 
সুন্বরের পুর কৃষ্কমুন্দর, তৎপুন্র গৌরন্থদর) তিনি অপুভ্রক থাকায় 
বনওয়ারীলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বনওয়ারীলালের কৃষ্ণ- 
প্যারী ও ক্ষীরোদবাদিনী নামে ছুই পন্থী ছিলেন। তীয় প্রথমা পড্ী 
কৃষ্ণগ্যারী, রঘুরামের মধ্যম ত্রীতা হরিনাথের বংশীয়, বনমালীকে পোষ্য. 
পুত্র গ্রহণ করেন। 


৬ বনমালী রায়। 


১৮৬২ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে রায় বনমালী রায় বাহাছর জন্মগ্রহণ' 
করেন। তিনি পাবনা জেন! স্কুলে প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যস্ত অধ্যয়ন. 


৫২৬ . ভারত-গৌরব। 


করিয়াছিলেন। অভঃপর ১৮৮২ খুঃ দত্তক পিতা! বনওয়ারীলালের মৃত্যুর 
পর তাহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তত্বাবধান করিতে আরস্ত 
করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও স্ুবন্দোবস্ত জন্য জমিদারীর 
আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার দেশহিতকর কার্ষ্য প্রায় 
যোগদান করিতেন। গাঁবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টমসন হল, ইলিয়ট্‌ 
শিল্প বিদ্যালয়, দিরাজগঞ্জের বি-এল স্ুল গৃহ, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার, শ্ঠামকুতুর 
পঙ্থোদ্ধার, জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার এবং অন্যান্ত সাধারণ হিতকর 
কারে বহু অর্ধ দান করেন। তিনি অনেক আতুর বাক্তিকে অগনদান ও 
ন্্দান করিতেন। এতদ্বাতীত বিশ্বালয়ে, সংস্কৃত ভতুষ্পাঠিতে, দাতব্য 
ইানপাতালে বার্ষিক ও মাপিক চাঁদা দান করিতেন। গবর্ণমেপ্ট তীহার 
দানের প্রশংস| করিয়! ১৮৯৩ খুঃ “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। 
তিনি নবন্বীপের গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদীপের .পণ্ডিত- 
মগুলী তীহাকে “রাজর্ষি” উপাধি প্রদান করেন। তিনি পাবনা জেলার 
একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও বারেন্দ্র কায়স্থমমাজের জননায়ক ছিলেন। 
বাৎসরিক প্রায় ঘাঠি হাঁজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কুলদেবতার 
জন্য. দেবোত্তরে বন্দোবস্ত করিয়া! গিয়াছেন। ১৮৯৩ খুঃ হইতে তিনি 
মথুরার অন্তপ্থত রাধাকুঙ্‌ নামক স্থানে গিয়া! বাস করেন। তথায় 
একটি বৃহৎ বিঞুমনদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবন- 
ধামে ধর্াষ্ঠানে ও অভিথিসেবায় অতিবাহিত করেন। ১৯৯২ খুঃ 
পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ খুঃ 
২৩শে নবেঘর স্থপ্রদিদ্ধ দানশীল জমিদার রাজধি রায় বনমালী রায় 
বাহাছুর ৬ বৃন্দাবনধামে তমুত্যাগ. করিয়াছেম। তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশতৃষণ রায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় নামে ছুইটা পুত্র সন্তান 
রাখিয়৷ গিয়াছেন। 

তীয় কমিষ্ পত্র প্রযুক্ত রাকা পি বা ধর 


. পাবনা_তারাশ জমীদার্বংশ। ৫২৭ 


এবং বৃন্দাবনে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া থাঁকেন। নানাগ্রকার 
সানুষ্ঠানে ইহার দানের পরিচয় পাওয়া যায়। 


৬ হরিনাথ রায়। 


বলরামের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায়ের ছুই পুত্র-_রাঁধানাথ ও রামানন্দ 
রায়। জ্যেষ্ঠ রাধানাথের ছুই পুত্র-গোপীনাথ ও গৌরীনাথ রায়। 
গোপীনাথের পুর গোলকনাথ রায় ১৮৩৯ খুঃ ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। তিনি মৃত্যুকালে মুকুন্দলাল নামে একটি পুল্র এবং রূপমন্তুরী 
ও উজ্জলমণি নায়ী দুইটা কন্তা৷ রাখিয়া যান। 

রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র গৌরীনাথ রায়ের এক, পুত্র গঙ্গা প্রসাদ রায়। 
তাহার তিন পুভ্র-হরিশ্চন্ত্র, অন্নদা প্রসাদ ও বনমালী রাঁয়। কনিষ্ঠ 
পুত্র বনমালীকে বনওয়ারীলালের প্রথম! গত্থী কৃষ্ণপ্যারী পোষ্যপুন্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

হরিনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায়ের ছুই পুক্র-_নন্দকুমার ও নন্দ- 
গোপাল রায়; তন্মধ্যে জোস পুত্র নন্দকুমার নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ 
নন্দগৌপালের একটি পুল্র হরগোপাল রায়। তাহার পুকরন্ীযুক্ত হরেন্্- 
লাল রায় বিদামান। 


সম্পদ 


৬ হরিরাম রায়। 


জয়ককষণের খষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায়ের ছুই পুন্র--দীতারাম ও রামকৃষ্চ 
রায়। রামকৃষ্ণ রায়ের পুত্র রামদেব রায়, তপু হরিদেব রায়। তাহার 
রি পুত্র--রামশরণ, শ্তামরাম, জীবনশরণ ও রাধারৃষ্জ রায়। কনিষ্ঠ 
রাধাকষ্চের ছুই পুন্র-কষ্কুমার ও ব্র্জকুমার রায়। তাহারা উভয়ে 
নিঃসন্তান ছিলেন?" 


৫২৮ . ভারত-গৌরব। 


৬ রামরাম রায় । 


জয়রুষ্জের কনিষ্ঠ পুত্র রামরাম রায় নবাব সরকারের বিষয় কর্ধে 
নিযুক্ত ছিলের। নবাব আজিম ওসমানের সময় নাটোরের 
রঘুনন্দনের আধিপত্যের সৃত্রপাত হয়। মুপপিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইলে কাননগো দপ্তরে রঘুননানের একাধিপত্য হইয়াছিল। 
পুটিয়ার রাজসংসারে কার্ধযকালে রথুনন্দন সীটতল জমিদারীর বিষয় 
বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। ১৭২০ খৃঃ সাতৈলের রাঁজা রামকৃষ্$ 
সান্তাল প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পত্রী রাণী সর্ধাণী একবিংশ বর্ষ 
বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া সাঁতৈল রাজ্য পরিচালনভার গ্রহণ 
করেন। রাজ! রামক্রষ্ণের অপবায় জন্য প্রচুর খণ হয় এবং 
কর্মচারীগণ রাজসম্পত্তি আত্মাৎ করিতে চেষ্টা করিলে জমিদারীর 
কার্য পরিচালন জন্ত অভিজ্ঞ কর্মচারীর আবশ্ঠক হ্ইয়াছিল। দেই 
সময় রঘুনন্দন রায় সাঁতৈল জমিদারী পরিচারনের উপযুক্ত ভাবিয়া 
রামরাম রায়কে স্থির করেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও পরোপকারী 
ছিলেন। তীহার যত্বে এই প্রদেশের অনেক লোঁক এবং কতিপয় 
আত্মীয় নবাব সরকারে বিষয় কার্য গ্রাপ্ত হন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, 
প্রভৃতি সংকার্ষ্যে তাহার আস্থা ছিল। রামরাম সাতৈল সরকারের কর্দ 
পরিত্যাগ করিয়! নাটোর জমিদারীর কৃষ্টি হইতে দেওয়া পদে নিযুক্ত 
থাকিয়া রাঁজ| রাঁমকান্তের সময় বার্ধক্যে নাটোরের রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে রামশরণ রায় নামে একটা পুক্প, 
রাখিয়া যান। 

রামশরণের পুত্র রুষ্*শরণ রায়ের চারি পুত্র-ক্কষ্ণমোহন, কৃষ্ণলাল, 
কৃষ্ণকমল ও কৃষ্ণবিহারী রায়; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুক্র নিঃসন্তান, 
ছিলেন। 


পাবনা--ভারাঁশ জমীদাররংশ। ৫২৯ 


জোষ্ঠ কৃষ্ণমোহনের পুত্র গৌরীমোহন রায়। তিনি অপুভ্রক থাকায় 
ত্তাহার পত্ধী পদ্মমণি প্যারীমোহনকে পোষাপুক্র হণ করেন।, 
প্যারীমোহনের পুল্র মোহিনীমোহন রায়। 

তৃতীয় কৃষ্ণকমল রায়ের পুন্ন গিরীশচন্ত্র রায় নিঃসন্তান হওয়ায় 
তাহার পত্বী জগৎলক্ষী যু প্রবোধচন্ত্র রায়কে দত্তক গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


৬ রীমনাথ রায়। 


এই বংশের প্রতিষ্ঠাত। বাস্থুদেব তালুকদারের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ 
রায়ের ছুই পুক্র রামগোপাল রায় ও রামহরি রায়। 

রামনাথের জোষ্ঠ পুত্র রামগোপাল রায়ের পুত্র গঙ্গারাম রায়, তাহার 
এক পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্রের ছুই পুক্র শিবচন্দ্র ও শ্ৃচন্র রায়, 
তন্মধ্যে জ্যেষ পুল্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ শত্ৃচন্ত্র রায়ও অপুভ্রক 
থাকায় তীহার প্থী নবীনকিশোরী ঈশ্বরচন্দ্র রায়কে দত্তক গ্রহণ 
করেন। ইঈশ্বরচন্দ্রের পোষ্যপুত্র সতীশচন্দ্র রায়, তদীয় দত্তক পুক্র 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র রায়। 

রামনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাম্হরি রায়ের তিন পুভ্র জগন্নাথ, রামকৃষ্ণ, 
ও কেবলকৃষ্ণ রায়। 

রামহরির জোষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ রায়ের পুত্র মনোহর রায়, তপু 
জগ্রমোহন রায়, তাহার পুন্র হরমোহন রায়, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভুবন, 

মোহন রায় নিঃসন্তান । 

রামহরির মধ্যম পুন্র রামকৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র রাজকৃ্চ বায়।' 
তাহার তিন পুজ্র--কৃষ্ণকুমার, ব্র্নকুমার ও রাগকুমার রায়) ইহাদের 
মধে। কুমারের বদবালা নামে একটি কন্তা জনগণ কয়েন 
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৫৩5 ভারত-গৌরব। 


রামহরির কনিষ্ঠ পুক্ধ কেবলন্ষণ রায্নের এক পুত্র শিব রায়। 
তৎপুত্র নবকুমার রায়! তাহার ছুই পুক্র গৌরকিশোর ও ত্রজকিশোর 
রায়। 


৩৪5 ভারত-গৌরব। 


৬ ভবানী সিংহ রায়। 


নল সিংহের জোষ্ঠ পুক্র তবানী সিংহ রায় তৎকালে পুলিশ বিভাগে 
কর্ম করিতেন। তিনি. গোবর্ধন দ্রিকপতি নামক একজন ডাকাতকে 
ধৃত করিয়! পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানী সিংহের একমাত্র পুত্র 
ভূদেব সিংহ; তংপুত্র ক্ষেত্রপাল দিংহ রায়। ক্ষেত্র পালের সন্তানাদি 
না হওয়ায়, তিনি অমৃতলালকে পোষ্যপুল্র গ্রহণ করেন। অমুতলালের 
ছুই পুল শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী সিংহ রায় বিদ্যমান। 


শা শট 


৬ দেবী সিংহ রায়। 


নল দিংহের মধ্যম পুল্র দেবী পিংহ রায়ের এক পুত্র ভোলানাথ মিংহ 
রায়; তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন দিংহ রায়। গঞ্গাগোবিনদ মৃত্যুকালে ছুই 
পুন্ন যজ্ঞেশ্বর ও জ্যোতিঃপ্রদাদ দিংহ রায়কে রাখিয়া যান। তীয় 
জোঠ্ঠ পুল্র যজ্ঞেশ্বরের বিধবা পত্বী শ্রীমতী যোগমায়! দেবী বর্তমান। 
কনিষ্ঠ পুল জ্যোতিঃ প্রদাদ অবিবাহিত অবস্থায় অকালে বৃত্তচ্যুত হন। 


৬ ভৈরব সিংহ রায়। 
নল সিংহের তৃতীয় পুত্র ভৈরব সিংহ রায়ের অদ্বিকা প্রসাদ নামে 
এক পুক্র এবং ছুর্গাদেবী নায়ী এক কন্ঠা! হইয়াছিল। 
অন্বিকা প্রদাদের সারদাপ্রসাদ নামে পুত্র ও ক্ষীরদানুন্দরী নামে এক 
কন্তা জন্মগ্রহণ কারেন। | 
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৬ সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়। 


সারদাপ্রদাদ দিংহ রায় একজন প্রতিপত্তিশালী ও প্রজাবৎসল 
জমিদার ছিলেন। তাহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। তিনি কোন বিষয়ে বিগ্তাদাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া 
কার্ধয করিতেন না। ১৮৫৩ খুঃ তিনি চকদিঘী গ্রামে একটি দাতব্য 
চিকিৎদালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণের উপকারার্থে নিজ ব্যয়ে 
চকদ্িঘী হইতে মেমারী ষ্টেশন পর্য্যন্ত পঞ্চদশ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খুঃ তিনি একটি অবৈতনিক বিদ্বালয় 
স্থাপন করিবার ব্যবস্থা! করেন। ১৮৬৮খুঃ ১৮ই মাচ্চ চকদিঘীর অন্যতম 
জমিদীর সারদাপ্রদাদ সিংহ রায় কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ হীরালাল শীল 
মহাশয়ের বাটাতে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার 
সন্তানাদি না থাকার মৃত্যুকালে তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভগ্নী 
ক্ষীরদাসুন্দরীর জোস্ পুত্র শ্রীধুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায়কে উইল করিয়া 
যান। ললিতমোহনের অভিভাবিকা৷ স্থানীয়! মাতুলানী রাজেশ্বরী দেবী 
এবং মনিরামবাটির ধোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ইহাকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহাতে কৃত্তকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। সারদাপ্রাদের মৃত্ার পর ১৮৭৬ খুঃ তাহার উইল মন্বন্ধে এক 
মোকর্দম! হইয়াছিল। সেই উইল প্রন্কৃত নহে বলিয়া তাহার বিধবা 
পড়ী রাজেশ্বরী দেবী এই মোকর্দম! উপস্থিত করেন। রাজেশ্বরী দেবীও 
স্বামীর ন্তায় পরোপকারী ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত স্বারহাট। 
গ্রামে তাহার পিত্রালয়ে তিনি একটা অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বি্ভালয় 
স্থাপন এবং দ্বারহাটা হইতে হরিপাল পর্যন্ত একটি রাঞ্পথ নির্মাণ 
. করাইয়াছিলেন। 


৩৪২: ভারত-গৌরব। 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ পূর্বোক্ত তোডর মলের সহিত হাড় সিংহ নামক 
একজন সেনানী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খুঃ স্বর্ণ 
রেখা নদীতীরে মোগলের সহিত পাঠানের যুদ্ধকালে তিনি জয়লাভ করিয়া 
মোগলের বিজ্ন পতাক! উ্ডীন করেন। যুদ্ধ জয়ের পর হাড়সিংহ,. 
দিশলীশ্থর মহামতি আকরব দাহের নিকট হইতে একশত বিঘা! তৃমি 
জায়গীর এবং “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়। হুগলী জেলার অন্তর্গত মাদড়া' 
গ্রামে বাদ করেন। তিনি যে জরায়গীর লাভ করেন, তাঁহার তিন পুত্রের 
বংশধরগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। হাড় সিংহের তিন পুত্র-হঠ, 
সিংহ, নধু সিংহ ও সুজন দিংহ। মধাম পুত্র নধু সিংহ-_গোলাপু সিংহ-- 
শস্ত, সিংহ মাদড়া হইতে অমরপুর গ্রামে মাতামহ আশ্রমে গিয়া বাস 
করেন। তাহার পুত্র হরগোবিন-_দীণনাথ-.তৎপুক্র বরদাকান্ত সিংহের 
সহিত চকদিঘীর অন্যতম জমিদার সারদাগ্রদাদের ভগ্মী ক্ষীরদাহনদরী 
দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহার দুই পুত্র- শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ও 
্রীযুক্ত বিপিনমোহন সিংহ রায়। 


ললিতমোহন সিংহ রায়। 


ক্ষীরদানুন্দরীর দ্বোষ্ঠ পুত্র চকদিঘীর অন্যতম জমিদার রায় শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর ১৮৫৮ধৃঃ ২১শে অক্টোবর রা পূর্ণিমার, 
দিবস মাতুলালয়ে তৃমিষ্ট হইয়াছেন। যষ্ঠ দিবস হইতে ইনি মাতৃস্তন্তে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ললিতমোহনের মাতুল সারদাগ্রসাদ ইহণীকে স্বীয় 
ভবনে পুল্রবৎ প্রতিপালন করেন। ইনি প্রথমতঃ মাতুলের প্রতিঠিত, 
বিস্তালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাপ্ত হন। ইহার নাবালক সময়ে বিষয় 
সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডমের অধীনে পরিচালিত হয়। তৎকালে 
ডাক্তার রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয়ের হস্তে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের 
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তার ন্তস্ত ছিল। সেই সময়ে ললিতমোহন কলিকাতার হিন্দু স্কুলে 
অধায়ন করেন। ওয়ার্ডদ্‌ হইতে বহির্গত হইয়া ইনি প্রথমে বদ্ধমানের। 
কালেক্টার বাহাছুরের অধীনে জমিদারীর কার্ধয প্রণালী শিক্ষা করেন। 
শ্বরূপচন্ত্র হাজরা নামক জনৈক মোক্তার ইহাকে জমিদারীর কার্য শিক্ষা' 
দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তূতপূর্ব বিচারপতি স্যার' 
বমেশচন্ত্র মিত্র মহোদয়ের ভ্রাতা উমেশচন্ত্র মিত্র জমিদারীর তত্বাবধায়ক, 
ছিলেন। তঙংকালে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৮* 
থৃঃ নবেম্বর মাসে ললিতমোহন গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে স্বীয় বিষয় 
দম্পতির ভার প্রাপ্ত হইয়্াছেন। সারদাপ্রসাদ তাঁহার উইল দ্বারা 
কলিকাতা বিশ্বদ্কীয়কে ৫০০০২ টাকা দান করিয়া যান। ১৮৮৫ খৃঃ 
ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ললিতমোহনের নিকট এ টাকা 
গরাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ থৃঃ এপ্রেল মাসে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার, 
বাহাদুরের পত্রাম্থমারে ললিতমোহন এ টাকার ৩১৫** টাকা সুদ বিশ্ব 
বিস্তালয়কে প্রদান করেন। অতঃপর ৮,৫০* টাকায় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সারদা প্রসাদ বৃত্তি” নামে একটা বৃত্তি প্রতিবৎসর দশটাকা' 
করিয়া গ্রদান করিতেছে। চকদিঘী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, 
উত্বীর্ণ হইয়! এফ এ পরীক্ষোর্তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ ছাত্র এই বৃত্তি প্রা্ধ হয়) যদি 
কোন্‌ ছাত্র চকদিধী স্কুল হইতে উত্তীর্ণ না হয়, তাহা হইলে বৃর্ধমান, 
বিভাগের ত্রপ ছাত্র ৃত্ি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিকন্ত উদ্ধত টাকায় 
এক এ, পরীক্ষো্তীর্ঘ উৎসষ্ট ছাত্রকে গ্রতিবৎসর কুড়ি টাকার পুস্তক. 
্রত্ত হয়। হিন্দু সকলের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহার রচনা! সর্বোৎকৃষ্ট হয়, 
ললিতমোহ্‌ন প্রতি বংসর সেই ছাত্রকে একটি মেডেল পুরস্কার দিবার: 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি বার্ধিক ৪১** টাকা চকদিখীর বিষ্ালকে 
ব্যয় করেন। অনাথ বিধবাদিগের জন্ত ইনি একটা বৃত্তি ভাগার স্থাপন 
করিয়াছেন» ইহার প্রতিিত অনাথাশ্রমে বাৎসরিক প্রায় ১৫৯* টাকা 
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ব্যয় হইয়া থাকে। ইনি চকদিঘী গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়াছেন? তজ্জন্ত বারধিক ৯০০২ টাকা বায় হয়। ইনি একটি 
অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বাধিক ৪ টাকা 
বায় করিয়া থাকেন। ইনি কবিরাজী ওষধ প্রস্তুত করাইয়া প্রজা 
মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। “অন্নরক্ষিণী” সভার 
আন্দোলন সময়ে ইহার প্রজাবৎসলতা। সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইহার মাতুলানী রাজেখবরীর মৃত্যুর পর লললিতমোহন ও মেজর ছক্কনলাল 
উভয়ের মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে এক মোকর্দম! উপস্থিত হইয়া বিলাতের প্রিভি 
কাউন্সিল পর্যান্ত পরিচালিত হইয়াছিল; পরিশেষে ললিতমোহন তাহাতে 
জয়লাভ করেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অন্ুুরাগী। বিশেষতঃ 
কবিত্বশক্তি সম্পন্ধ ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ হস্ত। প্রথমে ইনি যে সঙ্গীত 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। অতঃপর সুপ্রস্ঞি 
স্বর্গীয় মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের অনুরোধে ইনি সঙ্গীত রচনা 
করিয়া “ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী” নামক ছুইখপ্ড গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; ইহার 
তৃতীয় থণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এতদ্বযতীত স্বপ্নদর্শন, আত্মদর্শন, 
গয়া মাহাম্ম, কুন্ুমাঞ্জলী, যুর্কেদীয় দশসংস্কার পদ্ধতি প্রস্ততি কয়েকখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭থুঃ ২৮শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি 
উপলক্ষে গরর্ণমেণ্ট ইহীর গুণের প্রশংসা করিয়! "রায় বাহাছুর” উপাধি 
প্রদান করেন। ইনি বর্ধমানের অটৈতনিক ম্যাজিষ্টেট পদে নিযুক্ত 
আছেন। ১৯১০ খুঃ ইনি পশ্চিম বঙ্গের ছোট লা স্তার এও, ফরেজার 
বাহাদুরের স্থৃতি ভাগারে ২০২ টাকা দান করেন। ১৯১* খুঃ 
বগ্ীর তারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্চুের স্থৃতিভাগারে ১,৫** টাকা চাদা 
দিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ আগ্ট মাপে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্ঠাপীড়িত 
ব্যক্তিগণের সাহাধ্যকর্পে ৯,*** টাকা দান করেন। ললিতমোহন স্বীয় 
বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বিয়া 
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পরিচিত। ইনি নানাবিধ সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
খাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহার প্রতিপতি ও 
সম্মান দৃষ্ট হয়। ইনি নানা বিষে স্বীয় প্রতিভা গ্রনর্শন করিয়া সমাজে 
গণ্য হইয়াছেন। 

ললিতমোহনের তিনটি কন্ঠা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কন্তার 
সহিত চকদিধীর অন্যতম জমিদার মেজর ছক্কনলালের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত 
মণিলাল, মধামা কন্টার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রজনীলাল এবং কনিষ্ঠ 
কন্ঠার সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। 

নলসিংহের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্ত্র সিংহ রায়ের কন্ঠা! ছুর্গা দেবীর 
ছুই পুত্র-_কৃষ্চচন্ত্র ও বৃন্নাবনচন্্র সিংহ রায়। 


৬ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায়। 
ুর্গা দেবীর জোষ্ঠ পুত্র কৃষচন্ত্র সিংহ রায়ের ছুই কন্াঁ হইয়াছিল? 
তন্মধ্যে প্রথমা কন্া, মনমোহিনীর সহিত শ্রীযুক্ত দক্ষিগারঞ্জন সিংহ 
বর্ণের বিবাহ হয়। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ বর্মণ মহাশয়ের 
সহিত ললিতমোহনের কনিষ্ঠ কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে। ইহীর ছুই পুত্র__ 
শরীমান্‌ গুভেনুনুন্দর ও শ্রীমান্‌ সীতাংগুসুন্দর সিংহ বর্ণাণ। 





এবন্দীবনচন্দ্র সিংহ রায়। 
ুর্ার্দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনচন্ত্র সিংহ রায় সঙ্ছরিত্র, নিষ্ঠাবান, 
সথপত্ডিত ও ধার্্িক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা অলৌকিক ছিল 
তিনি পারমী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। বৃন্দাবনচন্ত্র বর্ধমানাধিপতি 
যহারাজাধিরাজি মহাতাব চাদ বাহাদুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়। 
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যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি চকদিধীর দন্িকট. 
মনিরামবাটি গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার সাধারণ হিতকর উচ্চতম দান. 
অনেক ছিল। তিনি মৃত্ৃকালে একমাত্র পুত্র যোগেন্ত্রনাথকে 
রাখিয়া যান। 


৬যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়। 

বৃন্দাবনচন্ত্রের পুত্র যোগেন্্রনাথ সিংহ রায় হুগলী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা' 
করেন। তিনি কলিকাতী, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়, 
অনেক বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ ২৪শে এপ্রেল: 
ললিতমোহনের সহিত তীহার কন্তা! শ্রীমতী প্রিয়ন্ঘদা দেবীর বিবাহ 
হইয়াছে। ১৮৯৯ ধৃঃ আগস্ট মামে মনিরামবাটির জমিদার যোগেন্্রনাথ 
দিংহ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তীহার মৃত্যুর পর হইতে ললিত- 
মোহন তদীয় জমিদারীর তত্বাবধান করিতেছেন। ১৯*২ থুঃ যোগেন- 
নাথের বিধবা! পত্থী সাধুমতী দেবী সংপার লীলা মংস্বরণ করিয়াছেন। 
অতঃপর তাহার কন্তা ললিতমোহনের পত্রী বিষয় দত্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 


৬ হরি সিংহ রায়। 
নল সিংহের কনিষ্ঠ গু হরি সিংহ রায় প্মহাশয়” আখ্যায অভিহিত- 
হইতেন। দেশের লোক তাহার উচ্চমবদয়তার পরিচয় গাইয়াই তাহাকে- 


এই সন্থানহচক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল । হার বন 
ছন্ধনলাল ও শশিতৃষণ সিংহ রায়। 
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৬ ছক্কনলাল সিংহ রায়। 


হরি সিংহের স্োষ্ঠ পুক্র মেজর ছকনলাল সিংহ রায় চকদিধী গ্রামের, 
অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি ব্রিটাশ রাজের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যাদলে, 
প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ১৯০২ থৃঃ “মেজর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত হন। ১৮৫৭ খৃঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর মহাবীর, 
জন্‌ নিকল্সন্‌ :যে তরবারি ব্যবহার করেন; সেই তরবারি ছক্কনলাল, 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ থুঃ ডিসেম্বর মামে মেজর ছকনলাল সিংহ. 
রায় গরলৌকগত হইয়াছেন। তীহার তিন পুত্র-বিনোদলাল, মণিলাল. 
ও রজনীলাল সিংহ রায়। 


৬ বিনোদলাল সিংহ রায়। 


ছক্কনলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদলান দিংহ রায় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত. 
চণ্তীপ্রসাদকে রাখিয়! অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। চব্বিশ 
পরগণা আলিগুরের প্রথম সব জজ শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের 
নিকট শ্রীযুক্ত চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ রায় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের জন্য তদীয়- 
খুল্লতাত শ্রীষুক্ত মণিলাল ও শ্রীযুক্ত রজনীলালের নামে এক মোকর্দম 
উপস্থিত করেন। অতঃপর উহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া ছককনলালের, 
জমিদারী তিন অংশে বিতক্ত হইয়াছে । 


_মণিলাল সিংহ রায়। 


ছকনলানের মধ্যম পুর রাজা ভুত মণ্লাল সিংহ রায় বাহাছুর, 
“টারাবের স্বেচ্ছাসেবক দৈ্ুদ্লের একজন মাস্ত। ইনি ভাতের 


৩৪৮ , ভারত-গৌরব। 


ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি নর্ড কর্জজন বাহাছুরকে ইহার পিতৃদেবের 
সুবিখ্যাত নিকল্দন্‌ তরবারি উপহার প্রদান করেন। ১৯০৮ থুঃ ইংরাজী 
নববর্ষ উপলক্ষে মণিলাল “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। উপাধির 
সনন্দ প্রদানের সময় বঙ্গের তদানীত্তন ছোটল্াট স্তার এন্ও, ফেজার 
বাহাছুর ইহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৯১০ খু: বঙ্গেশ্বর স্তার 
এন্ও, ফ্রেজার বাহাদুরের স্থৃতি ভাগারে ইনি ২০*২ টাকা দান করেন। 
১৯১০ খুঃ স্বীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্থৃতি ভাগ্ডারে ইনি 
৫০০২ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খৃঃ ৯২ই ডিপেম্বর দিল্লীর বিরাট 
অভিষেক দরবারে ইনি একটি “দরবার মেডেল” প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দরবারের পর যখন নবীন সম্রাট পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও সম্রাট মহিধী 
কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সমন প্রিন্সেপ ঘাটে বঙ্গের ছোটলাট 
তাহাদের সহিত মণিলালের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৩ থুঃ 
দামোদর নদের ভীষণ বস্তার সময় ইনি বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করেন। 
দামোদরের বাধে যাহাতে জল নিকাশের পথরোধ না ঘটে, সে 
বিষয়েও ইহার কার্ধ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ম্যালেরিয়া নিবারণেও 
ইনি উদাসীন নহেন। রাজা বাহাদুর একজন সুদক্ষ শিল্পী। বর্ধমান 
জেলা-বোর্ডের সভাগৃহে এবং দীর্জিলিঙ্গের এল-জি স্থাস্থ্যনিবাস হলে 
ইহার স্বহস্ত চিত্রিত পরলোকগত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 
স্বৃহৎ একখানি তৈলচিত্র আছে। বছ দিবস হইতে রাজ। বাহাছুর 
'দেশহিতকর অনুষ্ঠানে প্রধান অগ্রণী বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
কৃষিমমিতি এবং চৌকীদারী ইউনিয়ন্‌ সংঅবে ইনি দেশের কার্ধ্য করিয়া 
যশস্বী হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট ও গবর্ণমেন্টের নিকট ইনি 
বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । ইহার চেষ্টায় “ইম্পিরিয়ান্‌ লীগ” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাজা বাহাদুর তিনবার ব্রিটাশরাজের পক্ষ লইয়া তাহার শত্রুর 
সি যুদ্ধ করিতে যাইবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। ১৯১৬ ধৃঃ 


বর্ধমান--চকদিঘী রাজবঞশ। ৩৪৯ 


ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট মণিলালের বুখ্যাতি করিয়া 
“রাজা” উপাধি সন্ধানে দন্মানিত করিয়াছেন। রাজ! বাহাদুর চকদিবীর 
অন্যতম জমিদার ললিতমোহনের জোঠ্ঠ জামাত!। ইঞার পত্ী দশ 
মাস বয়স্ক একটি শিশ্ত পুত্র রাখিয়! ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাজা 
বাহাছরের পুত্র কুমার শ্রীঘুক্ত শৈলেশ্বর সিংহ রায় বাহাদুর শৈশব 
কালাবধি মাতামহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। 


পদ সপ 


রজনীলাল দিংহ রায়। 


ছন্ধনলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রজনীলাল দিংহ রায় তীক্ষ ব্ষয় 
বুদ্ধি্পন্ন বিয়া পরিচিত। ইনিও ললিতমোহনের মধ্যম জাঁমাতা। 
ইহার চারি পুত্র-শ্রীযুক্ত বিজয়গ্রসাদ বি-এ, যুক্ত নিত্যানন, শ্রীযুক্ত 
প্রভানাথ ও শ্রীযুক্ত গ্উপতিনাথ সিংহ রায়। 


৬ শশিভৃষণ সিংহ রাঁয়। 


হরি সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শশিভ্ষণ সিংহ রায়ের সন্তানাদি হয় নাই। 
তিনি লোকাস্তরিত হইলে তীহার বিধবা পরী স্বীয় সম্পত্তির অংশ বিক্রয় 
করিয়া মেমারীর নিকটবর্তী নেছড়া গ্রামে পিত্রালয়ে বাস করেন। তিনি 
তথায় একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও তাহার একটি চাঁদনী প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। 


বীরভূম রাজবংশ। 


অতি প্রাচীনকারে বীরসিংহ নামে জনৈক হিন্দু রাজা! বীরতৃম 
জেলায় রাজত্ব করিতেন। তিনি তানিপ্ডি, কর্ণগড়,, বীরদেশ প্রভৃতি 
প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিম্নাছিলেন। কথিত আছে, এক সময়ে 
ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বীর সিংহ, চৈতন্য সিংহ ও ফতে 
সিংহ নামক তিনটি ক্ষত্রিয় রাজকুমার বিপনন হইয়া! বীরভূম প্রদেশে 
আগমনপূর্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত রাজকুমারগণের পিতা কোন 
মুলমানের দ্বারা! সংগ্রামে নিহত হইলে, রাঁজমন্ত্রী কুমীরগণের জীবন 
ক্ষার তাহাদিগকে লইয়া রাজা পরিত্যাগপর্বক পলায়ন করেন। তিনি 
কুমারত্রয়কে লইয়! অবশেষে বীরতৃমের পার্কতা প্রদেশের বনমধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমারগণ বয়ঃগ্রপ্ত হইয়া, চতুম্ার্শ- 
বন্ধী আদিম নিবাদী দাওতালদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও বশীতৃত করিয়া, 
সাগর নিজ নিজ নামানুমারে তিনটি গৃধক রাজাস্থাগন করেন। 
বীরসিংহ, বীরভূম রা স্থাপন করিয়া বীরসিংহপুরে রাজধানী প্রতিঠঠিত 
করেন। চৈতন্তমিংহ নিজ রাজ্যের রাজধানীর নাম চৈতন্গুর রাখেন-_ 
এখন উহা! বর্ঘমান জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। ফতেসিংহের রাজ্যের 
রাজধানী ফতেপুর নামে আখ্া প্রাপ্ত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার, 
অনেক স্থান অধিকার করেন; এ সকল স্থান অধুনা “ফতেপুর পরগণা” 
নামে আখ্যাত হইয়া মুর্শিদাবাদ ভ্েলার অন্ততূ্ত রহিয়ছে। 

ক্তিযবংশ-মসভূত বীরদিংহ বীরভূম রাজোর প্রথম হিদু নরগতি 
এবং তাহার নামানমারে এই রাজের নাম বীরভূম হইয়াছে বীরমিংহ, 
বর্ম রাজ্য স্থাপন করিয়া বাবর ক্রমে তার বস্তায় বৃদ্ধি করেন। 


 বীরভুম__বীরতূম রাজবংশ। ৩৫১ 


দিন নব প্রতি বীর রানের রাজধানীর নাম স্বীয় নামানুদারে 
বীরসিংহপুর আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি তাহার স্ুরম্য ভবনের 
নঅধিষ্াত্রীননপে এক প্রন্তরষয়ী ৮ কানী মৃষঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া তীর 
পুজার বাবস্থা এবং সদাব্রত ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত রাজভবন ও ছুর্থের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন সরোবর 
্রভৃতি বীরহৃমের বঙ্ষকে স্থৃতিময করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমান সিউড়ীর 
'ছয় মাইল পশ্চিমে, বীরমিংহপুরের অরণা বেষ্টিত ভনস্তপ এখনও বিরাজ 
করিতেছে । বীরপিংহ অদাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১২২৬থুঃ 
সুলতান গিয়ানুদ্দীন বীরতূমরাজের রাজধানী বীরসিংহপুর আক্রমণ 
করেন। হিনুরা্জ বহু রাটীয় সৈন্য লইয়া স্থলতানের দন্দুধবর্তী হইয়া- 
ছিলেন। ক্রমে বীরদিংহের ত্রাতৃয় চৈতন্তসিংহ ও ফতেদিংহ সসৈন্তে 
অগ্রজের সাহাধ্যার্থে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্দ হন। দেই যুদ্ধে 
মুসলমান মৈন্ত পরাজিত হয়। অতঃপর নলতান কোন উপায়ে ভ্রাত 
'বিচ্ছেদ সংঘটন করেন। বীর সিংহের জাতৃগণ সুলতানের মায়াজালে 
্রাতৃত্রোহী হইয়৷ নৈশ আক্রমণে রানা বীর পিংছের বিনাশ সাধন করেন। 
তাহার পুরমহিলাগণ প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাছতি দিয়াছিলেন। সেই: 
সময় রাজমহিষী মমীপন্থ একটি মরোদ্বরে দেহ বিমর্জান করেন) অন্যাপি 
'মেই প্রাচীন সরোবর “ রাণীদহ” নামে পরিচিত। 

তৎকালে বীর সিংহের পুত্র শক্র ভয়ে রাজধানী হইতে গলায়নপূর্বক 
নগর নামক স্থানে গমন করেন। ১২২৭ ধৃঃ তীয় পিতৃশক্র স্থলতান 
গিয়ানগু্দীনেরমৃত্ার গর, তিনি বীরভূম রাজ্যের অধীশবর হন। অতঃপর 
তিনি “বীর রা” উপাধি ধারণ করিয়া নগর নামক স্থানে আপনার 
রারধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নগরকে ছু্দমালা ও দৌধরাজিতে 
করিয়াছিলেন। ফালীদহের দব্দিণতটে তীহার রাজ প্রামাদ 
সদিরধিক চা ক্াহধি প্রগর” রাজনগর নাষে আঁফ্যাত: হইয়াছে 





৩৫২ ভারত-গৌরৰ। 


সিউড়ী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ 
এখনও বর্তমান আছে। 

১৫৩৮ খুঃ পাঠান বংশসভভৃত আসাদউল্লা ও জোনেদ খা নামক 
্রাতৃদবয় পাঠানবীর সের সাহের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। ঘটনা 
ক্রমে তাহারা শেষ বীররাজের সমীপে উপস্থিত হন। বীরভূমরাজ 
তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষা! করিয়া যুবকদ্ধয়কে আপনার কার্ধ্যে নিষুক্ত 
করেন। ক্রমে তাহাদিগকে সেনানী পদে উন্নীত করিয়াছিলেন) 
অবশেষে ভ্রাতৃত্ব দুরভিসন্ধি সাধনের যড়যন্ত্র করিয়া উভয় ভ্রাতায় এক 
দিবস রাজাকে আক্রমণ করেন। মন্ল যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা, 
পরিশেষে এক কুপের সন্নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে তাহাতে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল; কিন্তু বীররাঙ্গ পতন দময়ে আদাদউল্লাকে লইয়া কৃপের 
মধ্যে পতিত হন। এইরূপে ১৬০০ খৃঃ বীরতূমরাজ এবং আসাদউল্লার 
মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 


এজোনেদ খা। 
তদনস্তর জোনেদ খা বীরভূম রাজ্যের অধিকারী হন। এই সময়, 
হইতে বীরভূম রাজ্যের হিন্দু রাজলগ্মী মুসলমানের অস্কশায়িনী হইলেন।, 
অল্পদিন পরে জোনেদ খাঁ স্বীয় পুত্র বাহাছুর খার হস্তে রাজ্যতার . অর্পণ, 
করিয়া ১৬০৭ খুঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


_ এবাছাছুর খা। 


(জোনে খা হার পর ভীহার পুর বাছুর খাঁ ১৬+* খু বি 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন রণনিপুণ পরাক্রমশালী মরগতি; 
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ছিলেন; তজ্জন্ত সাঁধারথে রণমন্ত খাঁ নামে পরিচিত হন। তিনি 
প্রবল প্রতাঁপের সহিত রাজ্য শাসন করিয়। গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে, 
দেশে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। বাহাছুর খাঁ প্রক্কৃত পক্ষে বীর- 
তৃমের প্রথম পাঠান নরপতি ছিলেন। ১৬৫৯ খুঃ রণমন্ত খাঁ প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। 


৬কামাল খা। 
বাহাছুর খাঁর পরলোকাস্তে ১৬৫৯ খুঃ তদীয় পুত্র খোঁজা কামাল খাঁ 
বীরতূমের শাদনভার গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার স্ায় বুদ্ধিমান 
ও সংগ্রাম নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুমারে কামালপুর নামক 
একটি গ্রাম স্থাপন করেন । ১৬৯৭ খৃঃ কামাল খা জররোগে গতান্ু 
হন। 


৬মহম্মদ খা। 
অতঃপর অর্প সময়ের জন্য তাহার পুত্র খোঁজা মহম্মদ খা বীরভূম 
রাঁজোর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তিনি কয়েক মাদ মাত্র রাজত্ব 
করিয়া লোকান্তরিত হন। 


৮ আসাহুল্লা খা। 
' তৎপরে মহম্মদ খার পুত্র আসাছুল্ল খা ১৬৯৭ থৃঃ বীরতৃমের শান 
ভার গ্রহণ করেন) তাহার কীর্ডিকলাপে বীরতূমের ইতিবৃতব সুজ্জল 
হইয়াছে। শব রাছোর আছর অর্ধাংশ কেবল ধার্দিক, াফুলমী 


হও 
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ও ফকির প্রভৃতির সেবায় বায় করিতেন। তিনি কয়েকটী পুফকরিণী 
খনন ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; অধিকন্ত রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন । মুরশিাবাদের নবাবদরবারে তিনি বিশেষ সন্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে নবাঁবকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং 
নবাবও তাহার নিকট কখন রাজস্বের দাবী করেন নাই। নবাব 
ষূর্শিদকুলি খা ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য জাতির অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার 
ভার আসাহুল্লার উপর ন্স্ত করিয়া, তাহাকে রাজন্ব প্রদান হইতে 
এক প্রকার মুক্তি দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত 
থাকিতে হইত না) তিনি গ্রতিনিধি দ্বারা কা্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 
তৎকালে মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে ঝিষুপুর ও বীরভূমের রাজগণ 
বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। আসারুল্লা থ' গ্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব 
করিয়া ১৭১৮ থৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। তাহার ছুই পুত্র বদিওজমান 
খা ও আজীম খ'!। 


৬ বদিওজমান খাঁ। 


আমাছুল্লার মৃত্যুর পর ১৭১৮ খুঃ তাহার জোট পুজ্র বদিওজমাঁন খা 
বীরভূমের অধীশ্বর হন। নবাব মুর্শিদকুলি খা তাঁহাকে রাজ! উপাধি 
প্রদানপুর্বক একথানি সনন্দ দিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত 
হইয়া কণিষ্ট ভ্রাতা আজীম খাকে রাজকার্য্যে নিয়োগপূর্বক প্রতিপালন 
করিতেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে গ্রীতি 
করিতেন এবং তাহাদিগকে অনেক নি্ধর ভূদম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজ্য মধ্যে সহসা একটি অস্তবিগ্রব উপস্থিত হওয়ায় সেই বিদ্রোহ 
দমনের জন্য রাজস্বপচিব হাতেম খাঁকে প্রেরণ করেন। হাতেম খার 
কৌশলে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বারভূমরাজ তাহার দক্ষতায় সন্ত 
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হইয়া পুরষ্কারম্বরূপ বৃদ্ধ হাতেম থাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। বিদ্রোহদমন জন্য হাতেম থা যে স্থানে দুর্গ নির্াণপূর্ববক 
'মৈন্ঠ সমাবেশ করিয়াছিল, তিনি তথায় একটি পল্লী স্থাপন করিয়া বাস 
করেন। বীরভূমপতি, হাতেম থার স্থৃতি অক্ষয় করিতে তীয় নামান্ু- 
সারে পল্লীর নাম "্হাতেমপুর” রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্থান 
“ছেতমপুর” নামে অভিহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব স্ুজাউদ্দৌলার 
সময় বীরভূমরাজ যথাসময়ে রাজন্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায়, নবাব 
তাহাকে বিশেষ গ্রপীড়িত করেন। অবশেষে উত্তেজিত হইয়া ১৭৩৪ খৃঃ 
বীরভূমরাজ নবাবের অধীনতা ছিন্ন করিয়া কিয়দ্দিবসের জন্ত স্বাধীন 
হন) অনন্তর তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হুইয়াছিল। 
বৃদ্ধ বয়সে তিনি ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা 
উপস্থিত হয়। ১৭৫১ খুঃ রাজার চতুর্থ পুত্র আদাদওজমান খাঁ, মুর্শিদা- 
বাদের নবাব আলিবন্দী থাকে তদ্িষয়ে জ্ঞাপন করিয়া সিংহামন প্রাপ্তি 
সম্বন্ধে নবাবের নিকট হইতে সননদ লইয়া! বীরভূমে প্রত্যাগত হন। বুদ্ধ 
রাজা জীবনের অবশিষ্টকাল ধন্মালোচনাঁয় অতিবাহিত করিয়া ১৭৫১ খুঃ 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার প্রথম! পড়ীর ছুই পুন্র-_আহম্মদওজমান 
খাও মহম্মদ আলিনকি খ1) দ্বিতীয়ার গর্ভে-ফকরওজমান থা] ও 
আদাদওজমান খা; তততিত্ন তাহার এক উপপত়্ীর গর্ভে বাহাদুরওজমান 
খা নামক এক অবৈধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 


৬ আসাদওজমান খা । 


বৃদ্ধ রাজা বদিওজমান থা! সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার চতুর্থ পুত্র 
আসাদওজমান খা! ১৭৫২ খুঃ পিভৃদিংহাদন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে 
বীরভূমে বছ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনে অধিটিত হইবার 
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কিয়দ্দিবস পরে তদীয় ভ্রাতা! আহম্মদ ও আলিনকি খণ রাজনগর পরিত্যাগ- 
পূর্বক মুর্শিদাবাদ গমন করিয়| উভয়ে নবাব সরকারে সৈনিকের কার্যে 
নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ থৃঃ নবাব আলিবদ্দী খর মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র. 
দিরাজদ্দৌল! মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ধকুপ 
হত্যার সময় নবাব মিরাজদ্দৌল! যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই 
সময় তাহার দেনাপতি আলিনকি খ! কলিকাতা নগরী অধিকার 
করিয়াছিলেন। নবাব তীহার বীরত্ব ও রণকৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া 
আলিনকির নাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত কলিকাতার নাম আলিনগর 
আখ্যা দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণীর প্রধান নগর বর্তমান আলিপুর 
আলিনকির নামান্থদারে অভিহিত হইয়াছে । তথৎকালে গিধোরের 
মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বীরভূমর।জকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য 
আক্রমণ করেন। আলিনকি সেই সময় বীরভূমে উপস্থিত হইয়া গিধোর- 
রাজের বিরুদ্ধে সসৈ্যে অগ্রসর হন।ঞ আলিনকি খা! গিধোররাজকে 
দেওঘরের সীমানার বহিভূতি করিয়া গিধোররাজের তথাকার অধিকৃত 
স্থানসমূহ অধিকার করেন। সেই সময়ে ৬ বৈদ্যনাথ জীউর সেবকগণ 
বীরভূমরাজের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া  বৈদ্যনাথ জীউর সেবার্থ যাত্রী- 
দিগের নিকট প্রতিবতনর যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাহার পঞ্চমাংশ 
বীরভূমরাজকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। আৰিনকির পরাক্রমে 
তাহার রাজত্বকালে বীরভূম রাজ্যের প্রসার বদ্ধিত হইয়্াছিল। তখন 
ইহার পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথী, পশ্চিমপ্রান্তে পঞ্চকোর্ট রাজ্য, উত্তরে 
ভাগলপুর ও দক্ষিণে অজয়ন্দ অবস্থিত ছিল। ১৭৫৭ থৃঃ ২৩শে জুন 
পলাশীর রণরঙ্গভূমে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলার পরাজয় 
হইলে নমগ্র ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের স্ৃত্রপাত হয়। মুর্শিদাবাদের 
নবাবের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া বীরভূমরাজ বঙ্গরাজ্য গ্রাম করিবার 
উদ্যোগ করেন। সেই সময় নবাব মীরজাফরের পত্ধী মপিবেগম, ইষ্ট 
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ইত্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর কলি- 
কাতার কর্তৃপক্ষ বীরভূমরাজ্ের বিরুদ্ধে ব্রিটাশ বাহিনী প্রেরণ করেন। 
বীরভূমরাজ পরাজিত হইয়! প্রতিবর্ষে বীরভূম রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের 
তৃতীয়াংশ কোম্পানীকে প্রদান করিতে অঙ্গীক্কৃত হন। অতঃপর নবাৰ 
মীরকাশীম বীরভূম ও ততমন্নিহিত তৃভাগকে স্বীয় অধিকার ভুক্ত 
করেন। বীরভূমরাজ স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে নবাব মীরকাশীম, 
মহম্মদ তকী্খাকে বীরভূমের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশীমের 
পর ১৭৬৪ থূঃ মীরজাফর পুনরায় মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলে 
বীরভূমের পদচাত রাজা স্থধোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্তির 
জন্য নবাবের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। নবাব বীরভূমরাজকে 
দরবারে আহ্বান করিয়া ৬,৩৫২ টাকার খেলাত প্রদান করেন। 
অতঃপর ১৭৬৮ থুঃ বারভূমরাঙ্গ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়া 
সাক্ষীগোপাল হইলেন। ১৭৭২ঘ্ুঃ কোম্পানী রাজাকেই স্থানীয় শাসনের 
ভার স্ন্ত করেন। ছিয়াত্তরের ম্বস্তরে দেশের ছুর্দশ! হইলে তিনি 
দেই দকল দেখিয়া ভথমনোরথ হইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন 
অবশেষে ১৭৭৭ থুঃ বারভূমরাজ আসাদওজমান থা পক্ষাঘাত রোগে 
কলিকাতায় ভব্যন্ত্রণা শেষ করেন। তাহার মৃতদেহ কলিকাতা হইতে 
আনিয়া রাঙ্জনগরের ফূলবাগান নামক স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। 
তীহার কোন মন্তানাদি হয় নাই। 

- আসাদওজমানের মৃত্যুর পর তাহার পর লাভের জন্য তীয় অবৈধ 
ভ্রাতা বাহাছুরওজমান খা কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন) 
কিন্তু আসাদওজমানের বিধবা পত্ধী লালবিবি তাহার প্রতিদন্দী হইয়া- 
ছিলেন। লালবিবি কোম্পানীকে ভ্রাপন করেন, বাহাদুরওজমাঁন খা 
দাসীর পুত্র বলিয়া রাজ্যের চির গ্রথানুসারে রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন 
না। কোম্পানী তক্জন্ত বাহাছুরকে বঞ্চিত করিয়া লালবিবিকে তীহাঁর 
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স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রদান করেন। জাঁলবিবির এক ভ্রাতা তকী, 
খা তাহার প্রতিনিধিত্বরূপ বিষয় কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সেই 
মময় বাহাদুরওজমান খাঁ সম্পত্তি লাভে অকৃতকার্ধ্য হইয়া তিনি ভোটান 
সাহ নামক জনৈক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া লালবিবির বিরুদ্ধে এক 
ভীষণ ষড়যন্ত্র করেন। ভোটান দাহ উৎকোচ দিয়া লালবিবির জনৈক 
দ্বারবানকে বশীভূত করিয়া তদ্বার! বাহাছুরওজমানের একজন দ্বারবাঁনকে 
হত্যা করিয়াছিল। তৎপরে হত্যাকারী বিশ্বা্ঘাতক দ্বারবান প্রকাঁশ 
করে যে তিনি লালবিবির দ্বারা এই কার্যে নিয়োজিত হইগ়্াছিলেন। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই অপরাধের জন্য লালবিবিকে বঞ্চিত করিয়া 
বাহাদুরওজমানকে তৎপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর লালবিবি স্বামীর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য কোম্পানীর, 
নিকট আবেদন করেন) অতঃপর গবর্ণমেন্ট ১৮০ খৃঃ ৩*শে দেপয়র 
তাঁহার মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। *' ?. 


৬ বাহাছুরওজমান খা। 


১৭৭৮ খঃ ষড়যন্ত্র সাহায্যে বাহাছুরওজমান খা বীরভূম জমিদারীর 
অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও অপব্যয়ী ছিলেন। 
মনবন্তরের ফলে ঘোরতর ছৃতিক্ম উপস্থিত হইলে প্রজার নিকট খাজার্না 
আদায় না হওয়ায় তাহার অনেক টাকা! রাজন্ব বাকী পড়িয়াছিল। 
১৭৮৪ থৃঃ ১৯ই আগষ্ট বীরভূমপতির শোচনীয় অবস্থার বিষয় ওয়ারেন্‌ 
হেষ্টিংস বাহাছবরের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাহার বৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়া 
ছিল। ক্রমে দস্থ্যদলের উপদ্রবে বীরভূম অঞ্চল কল্পিত হইলে, 
কোম্পানী উহা! অবগত হইয়া! বীরভূমকে আপনাদের শাসনাধীন করেন। 
১৭৮৬ খুঃ জি, আর, ফলি নামক একজন ইংরাঁজ কর্মচারী বীরভূম. 
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প্রথম নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ থুঃজর্ড কর্ণওয়ালিম বাহাদুর বীরভূমকে 
মুর্শিদাবাদ জেল! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! বিষুপুরের সহিত সংযুক্ত করেন). 
এবং যুক্ত গ্রদেশের প্রধান নগর বিঞ্ুপুর হইতে দিউড়ীতে স্থানান্তরিত 
হয়। নেই সময় বীরতূমরাঙ্জ একজন সাধারণ তূম্বামীমাত্র হইলেন।' 
অতঃপর ১৭৮৯ থুঃ হুদনাবাদের পল্লীভবনে বাহাছরওজমান খা 
মৃত্যুমুধে পতিত হন। তাহার মৃতদেহ আনিয়া রাজনগরের ফুলবাগানে 
সমাহিত করা হইয়াছিল। 


৬ মহম্মদওজমান খা। 

বাহাছ্রওজমানের পরলোকান্তে ১৭৮৯ খুঃ তাহার নাবালক পুত্র 
মহম্মদওজমান খা পৈতৃক সম্পত্তির উওরাধিকারী হন। তিনি অপ্রাপ্ত 
বরস্ক থাকায় গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার মম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ 
করিয়া পাঁচ বংমরের জন্য রমানাথ ভাুড়ী দেওয়ান পদে নিধুক্ত 
হইয়াছিলেন। ১৭৯০ থুঃ ১৪ই জানুয়ারী তিনি সাবালক হইয়া 
গবর্ণমেন্টের নিকট রাজসনন প্রাপ্ত হন। কোম্পানীর গ্রাপ্য রাজস্বের 
জন্য তাহাকে ১৭৯১ থৃঃ বন্দী হইতে হয়ঃ তৎকালে কোন নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশৌধের অঙ্গীকার করিয়া তিনি মুক্তিলাভ 
করেন। ১৭৯৪ থ্‌ঃ পুনরায় কোম্পানীর রাজস্ব বাকী হইলে রেভিনিউ . 
বোর্ড বীরভূমরাজের কতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য রাজস্ব 
আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তদন্ুদারে ১৭৯৫ খৃঃ লা জানুয়ারী 
তাহার জমিদারীর কিয়দংশ নিলামে বিক্রয় হয়। সেই সময় হেতমপুর 
' রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্তী বীরভূমরাজের পূর্বোক্ত নিলামে 
বিক্রীত মম্পতি ক্রয় করেন। ১৮০২ ৭্ঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহম্মদ ওজমান. 
খা মানবলীল! সম্বরণ করেন। তাঁহার উত্তমকুমারী নামে এক 
গত্বী ছিলেন; অধিকন্ধ তিনি ঘেসেটিরাণী নায়ী এক বিধবা রমর্ীকে, 
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নিক! করিয়াছিলেন । এই গপত্বীর গর্ভে মহম্মদ দাওরওজমান নামে 
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বারভূমরাজের মৃত্!র পর তীর পরিবার- 
বর্গের ভরণপোষণ জন্ত গবর্ণমেপ্ট মানিক পাচ শত টাকা! বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 
৬ দ্াওরওজমীন খা। 

মহম্মদওজমান খাঁ বীরভূম জমিদারীর উত্তরাধিকারীরূপে দাওর- 
ওজমান খ! নামক এক নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। তিনি মৃত্যুকালে 
তদীয় জননী সোণারাণী ও ইমামবন্সের হস্তে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের 
ভারার্পন করিয়াছিলেন। তদনুদারে তাহারা ১৮০২ থুঃ দাওর- 
ওজজমানকে বীরভূমের মননদে অভিষিক্ত করেন । কিন্তু মহম্মদ ওজমানের 
অন্যতম পত্রী উত্তমকুমারী দ্বিতীয় রাজকুমারের পক্ষ হইতে দাওর- 
ওজমানের অভিষেকে আপত্তি করিয়া ১৮০৫ খৃঃ তীহাকে সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। 
কলিকাতা-নিবাসী কৃষ্ণবাম বস্থু ইতঃপূর্বে সাহ আলমপুর পরগণা, 
দড়ি মযুরেশ্বর ও মন্লারপুর ভালুক বন্ধক রাখিয়া বীরভূমরাজকে অনেক, 
টাকা খণ দিরাছিলেন? তজ্জন্ত তিনি উত্তমকুমারীর পক্ষ অবলম্বন 
করেন। পরিশেষে জজের নিকট মোকন্দম। উপস্থিত হইলে, দাওর- 
ওজমান জয়লাভ করেন। ১৮৬ থৃঃ তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
নিকট নুতন সনন প্রাপ্ত হন। ১৮*৯ থুঃ ধণতারপ্রস্ত রাজার সমস্ত 
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রযার্থ মুরশিাবাদের কালেক্টারের ক্রোক আমীন 
হেতমপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্তী রাজনগরে উপস্থিত 
হইয়া অধিকাংশ সম্পত্তি বিভ্রুয় করেন। সেই সময় তাঁহাদের গব্ণমেন্ 
প্রদত্ত বৃত্তি কোন কারণে বন্ধ হইয়াছিল। তখন রাজা দাওরওজমান থা 
বাঁধানাথ চত্্বর্তীর নিকট অনেক টাকা খণ গ্রহণ করেন। এই সম 


বীরভূম_-বীরভূম রাজবংশ । ৩৬১ 


বীরভূমরাজ, রাধানাথ চক্রবর্তীর পুত্র বিপ্রচরণ চক্রবর্ভীকে দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত করেন) কিন্ত তিনি কয়েক মাস পরে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৫৫ থুঃ মহম্মণ দাওরওজমান খা লোকান্তরিত হন। তিনি 
মৃত্যুকালে মহম্মদ জওহরওজমান খা নামে এক পুত্র ও রজকল্পেস! বিবি 
নায়ী এক কন্তা! রাখিয়া গিয়াছিলেন। 


ওমহম্মদ জওহরওজমান খ]। 


দাওরওজমানের মৃত্যুর পর ৯৮৫৫ থঃ তদীয় পুত্র মহম্মদ জওহর- 
ওজমান খাঁ উত্তরাধিকারী হন। তীহাকে আর কেহ বীরভূমরাজ না 
বলিয়া রাজনগরের রাঙ্গা বলিতেন। তিনি অবশিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় 
করিয়া কিছুদিন জীবনযাপন করেন। ৯৮৮৫ খৃঃ নবেম্বর মাসে রাজ- 
নগরাধিপতি জওহরওজমান খাঁ পরলোকগমন করেন। তিনি মৃত্যু- 
কালে অজহরওজমান খা, আতাহারওজমান খাঁ, সফরওজমান খাঁ ও 
জান্‌ আলম খঁ। নামক চারি পুত্র রাখিয়া যান। 

১৮৮৭ খুঃ রাঁজনগরের রাজার ভূসম্পত্তি বিক্রয় হয়) হেতমপুরের 
স্বর্গীয় মহারাজ রামরঞন চক্রবর্তী বাহাদুর এ সপ্পত্তি ক্রয় করেন। 
এই সময় রাজনগর রাজবং ংশধরগণের জীবিকার স্থল কিছুই ছিল না। 
তৎকালীন স্থানীয় ম্যাজিস্টর গ্রাণ্ট মাহেব বাহাদুর বীরতূমের প্রাচীন 
রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়গবর্ণমে্টকে অন্থুরোধ করিয়া 
রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য রাজনগরের ভূমম্পত্তির সাড়ে তিন 
আনা অংশ প্রদান করেন। মহম্মদ জওহরওজমান খাঁর দুরবস্থাপন্ন 
বংশধরগণ তাহার আয়ের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। রাজ- 
নগরের প্রকাও ভগ্লাবশেষ ভিন্ন বীরভূম রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের 
স্বতি আর কিছুই নাই। : 


হেতমপুর রাজবংশ । 


বারতৃম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর রাজবংশ রাটীশ্রেণীর ত্রান্মণ, 
শুদ্ধ শোত্রী়, কর্ণব্যালের সন্তান, শিমুলাই গীঁই, বাংস্ত গোত্র। বীকুড়া 
ইহাদের পৈতৃক আবাদতূমি ছিল। 


৬ মুরলীধর ভত্রবরতী। 


১৬৫০ থৃঃ এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ মুরলীধর চক্রবর্তী অতি 
অন্পবয়নে টাকুরীর জন্ঠ বীরভূম আগমন করিয়া রাজনগরের অধিপতি 
বাহাদুর খার রাজমরকারে একটি পামান্ঠ কর্ধে নিযুক্ত হন। তৎপরে 
তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজনগরে দপরিবারে বমতি করেন 
এবং পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত ৬ দধিবামন নামক কুলদেবতাকে কর্ণস্থানে 
আনয়নপূর্বক সেবা পরিষ্ধ্যা করিতেন | তিনি চৈতন্যচরণ ও প্রমাদ- 
দান নামে ছুই পুত্র রাখিয়। পরিণত বয়দে গতান্থ হন। তীহার কনিষ্ঠ 
পুর গ্রদাদনাস হেতমপুরের নিকটবর্তী াপানগর গ্রামে একটি গাঠশালায় 
খুরুমহাশয়ের কার্য করিতেন) তীহার বংশ এক্ষণে বিদ্যমান নাই। : 


৬ চৈতগ্যচরণ চক্রবর্তী । 


মুরলীধরের জোস পুত্র চৈতন্যচরণ চক্রবর্তী রাজনগর পরিত্যাগপূর্বক 
হেতমপুরে আসিয়া বাসস্থাপনা করেন। তিনি দঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ 
গারদশিত! লাভ করিয়া মুদলমান রাজকর্মচারীগণের গ্রিয়পান্র হইয়া 


বীরতভূম--হেতমপুর রাজবংশ । ৩১৩ 


ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, ব্রজমোহন, রাধানাথ, কুচিল ও সনাতন 
চক্রবর্তী; তন্মধো জোট্ঠ পুন্র ব্রজমোহন অকন্মাৎ কালগ্রাসে পতিত 
হন। ১৭৭৪ খঃ ৭৫ বংমর বয়সে চৈতন্যচরণ চক্রবর্তী পুত্রশোকে 
পরলোকগমন করেন। 


৬ রাধানাথ চক্রবর্তী | 


চৈতন্তগরণের মধ্যম পুত্র রাধানাথ চক্রবর্তী রাজনগরের মুসলমান 
রাজগণের অধীনে জমিদারী সেরেন্তায় তহশীলের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া 
প্রভৃত অর্থোপার্জন করেন। ক্রমে তিনি মুসলমান রাজার অদীনে 
কয়েকটি মহালের পত্তনী ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া যথেষ্ট লাভবান হন। 
১৭৯৮ থুঃ রাধানাথ লাট ধত্তা ও জোনেদপুর ক্রয় করিয়া পুনরায় উহা 
অধিক মুল্যে বিক্রয় করিয়া ১৮০ থুঃ লাট বূপসপুর ক্রয় করেন। 
এইরপ ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদান প্রভৃতি বিবিধ কৌশলে ১৮০১ থৃঃ 
তিনি হাল্ণীনগর, গোপাঁলনগর ও কুগডুহিত নামে তিন পরগণার জমিদারী 
স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন । ১৮০৩ থুঃ তিনি / রাধাবন্পুত জীউর ঠাকুর 
বাড়ীর সংলগ্ন হন্যাবলী নিম্মাণ করেন। তদবধি এই ক্রাঙ্গণ পল্লীর 
নাম রাধাবল্লতপুর হ্ইয়াছে। ১৮*৩ থৃঃ তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুচিল চক্রবন্তীর সহিত পৃথক হন। রাধানাথ এগার আনা ও 
কুচিল পাচ আনা হিসাবে জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইলে এই বংশে 
বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে দুইটা শাখার উৎপত্তি হয়। কালক্রমে 
ছোট তরফের বংশধরগণ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত 
হীনাবস্থাপন্ হইয়াছেন। বড় তরফ হইতে বর্তমান রাজবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছে। রাঁজনগররের অধিপতিগণ নানাগ্রকারে খণজানে জড়িত হইয়া 
ক্রমশঃ হীনাবস্থাপন্ন হওয়ায় দেনায় তাহাদের বহুমুল্যের সম্পত্তিসমূহ 


৩৬৪ ভারত-গৌরব। 


অন্পমূল্যে নীলামে বিক্রয় হয়। মেই সময় সুযোগ পাইয়া রাধানাথ 
অনেক অম্পত্তি ক্রয় করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে কিছু 
দিন ক্রোক আমীনের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। ১৮০৯ থুঃ রাধানাথ 
রাজনগরাধিপতির সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উহা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া 
যথেষ্ট বিত্তশালী হন। অতঃপর রাজকার্ধ্য পরিতাগ পূর্বক স্বাধীনভাবে 
বিষয় কার্য করিতে থাকেন। ১৮১ খুঃ তিনি যশপুরের তালুকদার 
সেখ রেজারবক্তের নিকট চক্‌ মোহনপুর ক্রয় করেন। তিনি মোহন- 
পুরে একটি বাধ করাইয়াছিলেন, তাহা অন্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। 
হেতমপুরের পশ্চিম প্রান্তে তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া- 
ছিলেন, তাহাও অগ্থাপি বাধাপুকুর নামে বিগ্যমান; এতততিন্ন হেতমপুরে 
তাহার অনেক সৎকীর্ির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ হরিনাম জপ তাহার দৈনন্দিন কার্ধ্য ছিল। 
হারিনাম মন্কীর্তনে তাহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি নিজে অনেক 
কীর্তনের সঙ্গীত রচনা করেন। ৯৮৩৩ থূঃ তদীয় জোট পু বিগ্রচরণ 
সরশ্বতী পূজা ও কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ ছুর্গোৎসব প্রতিষ্টা করেন) কিন্ত 
সেই বৎসর মার্চ মাসে ৩৭ বদর বয়সে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হইলে 
পরবৎদর রাঁধানাথ স্বগৃহে দুর্গোৎসব না করিয়া হেতমপুর-নিবাপী 
গয়ারাম বন্দোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উপর ছুর্গোংসবের 
ভার অর্পণ করেন। তাঁহার বর্তমান বংশধূরগণ অগ্থাপি সেই পুজা 
নির্বাহ করিয়! আমিতেছেন এবং পুজার ব্যয় রাজএষ্টেট হইতে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে । ১৮৩৫ থৃঃ ৭৪ বংমর বয়সে রাধানাথ চক্রবর্তী মানব- 
লীলা সপ্ধরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় বিংশতি সহত্রাধিক মুদ্রা 
আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পেরুয়া গ্রাম 
নিবাসী নিকুঞ্জনাথ চক্রবর্তীর কন্ঠা দাশ্ুমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার ছুই পুত্র ও চারি কন্তা হইয়াছিল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গা- 


বীরভূম-হেতমপুর রাজবংশ। . ৩৬৪ 


নারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। বীরভূম ভ্রেলার অন্তঃপাতী সাজিনা গ্রামের 
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সহিত প্রথমা কন্ঠা রুক্মিণী দেবীর বিবাহ 
হয়। বালিজুড়ি-নিবাদী শিবনাথ বন্যোপাধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়া কন্তা! 
রামমণির বিবাহ হইয়াছিল? তাঁহার বংশধরগণ অস্তাপি হেতমপুরে বাস 
করিতেছেন। শান্তিপুর-নিবাী আনন্দমোহন ভট্টাচার্যের সহিত তৃতীয়া 
কন্া কৃষ্ণমণির পরিণয় হয়) তাহার বংশধরগণও হেতমপুরে বাদ 
করিতেছেন। কণিষ্ঠা কন্তা শ্তামমণি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ 


৬ বিপ্রচরণ চক্রবর্তী । 


রাধানাথের পরলোকান্তে তাগার জোষ্ঠ পুত্র বিগ্রচরণ চক্রবর্তী 
১৮৩৫ খুঃ ৪৯ বদর বয়মে তদীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ থৃঃ পর্যাস্ত রাজনগরাধিপতি দাওরওজমান 
খার দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা বাহাছুর বিগ্রচরণের কার্যে 
মন্ষ্ট হইয়া তাহাকে সম্মানহচক “হুর” উপাধি প্রদান করেন। 
বিপ্রচরণ রাজনগরের রাজবংশদন্ৃত! বিবি রজবন্নোকে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা খণ দিয়! মহম্মন্াবাদের জমিদারী স্বত্ব বন্ধক রাখেন। তৎপরে 
১৮৪৩ থুঃ ২৫শে এপ্রেল স্বীয় পুত্র ক্ৃষ্চন্ত্রের নামে উক্ত মহম্মদাবাদ 
পত্নী গ্রহণ করেন । বিবি রজবন্নো খণ পরিশোধ করিতে না! পারায় 
১৮৪৭ থৃঃ ৩১শে মে পুনরায় পয়ন্রিশ হাঁজার টাকা পণ দিয়া, বিপ্রচরণ 
মহগ্মদাবাদের জমিদারী স্বর ক্রয় করেন। অতঃপর তিমি লাট সাহ- 
আলমপুরের চতুর্থাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়া অবশেষে তাহার যোল 
আনা জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৮৪৮ থৃঃ তিনি একটি আনর্শ 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৫ থুঃ সীওতাল বিজোহের সম বর 


৩৬৬ ভারত-গৌরব। 


পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ে হেতমপুরে তাঁহার অনেক কীন্ডি 
পরিলক্ষিত হয়। তিনি হেতমপুরে কয়েকটি দেবমন্দির ও সরোবর 
প্রতিষ্ঠা করেন। গ্োবিন্বসায়ের নামক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া 
্বীয় কন্ঠা দোলগোবিন্দমণির নামে প্রতিষ্ঠা করেন। বিরজাসায়ের 
নামক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া স্বীয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের 
বিধবা পরী বিরজানুন্দরীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুখসায়ের 
নামক পুক্করিণী স্বীয় ভগিনী স্তুকুমারীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
মানসায়ের নামক পুষ্করিণী তদীয় ভাগিনেয়ী মানমোহিনীর নামে প্রতিষ্ঠা 
হয়। লালদিখী নামক সরসী এবং ততীরস্থ পঞ্চ শিবমন্দির ও 
প্বারছুয়ারী* নামক ভবন তাহার অন্যতম কীর্তি। মহারাজ রামরঞ্জন 
উহা! সুন্দররূপে সংস্কার করাইয়া “রোজিভিল্লা” নাম প্রদান করেন। 
এতস্িন্ন তিনি নূতন পুষ্করিণী নামক একটি সরোবর খনন করাইয়া 
স্বীয় ভগিনী রুক্সিণীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যে বৃহৎ 

ধলা নির্মিত করেন, তথায় এক্ষণে রাজকর্মচারীগণ বাস করিতেছেন। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত রাপমঞ্চ অধুনা দাতব্য চিকিৎসালয়স্বরূপ ব্যবহৃত 
হইতেছে। বিপ্রচরণ দেব দ্বিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন । হরিনাম সংকীর্তনে 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি অনেক কীর্তন সঙ্গীত রচনা 
করেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতার্থে অকাতরে অর্থবায় করিতেন ' ১৮৫৭ 
থু: তিনি পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন। অতঃপর ১৮৫৭ থৃঃ ১*ই নবেঘ্বর 
বিগ্রচরণ চক্রবর্তী কাটোয়ার জাহৃবী তীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। 
সীওতাল পরগণার অন্তর্্ত বাঘ-ডহরী নিবাসী শ্রীনাথ চৌধুরীর ভগিনীর 
সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের ছুই বৎসর পরে পড়ী- 
বিয়োগ হয়। তৎপরে পুনরায় বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী বেড়েলা 
গ্রামের বকৃসী বংশোন্ভবা মন্নাকিনী দেবীর পািগ্রহণ করেন। তীহার 
তিন পুত্র ও ছুই কন্তা হইয়াছিল। ১৮৩৩ থ্‌ঃ জোট পুত্র প্রমথনাথ 
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চক্রবর্তী একাদশ বর্ষে হঠাৎ ডিপৃথিরিয়া রোগে মৃত্ামুখে পতিত হন। 
১৮৩৪ খুঃ মধ্যম পুত্র আশুতোষ চক্রবর্তী নবম বংসর বয়ে অকালে 
গ্রতান্থ হন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর-নিবাসী দেওয়ান কালী- 
প্রদাদ মুখোগাধ্যায়ের পুত্রদ্ঘয় মবজঞ্জ কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পুলিশ 
ইন্‌স্পেক্টার তাঁরকানন্দ মুখোপাধ্যায় ( পরম্পর বৈমারেয় ভ্রাতা) মহাশয়” 
দ্বয়ের সহিত বিপ্রচরণের কন্ঠান্থ় দোলগোবিন্দমণি ও কৃষ্ণবিনোদিনী 
দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কুঁলদানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে মিউড়ী 
নগরীতে বাম করিতেছেন । 


৬ কু্চন্তর চক্রবর্তী । 


বিপ্রচরণের মৃত্ার পর ১৮৫৭ থ্‌ঃ তাহার কনিষ্ঠ পুজ কৃষণন্তর 
চক্রবর্তী একত্রিশ বংসর বয়নে পিতৃত্যক্ত বিষয় লাভ করেন। তিনি 
মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় 
হুইয়াছিল। পাঁচড়া গ্রাম নিবাদী ননগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
কেন্দুলী গ্রামের তারাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্বে * তাহাদের কর্মচারী 
ছিলেন। তৎকালে নন্দগোপাল যাট হাজার টাক! ও তারাচরণ সাতাশ 
হাজার টাক! খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের পর তমসথ 
ছুইখানি ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে খণ মুক্ত করেন) অধিকত্ নন্দ- 
গোপালকে পাঁচড়া গ্রাম বিনা গণে পত্তনী দিয়াছিলেন। নন্দগোপালের 
বংশধরগণ অগ্াপি পত্তনীম্বত্ব ভোগ করিতেছেন। ১৮৫৯ খূঃ কষ 
জা ভবাননদপুর ক্রয় করেন। ১৮৫৯ থুঃ তিনি আদশ বি্ানয়কে 
মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি গোবিনাপায্বের নামক 
পুষ্বরিণীর অগ্লিকোথে বিবিধ কারুকার্য খচিত একটি মনির নির্মাণ 
করাইর! তন্মধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬১ খুঃ ২*শে অক্টোবর 


৩৬৮ ভারত-গৌরব। 


কুচ চক্রবর্তী ৩৫ বৎসর বয়ংক্রমকালে পরলোকগত হন। বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত দিপী গ্রাম নিবাসী কৈলামচন্ত্র রায় চৌধুরীর, প্রথমা 
কন্ঠাঁ শিবহুন্দরীর সহিত একবিংশতি বর্ধে কৃষচন্ত্রের বিবাহ হইয়াছিল। 
তাহার গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্তা| জন্মগ্রহণ করেন। 
৯৮৫৫ থু: কনিষ্ঠ পুত্র বাগালচন্ত্রের জনম হয়। যখন বাগালচন্্র সাত 
দিনের শিশু, তখন শিবহুদরী ২৭শে মার্চ সুতিকাগারে গতাস্থু হন। 
১৮৫৯ থ্‌$ মধাম পুত্র রাখালচন্দ্র সপ্তম বৎসর বয়সে মৃত্ামুখে পতিত 
হন। ১৮৫৬ থুঃ সাজিনা গ্রাম নিবামী শিবশরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
জদীয় কনা দৌদািনীর বিবাহ হয়। বিবাহ সময় কৃষচন্্র বৌতুকম্বরূপ 
কন্তাকে তৃম্পত্তি দান করেন এতদ্বাতীত রাজ এট্টেট হইতে তাহার 
বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সৌদামিনীর জো পুত্র 
লক্ষমীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র মহাম্মদাবাদ পরগণার অন্তর্গত 
লাট ঘামিপুর যৌতুকম্বরূপ দান করিয়া দ্রৌোহিত্র মুখ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি উক্ত মহাল তাহাদের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে । 


৬ রামরপ্ান চক্রবর্তী । 


কৃষচন্দ্ের দেহান্তে তাহার জোট পুত্র মহারাজ রামরপরন চত্রবন্তী 
বাহাছুর বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৫১ খঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
জন্মগ্রহণ ক্রেন। পিতৃবিয়োগের সময় তাহার বয়ংক্রম একাদশ বৎসর : 
মাত্র হইয়ারছিল। কনের মৃহার পর বীরভূমের তদানীস্তন কালেক্টার .. 
মিং লুইস্‌ সাছেব নাবালক রীমরঞ্জনের জমিদারী কোট অব ওয়ার্ডসের 
তত্বাবধানে রাধিয়৷ বাধডহরি-নিবাসী মহাননদ . টৌুরীকে ্যানেঞ্জার 
নিযুক্ত করেন। জর মন জি নি 
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মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাপিক্ষা করেন। ১৮৬৪ খুঃ আগষ্ট মাসে 
কনিকাতার ওয়ার্ডস্‌ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে ডাক্তার রাজা 
রাজেন্্লাল মিত্র ওয়ার্ডসের স্থুপারিন্েত্ডেন্ট, ছিলেন। মুক্তাগাঁছার 
মহারাজ হৃর্যকান্ত আচাধ্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ যোগেন্্রনাথ 
রায়, দিঘাপতিয়ার রা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, তাহেরপুরের রাজ 
শযুকত শশিশেখরেশ্বর রায়, মজিলপুরের জমিদার সুরেন্্রনাথ বনু প্রভৃতি 
কলিকাতার ওয়ার্ড্‌ স্কুলে রামরঞ্জনের সহাধ্যার়ী ছিলেন। ১৮৬৫ 
থুঃ আগস্ট মাসে কাশীর ওয়ার্ডস্‌ স্কুলে প্রেরিত হইয়া তথাকার 
অধাক্ষ কেদারনাথ পালধি মহাশয়ের তত্বাবধানে থাকেন। কুচবিহারের 
মহারাজ স্যার নৃপেন্ত্রনারায়ণ তূপ বাহাদুর, বস্তির রাজা শীতলাবক্স, 
নাগোয়ার রাজ! উদ্দিতনারায়ণ সিংহ এবং হন্তুমানগড়ের রাজকুমার 
ভরত সিংহ, রাম সিংহ ও লক্ষণ সিংহ কাশীর ওয়ার্ডন্‌ স্কুলে তাহার 
সহপাঠী ছিলেন। কাণীধামে প্রায় চারি বংসর অতিবাহিত হইলে 
১৮৯৯ থুঃ মে মাসে তিনি সাবালক হইয়া ছেতমপুরে প্রত্যাগত হন। 
১৮৬৯ খ্‌ঃ .মেপ্টেপ্বর মাসে রামরঞ্জন কোর্ট অব ওয়ার্ডমের নিকট হইতে 
পৈতৃক মন্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় তিনি ওষধালয়ের সাহায্য- 
করে ৩৯,৬১৬২ টাকা, বিস্তাশিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৪২,৭৯৫২ টাকা, 
দতব্যকার্ধো ৭৪,৯১৪২ টাকা, দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাগারে ১১,৬৭৯২ 
টাকা, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করে ৯,৭০২ টাক দান করেন। ১৮৭৪ 
খুঃ তিনি হেতমপুরে একটি দীতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮৭৫ খুঃ ১২ই মার্চ তৃতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড র্ক্রক কর্তৃক 
তিনি প্রা” উপাধি প্রাণ হন। ১৮৭৭ থ্‌ঃ ১লা জানুয়ারী রামরঞ্জন 
প্রাজা বাহাছুর” উপাধি লাভ করেন। রাজনগরের মুসলমান রাজগণের 
অধঃপতনের পর রামরঞ্জন ব্যতীত বীরভূমির আর কোন ভূম্যধিকানী 
এপ রাজা বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৮৯ খঃ অক্টোবর মামে 
২১ ৯$ 
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রাজ! বাহাদুর সপরিবারে তীর্থত্রমণে বহির্গত হন। ১৮৮৯ থুঃ ই নবেদ্বর 
রাম পূর্ণিমার দিবস বুন্নীবনধামে / রাসবিহারী জীউ ও অষ্টবাটার কুক্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে কাশীধামে গিয়া তথায় স্বনামে দশাশ্বমেধ 
ঘাটের উপর রামরঞ্জনেশ্বর, পিতৃদেবের নামে কৃষচন্্েশ্বর এবং শ্বপুরের 
নামে কালাটাদেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর 
গয়া, প্রয়াগ, আযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি তীর্ঘদমূহ পর্যটন করিয়া কলি- 
কাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৯৬ থ্‌ঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী দোলপপূর্ণিমার 
দিবস তিনি রঞ্জন গ্রাসাদের মন্িকট ৬ গৌরাঙ্গ গ্রতিষ্ঠা করেন! রাজা- * 
বাহাছুর স্বীয় পিতৃদ্বেব কৃষচন্তরের নামে হেতমপুরে একটি কলেজ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ থৃঃ'লোকান্তুরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এড" 
ওয়ার্ডের স্থৃতিভাগ্ডারে তিনি ৫০*২ টাকা দান করেন। ১৯৯২ থুঃ 
জানুয়ারী মাসে বর্তমান ভারতেশ্বর ও তৎগন্থী কলিকাতায় শুভাগমন 
করিলে রাজা বাহাদুর দানের জন্ত সাত্রাজ্তীকে পঞ্চাশ সহতর মুদ্রা অর্পণ 
করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্ট রাজদম্পতীর অভার্থনার জন্য মঞ্চ নির্মাণের 
অধিকার দিয়া বিশ সহস্র মুদ্রা তূমির ভাড়ান্বরূপ প্রাপ্ত হন। বহ্গীয় 
গবর্ণমেন্ট দেই অর্থও সাম্রাজীকে দিয়াছিলেন। অতঃপর সাত্রান্তী সেই 
সত্তর সহজ মুদ্রী নিয়লিখিত অনুষ্ঠানে বিভাগ করিয়া দিয়ছিলেন। 
ডফরিণ হাসপাতালে ১০,০০২ কলিকাতা৷ অনাথাশ্রমে ৫০৭০২ হিন্দু 
বিধবাশ্রমে ৫০*০২ ইয়ং উইমেন্‌ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েসনে ৫*০*২ 
সেট, ভিন্সেন্ট, হোসে ৫১** সেন্ট, মেরীদ্‌ হোসে ৫***২ আলবাট 
ভিষ্টার হামগাতালে ৫*০৯২. দেন্ট এগুজ হোমে ,৫০**১ চার্চ অব 
ইংলগ্ডের জাহাজী গোরার মিশনে ৫*০২ ব্যাপি, মিশনে ৫***২ 
অন্মফোর্ড মিশনে ৫**২ লিটিল্‌ সিষ্টার অব দি পুয়োর ফণ্ডে ৫০**২ 
. দিউডীর হামপাতালে ৫০**২ টাকা প্রদত্ত হয়। ১৯১২ খুঃ ভারত 
সমাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রামরজন *মহারাজা” উপাধি ভূষণ সন্ানিত 
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হন। সর্বপ্রকার দেশ হিতকর কাধ্যে তাহার প্রবল সহাম্ৃভৃতি ছিল। 
তিনি সরল ও উদার প্রন্কত বিশিষ্ট ছিলেন। মহারাজ কোনরূপ ্রতা- 

সমিতিতে যোগদান না করিলেও লোক লোচনের অন্তরালে থাকা 
বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং স্বয়ং 
কয়েকটি মঙ্গীত রচনা করেন। হিনুধর্খে তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। 
১৯১৩ খুঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী বীরভূমপতি মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্তী 
বাহাছুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চতুর্দশ বসর বয়ংক্রমকালে 
কাটোয়ার সন্সিকট দ্বারকা গ্রাম নিবাসীঠকালাটাদ রায়ের কন্যা পরাসুন্দরী 
দেবীর সহিত মহারাজের উভপরিণয় হইয়াছিল। রাঙ্জদম্পতী পাঁচ 

পুত্র ও চারি কন্যা লাভ করেন। রা থুঃ ২১শে নবেম্বর রাণী পরব- 
সুন্দরী দেবী কলিকাতায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


৬ নিত্যনিরপ্ন চক্রবর্তী | 


মহারাজের জোষ্টপুন্র কুমার নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৭০ খুঃ ২৫শে 
ডিদেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষয়কার্ধ্ের পর্য্যবেক্ষণভার 
প্রাপ্ত হইয়! দক্ষতার সহিত সকল কর্ম নির্বাহ করিতেন। ১৮৮৭ খুঃ 
২৮শে জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টিয়াকাটা-পাটকেবাড়ী 
গ্রামের চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 
তিনি পিতৃদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়। কল্পিকাতায় প্রত্যাগমন 
করিলে অকন্মাৎ বিহ্চীকা! রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮ থৃঃ ১ ই ডিসেম্বর 
তরুণ বয়সে তনুৃত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর সময় তদীয় পত্বী গর্ভবতী 
ছিলেন। অতঃগর ১৮৯০ খঃ ওরা জুন তিনি একটি পুত্রমন্তান গ্রসব 
করেন। তাহার পুজ কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞাননিরঞ্ন চক্রবর্তী বাহাঢুর। 
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সত্যনিরঞন চক্রবর্তী | 


মহারাজের মধ্যম পুত্র কুমার রীযুক্ত সত্যনিরঞজন চক্রবর্তী ১৮৭৩ থুঃ 
১৯শে ডিমেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর লোক্যাল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন। বর্তমান 
সময় ইনি জেলা বোর্ডের একজন মত্য। ৯৮৮৭ থৃঃ ২*শে জানুয়ারী 
হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামের অস্ঠতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পৃণচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। ১৮৯১ থুঃ তদীর 
ষ্ঠ পু কুমার যকত বকধ্ি্জন চক্রবর্তী এবং ১৮৯৩ থুঃ কনা 
শ্রীমতী ভাগুবালা দেবী ভূমিষট হস্ঈ। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী উত্তরপাড়ার 
অন্ততম জমিদার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীর সহিত 
কুমার বরহ্মনিরঞ্জনের বিবাহ হইয়াছে। তীয় পুত্র শ্রীমান্‌ রাধিকানিরপ্রীন 
চত্রবর্তী। ১৯৯৩ থুঃ ১২ই মে হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার রাজ 
শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাছুরের পুর কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দহিত ভানুবালার বিবাহ হইয়াছে । 


মহিমানিরপ্ান চক্রবর্তী । 


মহারাজের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞরন্* চক্রবন্তী 
১৮৭৬ ধূঃ ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি জমিদারী সংক্রান্ত 
কাধ্যে বিশেষ বুাুৎপন্ন। ইনি রাজএষ্টেটের নিয়মাবলী সন্স্বীয় একথানি 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৯৯ খূঃ হইতে ১৯৮২ থুঃ পর্য্স্ত কুমার 
বাহাছুর বীরভূম জেলা বোর্ডের ভাইস্চেয়ারম্যান ছিলেন। অনস্তর কয়েক 
বহর লোক্যাল বোর্ডের, চেয়ারম্যান, মিউনিদিপাল কমিশনার, অবৈ- 
তনিক মাজিষ্টেট প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া কাধ্যদক্ষতার পরিচয় 
গ্রদধান করেন। ইনি বিদ্ভোৎসাহী ও মাতৃভাষার অনুরাগী । কিয়দিৰন 


বারভূম-হেতমপুর রাজবংশ । ৩৭৩ 


হইল ইহার যত্রে হেতমপুরে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল; তথায় 
ইছার রচিত কয়েকখানি গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়। কিশোরী মিলন 
ও রমাবতী নাটক এবং চিত্রগুপ্ত নামক প্রহসন, বীরভূম রাহ্ারংশ 
ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। “বীরভূম বার্ভা” 
নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে ইহার প্ৰীরভূমের প্রাচীন কাহিনী” প্রকাশিত 
হয়। ইনি হেতমপুর রাজবাটাতে «রঞ্জন লাইব্রেরী” নামে একটি পুস্তকা- 
গার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ ৮ই আগষ্ট কুমার বাহাছুর ্ারীর 
ভদ্রলোকদিগের সহায়তায় প্রীগৌরাঙ্ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গায় 
অসমর্থ দরিজ্রদিগকে অননদান, অসহাক্রাগীদিগের চিকি সার বন্দোবস্ত 
হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উদ্োষ্ধা “বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি” 
এতিষ্টিত হইয়াছে। এই সমিতি বীরভূমের বন্ধ গ্রাচীন এরতিহামিক 
পুবাবস্তর সন্ধান করিতেছেন। ৯৮৯৪ থঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইতিহাস- 
বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুগার রারের বংশধর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
কুঞ্জঘাটার অন্ঠতম জমিদার কুমার ছুর্গানাথ রায়ের কন্তার সহিত কুমার 
বাহাছবরের শুভপরিণয় হইয়াছে । 


সদানিরপ্ীন চক্রবর্তী । 


মারার চতুর্থ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্ন চক্রবর্তী ১৮৭৯ থ্‌ঃ 
১*ই নবেদ্বর ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৯৬ খৃঃ ওরা মে বর্দমানের শ্রীযুক্ত 
তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের কন্ঠার সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৯* থঃ 
তদীয় কন্তা শ্রীমতী গ্রমোদবালা দেবীর জন্ম হইয়াছে। ১৯১০ থ্‌ঃ 
১৯ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল-কৃষ্ণনগরের স্ুগ্রসি্ধ 
রাজা রামমোহন .রায়ের পোল্র ্যারীমোহাদর পু শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন 
রায়ের সহিত প্রমোদবালার বিবাহ হয়। 


৩৭৪ ভারত-গৌরব। 


কমলানিরগ্তন চক্রবর্তী | 


মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৮২. 
খ্‌ঃ ৬ই ডিমেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর অবৈতনিক 
মাজিষ্্রেট পদে নিধুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ থ্‌ঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্বোক্ত 
দুর্ানাথ রায়ের অগ্ঠতম কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে । ১৯০৪ 
থ্ঃ* ২৮শে আগষ্ট ইহার গুজ কুমার শ্রীধক্ত বিশ্বনিরঞজন চক্রবর্তী ভূমিষ 
তইয়াছেন। 

১৮৭২ খুঃ মহারাজের গ্রথম| রাজকুমারী ভূপবালা দেবীর জন্ম হয়। 
১৮৮১ খঃ গই জুন চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবরডাক্গার অন্ঠতম 
জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভূপবালার বিবাহ 
হইয়াছিল। ১৯০১ খ্ঃ ১৯শে নবেম্বর তাহার কন্তা শ্রীমতী আশালতা 
দেবীর জন্ম হয়; কিন্তু ৫ই ডিলেম্বর সুতিকারোগে ভূগবালা প্রাণত্যাগ 
করেন। 

১৮৭৭ থঃ মহারাজের মধ্যমা রাজকুমারী নৃপবালা দেবা ভূমিষ্ঠ হন। 
১৮৮৭ থুঃ ১২ই মে উদ্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত তৃপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত নৃপবালার' 
বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র কুমার শ্রীুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 
এবং কন্তা শ্রীমতী ব্রজমণি দেবী। ১৮৯৫ খুঃ নৃপবালা পীড়িতা 
হইয়া হেতমপুরে গমন করিয়া ১ ই জুলাই মৃত্যুমুথে পতিত 
হইয়াছেন। 

১৮৮৪ খুঃ মহারাজের তৃতীয়া রাজকুমারী রাসবালা দেবীর জন্ম 
হয়। ৯৮১৬ থুঃ ৯ই মে গঙ্গাতীরবর্তী মেটিয়ারী গ্রামের স্ুবিখ্যাত 
রামদাঁদ বন্দ্যোপাধ্যারের গোত্র শ্রীযুক্ত রামরেণু বন্োপাধায়ের সহিত. 
রাসবালার বিবাহ হয়। | 


বারভূম--হেতমপুর রাজবংশ ৩৫ 


১৮৮৬ খুঃ মহারাজের কনিষ্টা রাজকুমারী আমীলাবাল! জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৮৯৭ থূঃ ১ই জুলাই যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গাধিগতি 
শীযুত প্রথভূষণ দেব রায়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পলনগভূষণ দেব রায়ের 
সহিত আমীলাবালার বিবাহ হয়। সুরমা, সরমা, গ্রতিম! গ্রভৃতি ইহার 
কয়েকটি কনা! হইয়াছে। 


 বিষ্ুপুর রাজবংশ । 


বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুর বাঙ্গালার গৌরব। বিষুপুরের 
বীরত্ব, ভক্তি, স্থাপত্য প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। মুসলমান- 
দিগের সহিত অনবরত যুদ্ধে বিঞুপুরের রাজগণের বীরত্ব, ৬ মদনমোহনের 
প্রতি তাহাদের এীকাস্তিক ভক্তি এবং বিষুপুরের বৃহৎ মন্দির সকলের 
স্থাপতা শিল্প চিরম্মরণীয়। বিষুপুরের রাজগণ কয়েক শতাবী 
তাহাদের রাজো স্বাধীন থাকিয়া মুদলমান শাসনকর্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়াছিলেন। 


« আদিমন্প সিংহ। 


বৃন্াবনের সন্গিকট জয়নগরের জনৈক রাজপুত রাজার বংশোদ্ভব 
আদিমলল সিংহ বিফুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, তাহার 
পিতামাতা ৬ জগন্নাথদেব দর্শনাভিলাষে তীর্থ যাত্রা করেন) সেই সময় 
আদিমন্ল পথিমধ্যে বাকুড়া জেলার অন্তর্গত পদমপুর গ্রামে তূমিষ্ট হন। 
তাহারা শিশ্তকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া কষ্টকর বুঝিয়া তাহাকে স্থানীয় 
একজন ব্রাহ্মণের তত্বাবধানে রাখিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত 
ব্যয়ের জন্য কিছু অর্থ দিয়! যান। কিন্ত আনিমক্ের পিতামাতা 
৬পুরুযোত্তমধাম হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ 
শিশুকে প্রতিপালন করিবার জন্য একটি বাদী জাতীয় ভৃত্য রাখিয়া- 
ছিলেন, ভজ্জন্ত আদিমন্্ পরে প্ৰাগ্দী রাজা” নামে প্রখ্যাত হন। 
যখন তিনি ষষ্ঠ বৎমর বয়স্ক বালক, মেই সময় ব্রাহ্মণ তাহাকে গোচারণে 


বাকুড়া-বিষ্ুপুর রাজবংশ । ৩৭৭ 


প্রেরণ করিতেন। এক দিবদ তিনি একটি গাভী হারাইয়া ছিলেন। 
অতঃপর তিনি অস্থান্ত গরু গুলিকে বাটিতে রাখিয়া তাহাকে অনুসন্ধান 
করিবার জন্য পুনরায় গোচারণের জঙ্গলে গমন করেন। তিনি তথায় 
কান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল রৌদ্র লাগায় সেই 
সময় একটি সর্প ফণা দিয়া আচ্ছাদন করে। অনন্তর ব্রাহ্মণ তীহাকে 
অন্বেষণ করিতে গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঘটনা দর্শন করেন। 
তদবধি ব্রাহ্মণ তাহাকে আর গোচারণে প্রেরণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ 
তাহার পৌভাগ্য জানিয়৷ আদিমল্লকে অঙ্গীকৃত করান যে, তিনি যদি 
রাজ! হন, তাহা হইলে তাহাকে মন্ত্রী নিধুক্ত করিবেন। অনন্তর ব্রান্ষণ 
তাহাকে সংস্কৃত ও অন্যান বিষয় শিক্ষার্থে নিয়োজিত করেন। আদি- 
মন্ল ছাত্রাবস্থায় এক দিবস রজনীতে জালে করিয়া মংস্ত ধরিতে গিয়া 
কয়েকখানি স্বর্ণের টালি প্রাপ্ত হন। সেই ব্রাহ্ষণ প্রভূত স্বর্ণ 
পাইয়া বিভ্তশালী হইয়াছিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ কয়েকজন পালোয়ান 
রাখিয়া তাহাকে যুদ্ধবিদ্থা! শিক্ষায় নিধুস্ত করেন। অব্লকাল মধ্যে 
আদিমল্ল একজন সুদক্ষ যোদ্ধ। হন। পদমপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
সময় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । 
পদমপুররাজ, নবাব কর্তৃক পরাভূত হন, কিন্তু তিনি বশ্ততা স্বীকার না 
করিয়া আত্মহত্য! করিয়াছিলেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাব, আদি- 
মল্লের উপর সন্তষ্ট হইয়! তাহাকে “রাজা” উপাধিসহ পদমপুর রাজ্য প্রদান 
করেন। রাজা আদিমল্ল সিংহ ক্রমে তাহার রাজ্য বিস্কৃত করিয়া 
বিষুঃপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটা সদ 
দুর্ম নির্মীণ করাইয়া! বহুদিবস বাঁজত্ব করিয়া! যান। সেই দৃর্গের ভগ্রাব- 
'শেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 

আর্দিমলেন মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, 
জন দিংহ, বীর মিংহ, কৃ দিংহ, চৈতন্য সিংহ, দামোদর সিংহ 
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বিষ্ুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহারা বিষুপুরে অনেকগুলি দেব-মন্দির 
নিম্মাণ করেন। রাজ্োর নান! প্রকার উন্নতি হইয়াছিল। শিল্প শিক্ষা, 
সঙ্গীত গ্রভৃতি বিস্তার করিয়াছিলেন। বিষ্ুপুররাজের দল ও মাদল 
নামক প্রসিদ্ধ কামান ছুইটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গবর্ণমেন্ট উহা 
কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। 


৬ ক্ষেত্রমোহন সিংহ । 


তৎপরে রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বিষ্ুপুরের অনীশ হন। বর্ধমানা- 
ধিপতি মহারাজাধিরাজ তেগচন্্র রায় বাহাছুরের ওরস পুত্র কুমার প্রতাপ 
চন্দ্র রায় সন্ন্যাসী বেশে বিষুপুর রাজবাটিতে প্রায় তিন মাস কাল 
অবস্থিতি করেন। তৎকালে বিধুপুররাজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া 
যথোচিত সম্মান করিতেন। হুগলীর ভজ্জ আদালতে মোকদ্দমার সময়, 
তিনি প্রতাপচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বর্দমানরাঙ্ত 
তেজচন্ত্র বাহাছুরকে জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করেন । 


৬ গোপাল সিংহ। 


ক্ষেত্রমোহনের পর গোপাল সিংহ (২) রাজ্যাধিকার লাভ করেন । 
তাহার সময়ে বর্ধমানাধিপতি কাঁতিচন্ত্র রায় বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া 
গোপালের সুবিখ্যাত তরবারি অধিকার করেন। তৎপরে নাগপুরের, 
মহারাষ্ট্র রাজা রঘুজী ভোলার দেওয়ান ভাম্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ ধৃঃ 
বিষুপুর আক্রমণ করিয়া! বিশেষ ক্ষতি করিলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। কথিত আছে, তিনি বিঞুপুর আক্রমণ করিলে টি 
৬ মদনমোহন কর্তৃক নিহত হন! রঃ 


বাকুড়া-_বিষুপুর রাজবংশ । ৩৭৯, 


৬ দামোদর সিংহ । 


অতংপর দামোদর সিংহ (২ ) ঝিষুপুরের অধিপতি হন। তাহার 
সময় রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইলে তিনি কুলদেবতা ৬ মদননমোহনকে 
বিক্রয় করেন। কলিকাতা-বাগবাঁজারের স্ুুবিখ্যাত গোকুল মিত্র তিন 
লক্ষ টাকা দিয়া বিঞুপুরের রাজার নিকট হইতে ৬মদনমোহন মুদ্ি 
কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মদনমোহন হইতেই গোকুল 
মিত্রের সৌভাগ্য এবং ব্রষ্কপুররাজের অধঃপতন হয়। পরে বিফুপুররাজ 
৬ মদনমোহনকে পুনরায় নিজ বাটাতে আনিতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বপ্রা- 
ৃষ্ট হইয়াছিলেন যে ৬মদনমোহন পুনরায় বিষুপুরের পুরাতন মন্দিরে 
আর যাইতে অনিচ্ছা করেন। তদবধি ৬মদনমোহন বাগবাজারেই 
আছেন। 


৬ গোপাল সিংহ (৩)। 


তদনস্তর রাজা গোপাল সিংহ '৩) এই বংশের প্রতিনিধি হন।' 
এক্ষণে তাহার বংশধরগণ নামান্ততাবে বাদ করিতেছেন। বাঙ্গালীর 
গৌরব সেই বিষুপুরের রাজবংশধর এখন গবর্ণমেণ্টের যৎসামান্ 
বৃত্তিভোগী। 

বিঝুপুরের সে সকল প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি অধুনা ভর্রস্তুপে পর্যাবসিত 
সম্প্রতি বিষুপুর অঞ্চলের এবং দিহার প্রভৃতি গ্রামের তের প্রাচীন, 
জীর্ণ মন্দির রক্ষার ভার গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমে্ট যে 
সকল মন্দির রক্ষা করিবেন, তাহার নাম--রাসমঞ্চ, রাধাশ্তামের মন্দির, 
লালভীর মন্দির, মুরলীমোহনের মন্দির, রাধাবিনোদ মন্দির, মন্লেশ্বর' 
মনদিক্ঠ সারেশ্বর মন্দির। শৈলেশ্বর মন্দির, যৌড়া মন্দির, রাধাগোবিন্দ 
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মন্দির, রাধামাধব মন্দির, কালাচীদ মন্দির ও কেল্লার ছোট দরজার পথ। 
এই তেরটি মন্দিরের মধ্যে সাতটি বিষ্ণুপুর সহরে, চুইটি দিহার গ্রামে 
আর শেষ চারিটা জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত । 


৬ দামোদর সিংহ। 


বিঝুপুর রাজবংশের অধঃপতন সময় এই বংশোদ্ভৰ রাজা 
দামোদর সিংহ বাকুড়া জেলার অন্তর্দত মালিয়াঁড়া গ্রামে বাস করেন। 
তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং পূর্বপুরুষগণের ন্যায় সম্ঘদয় ও 
দাতা ছিলেন। ১৮৬৬ থুঃ এবং ১৮৭৪ খুঃ ছুর্ভিক্ষের সময় তিনি 
বছ দারিদ্র পঁড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তিনি একটি উষধালয় 
স্থাপন এবং স্বীয় জমিদারীতে বিধ্যালয় প্রতিষ্ঠ। করিয়া তাহার 
বায় বহন করিতেন। অধুনা তাহার বংশধরগণ তথায় বাস 
করিতেছেন। 


৬ নিমাই সিংহ দেব। 


বিঞুপুর রাজবংশের নিমাই দিংহ দেব রাজ্যাধিকার লাভে বঞ্চিত 
হইয়া স্বঞ্জন হইতে পৃথকপুর্্বক কুচিয়াকোলে বদতি করেন। তথায় 
তিনি একখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, সঙ্গীত, ভেষজ 
ও শিল্পাদিতে তাহার বুৎপত্তি ছিল। ১৮৩২ খুঃ৮০ বৎসর বয়সে 
নিমাই সিংহ দেব ইহলোক হইতে মহা প্রস্থান করেন। 
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৬ বীর দিংহ দেব। 


অতঃপর নিমায়ের একমাত্র পুন্র বীর গিংহ দেব বিষয় মম্পত্তি গ্রাপ্ত 
হন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি সাধন করেন। বীর সিংহ 
৫৯ বংপর বয়ক্রম কালে ইহলোক হইতে অপন্থত হন। তিনি মৃত্যু 
কালে রাধাবল্পভ ও রামজীবন সিংহ দেব নামে ছুই পুক্র রাখিয়া যান। 


রী 
৬ রাধাবল্পভ সিংহ দেব। 


বার দি মৃত্যু সময় জোস্ঠ পুন্ত রাধাবন্লভ দিংহের হস্তে জমিদারী 
পরিচালনার ভার দয়! যান। তখন তীহার বয়ংক্রম যোড়গ্ বর মাত্র। 
অতঃপর তিনি বয়ঃপ্রাণ্ত হইয়। স্বহন্তে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। 
১৮৬২ থৃঃ তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যারয় স্থাপন করেন) অরধিকন্ত 
একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন ব্যয় বহন 
করিতেন। ১৮৭৪ ৭ুঃ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গ্রগীড়িত প্রজাগণকে 
বিশেষ দাহায করিয়াছিলেন। ১০৭৭ থুঃ ১ জানুয়ারী দিল্লীর 
দরবারে রাধাবল্লত “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার তিন 
পুত্র- উপেন্ত্নাথ, যোগেন্্রনাথ ও স্থরেন্্রনাথ সিংহ দেব। 


অন্বিকানগর রাজবংশ । 


অতি প্রাচীন কালে রাজপুতনার অন্তর্গত ঢোলপুরের রাধানগর 
গ্রাম হইতে স্ষ্যবংশ সম্ভৃত জগচন্ত্র ধবল দেব ও জগন্নাথ ধবল দেব 
'নামক ছুই সহোদর দেশ পর্যাটনে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত ইন। 
তৎকালে সুপুর এবং অদ্বিকানগর এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল। 
তথায় চিন্তামণি নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাহার রাজধানী 
বর্তমান স্ুপুর গ্রামের পশ্চিমে তিন মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
ছিল। তথাকার প্রজাগুঞ্জের সহায়তায় পূর্বোক্ত জগচ্ন্্র ও জগন্নাথ 
থবল দেব, রাজা চিন্তাণিকে বিনাশ করিয়া রাজদিংহামন অধিকার 
করিয়াছিলেন। অতঃপর জো ভগচ্চন্ত্র তদীয় সিংহাসন পরিগ্রহণ 
করেন। অনন্তর চিন্তামণির রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক জগচন্তর পুর 
নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমান পুর, অদ্বিকানগর 
ও বিঝুপুর পরগণার কিয়দংশ জগচ্চন্ত্ের রাজাতুক্ত হইয়াছিল। তাহার 
রাজত্বকাল হইতে স্থপুর ও অদ্বিকানগর প্ধলতূম” নামে অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে। জগচন্্র ও জগন্নাথ ধবল দেব ভ্রম; সিংভূম ও ঘাটশীল! 
পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদনন্তর জগচন্ত্, কণিষ্ঠ ভ্রারী 
জগন্নাথ ধবল দেবকে ঘাটশীলার সিংহাসন প্রদান করেন। এইি জগন্নাথ 
ধবল ঘাটশীলার রাজবংশের আদিপুরুষ। 


৬ অনন্ত ধবল দেব। 


জগচ্ন্ত্রের জনৈক বংশধর রাজ! অন্ত ধবল দেবের রাজন্বকালে 
রাজামধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়) তিনি সয় বীর্ধ্যবলে ও ফীল 


বাকুড়া--অদ্বিকানগর রাঈবংখ। ৩৮৩ 


তাহা প্রশমিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে ও স্ুসাশনে রাজ্যের 
উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে হরিশন্ত্র, ধর্ম ধবল প্রভৃতি 
সাতটা পুক্র রাখিয়া যান। 


৬ হ্রিশ্চন্দ্র ধবল দেব। 


অতঃপর অনন্ত ধবলের জোষ্ঠ পুক্র হরিশ্ন্ত্র ধবল দেব রাজ্যাধিকার 
লাভ করেন। কালচক্রে হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাহার ছয় সহোদরের 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অনান্য ভ্রাতগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ধন্ম 
ধবলের নেতৃত্বে মকলে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই সময় ধন্ম ধবল 
বছ সন্তরান্ত প্রজাকে হস্তগত করিয়া বলপুর্ব্ক বর্তমান অস্বিকানগরে 
রাজধানী স্থাপন করেন। এই সুত্রে হরিশ্চন্ত্রের সহিত তদীয় মধ্যম 
ভ্রাতী ধর্ম ধবলের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া পরিশেষে একটি সন্ধি 
স্থাপিত হয়। সেই সন্ধিস্থত্রে রাজ্যের এক আনা অংশ দেবোত্তরে 
অর্পত হয়, নয় আনা অংশ হরিশ্তন্দ্র এবং ছয় আনা অংশ ধর্ম ধবল 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৬ ধন্ম ধবল দেব। 


তদনন্তর ধর্ম ধবল (দূব দামোদরবাটী হইতে ৬ অস্বিক1 দেবীকে 
'আনয়ন করিয়৷ স্বীয় রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করেন; এই দেবীর নামানু- 
সারে তাঁহার রাজধানী অদ্বিকানগর নামে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম ধবল 
অদ্বিকানগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্থগাশনে রাজোর সমধিক 
'উন্নতি সাধনে মমর্থ ১০৫ [ 


পন প 


৬৮৪ ভারত-গৌরর। 


৬ অনন্ত ধবল দেব। 
ধন্মু ধবলের পর ত্ঠাহার পুত্র অনন্ত ধবল দেব অস্বিকানগরের অধীশ্বর 
হন। তিনি ছৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা রাজদ্ব করিয়াছিলেন ।' 
তাহার শাসনকালে রাজ্যে শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল। যুদ্ধবিদ্যা় 
তাহার পরাদর্শিতা ছিল। : | 


সীতা 


৬ হুরিশ্চন্দ্র ধবল দেব। 
অনন্ত দেবের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পুর হরিশ্চন্ত্র ধবল দেব 
রাজ্যাতিষিক্ত হন। তিনি পরম শান্তিতে রাজাশাসন করেন। তিনি 
সাহণী ও বীর্ধযবান পুরুষ ছিলেন। সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, 
করিতেন । 


৬ ধর্ম ধবল দেব। 


তৎপরে হরিশ্ন্দ্রের পুত্র ধন্ম ধবল দেব রাঁজামন অধিকার করেন ।' 
তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া রাজের বছুপগ্রকার উন্নতিমাধন' করেন 
হার সময় রাজধানীর সমৃদ্ধি ব পরিমাণে বর্ধিত ইইয়াছিল। তি 
জমিদারী পরিচালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 


৮ অনন্ত ধবল দেব। 


অনন্তর ধর ধবলের পুত্র অনন্ত ধবল দেব রা করেন, তীহার 
সম ১৭৮৯ থৃঃ ভারতের তৎকালীন গব্ণর জেনারেল বর্ড করণগানিস 


একা টিকার রাজবংশ। ৩৮৫ 


লা বন্দোবন্ত হইযাছিল। দেই "ময় তিনি একজন 
[ধিকারী মাত্র হইলেন। 





“৬ গোগীনাথ ধবল দেব। 
অতঃপর: অনস্তদেবের পুকর্সাপীনাথ ধবল দেব রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 
। কিন্ত প্বাহার উপযুক্ত পুন্র ঈ্ঈগঙ্জীবন রাজকার্ধ্য পরিচালনা 
রী তিনি. সরা অমায়িক বাবহারে সকলের প্রীতিভাজন 
হইযছিবেন। 


শাশীশীি 


৬ জগজ্জীবন ধবল দেব। 

গোপীনাধের পর তাহার পুত্র জগজ্জীবন ধবল দেব রাজ্যের উত্তরাধি- 
কারী হন। স্তর সময় এতদঞ্চলে লিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিভ হইয়া- 
ছিণ। .তৎকালে মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি . 
ফিংহ দে বিটাশস়াগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ১৮৫৭ খুঃ ২৭শে 
জুন, পুরুলিয়া: যে বিপ্লুব ঘটিয়াছিল, পঞ্চকোটাধিপতি তাহার উত্তেজক. 
ছিলেন। এসেই সময় জগজ্জীবন ধবল ব্রটাশরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, 
কজন িশবরমেন্ট হইতে তিনি একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া- 


চি 


ছিলেন বগজ্জীবন ধবল দেব মৃত্যাকালে নিমাইচ্রণ ও নীল 


নিই দেষ |. 





৩৮৬ ভারত-গৌরব। 


রাজ্যাভিষিক্ত হন। বন্দর্শিতায় তিনি বিশেষ ভ্ঞানবান ছিলেন। 
উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি কালগ্রামে পতিত হন। 


৬ নীলমণি ধবল দেব। 


নিমাইচরণের পর তাহার কনিষ্ঠ ও বৈমাত্রেয ভ্রাতা নীলমণি ধবল 
'দেব রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।. তিনি ধার্মিক ও সঙ্জন বলিয়া অতি 
লোকপ্রিয় ছিলেন। অমায়িকতা! ও সহদয়তাগুণে গ্রজাবর্গের শ্রদ্ধাভাজন 
হন। হিন্দুধর্খে তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। 


বাইচরণ ধবল দের্ব ॥ 


অতঃপর নীলমণির পুল্র রাজী শ্রীযুক্ত রাইচরণ ধবল দেব কুধর্মানু- 
যায়ী রাজা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮১ থৃঃ ৮ই এগ্রেল ইনি অস্বিকা- 
নগর রাঁজভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খুঃ নবম বংসর বয়ক্রেম 
কালে ইহীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। ইনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বাঙ্গাল 
লেখাপড়া শিক্ষা, করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাইচরণ অতি কষ্টে পতিত 
হন। প্রায় চারি বংদর কাল বহু কষ্টে অতীত হইলে দামোদরবাঁটী 
নিবাদী খাতড়ার উকীল শ্রীযুক্ত ু্ধযনারায়ণ চৌধুরী ইহার সম্পত্তির 
অবস্থা! অবগত হইয়া নির্বার্থ ভাবে নিজ হইতে ব্যয় করিয়া আদালতের” 
সাহায্যে বিষয় সম্পত্তির স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা 
রাইচরণের এক্ষণে জমিদারী নাই, কয়েক খানি মাত্র হ্ুদ্র মৌজ। 
আছে। ইনি স্বীয় অধ্যবসায়গুণে বাঙ্গালা ভাষায় বুাপত্তি লাভ 
করিয়াছেন এবং বল্যকাল হইতে ইহীর্‌ করিতা। রচনা! শক্তি পরিস্ছুট 
হয়। ১৯০৭ খ্ ভীষণ ছৃতিক্ষের সময ইনি স্থানীয় অবস্থাপর প্রঙলাগণের 


. বাঁকুড়া-অদ্িকানগর রাজবংশ। . ৩৮৭ 


নিকট হইতে চাউল মংগরহপূর্বক বন অরকিষ্ট বাক্তির সাহাষয করেন। 
কলিকাতার বোমার মোকদদমার অন্ততম আসামী হথগলীশ্্রীরামপুরের 
পরলোকগত নরেন্্রনাথ গোস্বামীর জবানবন্দী অনুগারে রাজা রাইচরণ 
অভিযুক্ত হইয়া ১৯০৮ থূঃ ২২শে জুন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন; একমাম 
ফাল হাজতে বাস করিয়া বন্থ অর্থবায়ে মোকদম! করিয়! মুক্তিলাভ 
করেন। ইনি জনদাধারণের উন্নতির বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তাহাকে সাহাযা করিতে ইনি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাজা রাইচরণ উদারহদয় ও লোকবংদল 
পুরুঘ। ইনি নীরবে দেশের ও দশের দেবা করিয়া থাকেন। 

১৯০৩ খুঃ ইহীর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্‌ কালাটাদ ধবল দেব অদ্বি- 
কানগর রাজবাটাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


বাগবাজার ঘোষবংশ। 


কলিকাতা বাগবাঁজারের ঘোষবংশ অতি প্রাচীন বংশ। এই বংখে 
আদি পুরুষ মকরন্দ ঘোষ বৈদ্ধবংশীয় রাজা! আদিশুরের সময় 
হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। অতঃপর মকরন বঙ্গদেশের প্রাচীন 
রাজধানী গৌড়ের বিচারালয়ে একটি কর্মে নিধুক্ত হইয়া তথায় বাস 
করেন। মকরন্ের পুজ ভবনাথ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুতর মভাদেব, 
তৎপুত্র গবচন্্র ঘো। তাঁহার ছুই পুত্র_প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ। 
জো্ঠ পুত্র গ্রভাকর ঘোষ হুগলী জেলার অন্তর্ত আঁকনায় এবং কনিষ্ 
নিশাপতি ঘোষ বালি গ্রামে বাস করেন। এই পুত্রদ্ধয় হইতেই দোষ” 

ংশের দুইটা সমাজ উদ্ৃত হইয়াছে। 

নিশাপতিৰ পুত্র উধাপতি, তাহার পুত্র প্রজাপতি, তৎপুত্র বিভাকর, 
তৎপুত্র হরচন্ত্র ঘোষ। তাহার ছুই পুত্র) তন্মধ্যে জোষ্ঠ বিনায়ক ঘোষ। 
তাহার পুত্র কাকুস্থ; তংপুত্র মালাধর ঘোষ। তাহার চারি পুত্র; 
তন্মধ্যে জোষ্ঠ সত্যবান ঘোষ। তীহার তিন পুত্র; তন্মধো জোন 
অনন্তরাম ঘোষের পুত্র পন্লোচন। তাহার ছুই পুত্র) তন্মধো জোস্ছ 
রামানন্দ ঘোষ। তাহার ছুই পুত্র; তন্মধ্যে জোষ্ঠ গোপালচন্তর ঘোষ 
তাহার ছয় পুন্র--মধুকদন, জনার্দন, বিশ্বনাথ, মহাদেব ওরফে মনোহর, 
'গণেশচন্দ্র ও পুরুযোতম ঘোষ। ৃ 


৬ বারাণসী ঘোষ। 


গোপালচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র গণেশচন্তরের পুত্র রাঁধাকান্ত ঘোষের চারি 
পুর্ব) ভোট বারাণনী ঘোষ। তিনি চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কানেক্টার 


কলিকাতা-ঘোষবংশ | ১১৩ 


গড়ুন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি দাধারণের উপকা রার্থে 
ৰারাকপুরের নিকট হুগলী নদীর তীরে একটি স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়া 
তংপার্খে ছয়টা শিবমনির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোড়ার্সাকো৷ নামক 
স্থানে একটি বৃহৎ বাটা নির্মাণ করেন। তৎকালে তাহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল; তজ্জন্য তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্ত! নিশ্শিত 
হয়। তিনি যোড়াসীকোর শীস্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। 


শ্াীীশিশি 


৬ মনোহর ঘোষ। 


গোপালচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র মনোহর ঘোষ বারাকপুরের অন্তর্গত চন্নন- 
পুকুর নামক স্থানে বাদ করেন। সম্রাট, আকবর সাহের সময়ে তদীয় 
সুক্ষ রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমলের অধীনে তিনি একজন গোমস্তা 
ছিলেন। তৎপরে মনোহর ঘোষ মোহরারপদে নিযুক্ত হন। দিললী্বরের 
আদেশে তিনিই সর্ধপ্রথমে বঙ্গদেশের রাজন্ব বন্দোবস্ত করেন। তিনি 
খাসমহালের জায়গীরের ওয়াশীল জমা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্থবররেখ! নদীতীরে গিয়া বাস করেন; 
তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আকবরের 
সেনাপতি যোধপুররাজ মানসিংহ ও আফ্গালদিগ্নের বিবাদ সময়ে, 
*মনোহর ঘোষ ক্ষতিত্রস্ত হইয়া সুবর্ণরেখা তীর পরিত্যাগ করিয়া কলি- 
কাতার অন্তর্গত চিত্রপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধুনা ইহা 
চিৎপুর নামে প্রথ্যাত। তিনি এই স্থানে মন্দির নির্দাণ করাইয়া 
“র্বমন্গলা” এবং “চিত্রেশ্বরী” নামে দুইটা ব্েৰী প্রতিষ্ঠা করেন 
নরিংহ নামক জনৈক মহান্তকে ভক্গন্ত কিছু তুদস্পত্তি দাদ করিরা- 
ছিলেন। চিত্রেখবরী দেবী, ইউরোগীয়গণ কর্তৃক: তৎকালে *চিৎপুরের 


৮ 


১১৪ তারত-গৌরব। 


কালী" নামে প্রি্ধ হন। ১৬৩৭ থুঃ মনোহর ঘোষ লোকান্তর গমন 
করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে জো রামসস্তোষ ঘোঁষ। 


পপর 


৬ রামসস্তোষ ঘোষ। 


মনোহরের মৃত্যুর পর তাহার দোষ্ঠ পুত্র রামসস্তোষ ঘোষ চিত্রপুর 
ত্যাগ করিয়া বর্ধমান গিয়! বাস করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা! শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কুটাতে 
প্রায় সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে 
বলরাম ঘোষ নামে একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া যান। 


শপে 


৬ বলরাম ঘোষ। 


বলরাম ঘোষ চন্দননগরে ফরাসী রাজো বাদ করেন। তথায় তিনি 
বাণিজ্য দ্বারা সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। চন্দননগরের তদানীন্তন 
করাদী গর্ণর ডুপ্লে বাণিজ্য বিষয়ে তীহার পরামর্শ লইতেনা তিমি 
ধনশালী হইলেও অতি সামান্তভাবে বাস করিতেন। ১৭৫৬ থুঃ ৯৫ 
বংসর বয়ঃক্রম কালে বলরাম ঘোষ পরলোকগত হন। তাহার চারিপুত্র 
রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি 'ও শিবহরি ওরফে শিবনারায়ণ ঘোষ। তন্মধ্যে 
শেষোক্ত ছুই পুত্র তাহার জীবিতকালে লোকান্তরিত হন। বলরামের 
বৃ পর জীয়হীর ঘোষ ও ্রীহরি ঘে'ষ চ্দননগরে পিতার কারবার 
বন্ধ করিয়া কলিকাতা বাগবাজারে আনিয়া বাদ করেন। এই স্থানে 
তাহারা প্রায় বিশ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ বাটা, উদ্ভান ও' 
পু্রিনী খনন করাইয়াছিলেন। সেই পুষধরিণী অনা বিদীমান। 


কলিকাতা-_ঘোষবংশ। ১১৫ 
৬ রামহরি ঘোষ। 
বলরামের জোষ্ঠ পুত্র রামহরি ঘোষ ছয়বাঁর বিবাহ করিয়াছিলেন। 
শোভাবাজার রাজবংশের রাজা গোগীমোহন দেব বাহাদুরের এক তত্মী 
তাহার পঞ্চম পড়ী ছিলেন। সেই পত্রীর মৃত্যুর পর ষষ্টবার মিলার 
বিনোদরাম দাসের এক কন্তাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে তিন 
পুর হয়; তন্মধ্যে বলরামের জীবিতকালে দুইটা পুত্র অকালে বৃস্তঢযুত 
হন এবং একমাত্র পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ জীবিত থাকেন। প্রথম 
কাবুল যুদ্ধের সময় কমিসরিয়েটু গোমস্তা পদে নিষুক্ত হইয়া আননা- 
মোহন বহু অর্থার্জন করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু ও বিলাসী পুরুষ 
ছিলেম। তিনি বু অর্থ ব্যয়ে ৬ বারাণনীধামে একটি নাঁচগৃহ নির্্ণণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার ছুই বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া পত্রী ভূবনেশ্বরী 
দাসীকে তিনি একথানি তালুর দিয়া যান) উহার উপসত্ব হইতে তিনি 
৬ গয়াধামে বাঁদ করিতেন। এই রমণী বাঙ্গাল! ভাষায় সুশিক্ষিত 
ছিলেন। তিনি মহাসমারোহের সহিত শ্তরীশ্রীতপূর্ণা দেবীর পুজা 
সমাপন করিতেন। 


৬ হরি ঘোষ। 
বলরামের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গালা! ও গারগ্তভাধাঁয় বুাংপন্ন 
ছিলেন এবং বৎমামান্য ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানীর অধীনে তিনি মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান গদে অভিিক্তু,হন। 
তিনি সৌহ্সতগুণে বৃ অর্থ উপার্জন করেন এবং তাহার সধ্ধায়ও করিয়া- 
ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ানের পদ হইতে অবসর গ্রহণাস্তর গ্রীহরি 
কলিকাতায় বাম করেন। তিনি বহু আত্মীয় শ্বজনকে আশ্রয় প্রদান 


১১৬ ভাঁরত-গৌরব। 


করিতেন ভজ্জন্ত তাহার বাটা “হরি ঘোষের গোশালা” নামে প্রচারিত 
হয়। তিনি বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কন্যার বিবাহ ব্যয় বহন 
করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; প্রতিবৎসর ত্রয়োদশটা 
বাংদরিক পার্ধণ করিতেন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়া তাহার বন্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিলে, তিনি শেষ জীবনে 
কষ্ট গাইয়াছিলেন। তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন 
পুণাভূমি ৬ বারাণদীধামে অতিবাহিত করেন। তথায় গমনের পূর্বে 
ভিনি তাহার বৃ বাটা বিক্রয় করেন) এক্সণে উহা গাঙ্গুলীদের হইয়াছে। 
তাহার কাটাপুকুর ও শ্তামপুকুরের তূদম্পত্তি নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
নামক জনৈক ক্রাহ্মণের তত্বাবধানে দিয়া যান; অধুনা! তাহার বংশধরগণ 
উপভোগ করিত্রেছেন। অতঃপর দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ তীয় ভোষঠ 
পুত্র কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়া ৬ বারাণমীধাম গমন করেন।: তথায় 
তিনি কয়েক বংসর বাস করিয়া ১৮০৬ খুঃ জীবনলীলা সমাপন করেন। 
তাহার চারি পুত্র-কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রদিকলাল ঘোষ এবং 
ঢুই কন্যা!) তন্মধো প্রথমা কন্তা ভগবতী দাসীর সহিত বাগবাজার নিবাসী 
নিধুরাম বস্তুর গৌত্র জগন্নাথ বন্ুর বিবাহ হয়। 

দেওয়ান শ্রীহরির জোস পুত্র কাশীনাথ ঘোষ ৬ বারাণদীধামে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। 

দেওয়ান ্রীহরির মধ্যম পুত্র বিশ্বনাথ ঘোষের এক গু ভৈরব 
বোধ মৃজধাপুরে গবর্ণমেন্ট অফিসে বছ দিবস কর্ম করেন। তিনি ত্রিশ 
বসব মাত্র বন্নসে একমাত্র শিশুপুত্র বেণীমাধবকে রাখিয়া গতান্ 
হ্ন। | | 


কলিকাতা--ঘোষবংশ। ১১৭ 


৬ বেণীমাধব ঘোষ। 


বেণীমাধৰ ঘোষ তীয় মাতুল চোরবাগান নিবামী আননাচন্ত্র ব্থুর 
দ্বারা প্রতিপালিত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা! করেন; অধিকস্ত 
পারস্ভাষাও জানিতেন। চাষাধোপাপাড়া নিবাসী তারা্টান বন্ধুর 
কন্তার সহিত তাহাঁর গ্রথম বিবাহ হয়। . সেই পত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়- 
বার ঠনঠনিয়ার বরঞ্চ সরকারের কন্তাকে বিবাহ করেন। বেলীমাধব 
পিল্‌ ব্রেরী কোম্পানীর বাজার সরকারের কার্য করিতেন। সেই কর্দে 
তিনি অর্থশালী হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। 
বেণীমাধৰ ঘোষ মৃত্যুকালে ছুই পুত্র চন্দ্রনাথ ও যোগেন্্রনাথকে রাখিয়া 
যান। কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনীথ ঘোঁধ চোরবাগানে বাস করেন। তিনি 
বালাকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। প্রেস্‌ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞত। 
ছিল। “প্রেসিডেন্সী প্রেদ্‌” নামে তিনি একটি মুদ্রীবন্ স্থাপন করেন। 





৬ হরলাল ঘোষ। 


দেওয়ান শ্রীহরির তৃতীয় পুত্র হরলাল ঘোষের এক পুত্র ভোলানাথ 
ঘোষ আলিপুর মুন্সেফ্‌ কোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে 
একটা বাটা ভ্রয় করেন) তথায় তাহার বিধবা পড়ী বাদ করিতেন। 
তাহার একমাত্র পুত্র সথধ্যকুমার ঘোষ লগ্ন মিশনারী স্কুলে অধায়ন কালে 
্বীষটধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজীভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। সূর্ধযকুমার 
ঘোষ বিস্চীকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার বংশধরগণ অধুনা, 
ুষ্টধর্মীবনম্বী। | 


১১৮  ভারত-গোরব। 


৬ রূসিকলাল ঘোষ। 


দেওয়ান শ্রীহরির কনিষ্ঠ পুত্র রসিকলাঁল ঘোষের সহিত বাগবাজারের 
সুগ্রসিদ্ধ রামচরণ সোমের এক কন্ঠার বিবাহ হয়। পিতার জীবিতকা'লে 
কৈশোরে রূদিকলাল ঘোষ জলাতঙ্ক রোগে মানবলীলা. সমাপন করেন। 
তাঁহার সহধর্মিণী হরনুন্দরী দামী সহমরণে গমন করেন। রমিকলালের 
তিন পুত্র কেদারেশ্বর, মুক্তিশ্বর, ভূবনেশ্বর এবং কন্তা! তারাসুন্দরী দাসী 
দিমলা নিবাধী তারিণীচরণ সরকারের সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে 
ভাঁরাহুন্দরী গতান্ হন। 


৬ মুক্তিশ্বর ঘোষ। 


র্িকলালের মধ্যম পুত্র মুক্তিশ্বর ঘোষ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। 
তিনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। চতুদ্দিশ বদর বয়সে পিতামহ 
শ্রীহরির বন্ধু ডাক্তার কাম্বারল্যাণ্ড সাহেবের সহিত কলিকাতা! ত্যাগ 
করিয়া উড়িম্যা গমন করেন। ডাক্তার সাহের তাঁহাকে নিজবায়ে ডাক্তারী 
অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব উড়িষ্যা পরিত্যাগ সময়ে 
বঙ্গোপসাগর তীরে ৬ পুরীধামে তাছাকে একটি সুন্দর বৃহৎ “বাঙ্গালা” 
দিয়া যান। .মুক্তিশ্বর কটক ওষধালয়ে কিছুদিন কর্মা করিয়া পুরীর 
হাসপাতালে বদলি হন। তথায় তিনি সুখ্যাতির সহিত প্রায় ৩৫ বৎসর : 
কার্য করিয়াছিলেন। তিনি বন্ু টক আহার ও অর্থদান করিতেন) 
তজ্জন্ত খণগ্রস্ত হন। অবশেষে ডাক্তার কাম্থারল্যাও প্রদত্ত বাঙ্গাল! 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন। তিমি ৬ পুরীধামের “রামচণ্ডী” মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণের পর আত্মীয় শ্বজন কর্তৃক 


কলিকাতা--ঘোষবংশ। ১১৯ 


ঘন হইয়া" বর্দমান জেলার অন্ত কুীন গ্রামে ১৮৬৮ খঃ তাহার 
জনৈক আত্মীয় গোলকচন্ত্র মিংছের বাঁটাতে একটি ওধালয স্থাপন 
করেন। তিনি দানশীলতার জন্য পুত্র কন্তার ভরণ গোষদীর্থে কিছুই 
রাখিয়া যাইতে গারেন নাই। তিনি মস্ত ভাষা কথকচিং শিক্ষা 
করেন। ১৮৬৯ ৭ৃঃ ওর] জানুয়ারী মুক্ি্র ঘোষ মুক্তি করিয়াছেন 
র্দমান জেলার অন্তত বেনাপুরের রাধাগোবিন বনু চৌধুরীর গ্রথমা 
কন্ঠার মহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তীহার গাঁচ পুত্র--লোকনাথ, 
প্রথনাথ) চততীচরণ, ব্ৈলোকানাথ ও পুর্ণ ঘোষ। তন্মধো ভৃতীয় 
পূব শ্রীৃ্ত চণতীচরণ ঘো বর্তমান। 


ুকতশ্বরের জোট্ঠপু্ লোকনাথ ঘোষের সৃছিত শ্যামপুকুর নিবাসী 
পান বসুর পুত্র কালীচরণ বব একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কালী 
চরণ একজন য্ান্ত বাক্তি ছিলেন। লোকনাথের পুত শ্রীযুক্ত আষ্ততোষ 
ঘোষ। 

্িষ্বরের মধ্যম গুত্র চতভীচরণ ঘোষের সহিত চব্রিশ পরগণার 
অন্তর্ভত জগদ্ল গ্রামের স্বুগ্রমদ্ধ সেনবংশীয় গৌবিনদচরণ সেনের এক 
নার কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত শ্রবুক্ত গণ্তপতি ঘোষ। 

রমিকলানের কনিপত্ ষনশবর ঘোষের দুই গু) তনাধ কনি্ 
যুক্ত বিহারী ল্লাল ঘোষ জীবিত আছেন। 


কলুটোলা শীলবংশ | 


কলিকাতা কলুটোলার স্্রদিদ্ধ শীলবংশ জাতিতে স্বর্ণবণিক। 
ইহারা বনু দিবস হইতে দান ধর্মের জন প্রথ্যাত। এই বংশের চৈতন্ত- 
চরণ শীল একজন মধাবিত্ত ও বন্ধ বাবসারী ছিলেন। তিনি কলুটোলায় 
বাস করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কণা হইয়াছিল 


৬ মতিলাল শীল। 


চৈতন্যচরণের পুন্র স্বনামখ্যাত মতিলাল শ্রীল ১৭৯১ খৃঃ কলুটোলায় 
জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বংমর বয়ঃ ক্মকালে মতিলালের পিডৃবিয়োগ 
হয়। তিনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিষ্যারস্ত করেন। 
বাঙ্গালা লিখন প্রণালী এবং শুতঙ্করের অঙ্ক প্রণালী তিনি হুনাররূপে 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮*৯ খু; তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার 
কিছুদিন পরে তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সহিত বৃন্দাবন, জয়পুর গ্রভৃতি উত্ু্ 
পশ্চিম দেশীয় অনেকগুলি তীর্ঘস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক "কলিকাতায় 
্রত্যাগমন করেন। ১৮১৫ খু; কলিকাতা ফোটউইলিয়ম ছর্ে 
প্রথমে একজন সামান্ত কেরাণি এবং তৎপরে" গুদাম. সরকারের 
কর্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ণ করিতে করিতে ১৮১৯ খুঃ বোতল ও 
কর্কের ব্যবসায় আরস্ত করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। ১৮২০ খুঃ হুর, 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কয়েকটি ইউরোপীয় সওদাগর অফিসের মুংসুদ্দির 
কর্ম করিতে আরম্ত *করেন। বিলাত হইতে কোম্পানীর যে সকল, 
দ্রব্যাদি জাহাঞ্জে করিয়া কলিকাতায় আসিত, তাহ! বিক্রয় করিয়া 


কলিকাতা_-শীলবংশ। ১২১ 


দিতেন এবং এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি বিলা্ত যাইত তাহাও ক্র 
করিয্জা দিতেন। ইহাতে তাহার বিলক্ষণ সন্মান ও যথেষ্ট লাভ হইত। 
জমাগত নয় বসর কাল এই কার্ধ্য করিয়া মতিলাল বিলক্ষণ ধনবান 
হইয়াছিলেন। ১৮২৮ থুঃ তিনটা ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধাক্ষ 
নিষৃক্ত হন এবং ইউরোপীয় অন্ান্ত দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
এইরূপে মতিলাল প্রভূত সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠেন। যখন কুঠিওয়ালা 
সাহেবদিগের কার্ধা বন্ধ হইয়! যায়, সেই সময় স্মিথৃসন্‌ সাহেবের কলি- 
কাতার গঙ্গাতীরবর্তী একটি ময়দার কল তিনি ক্রয্ন করেন। সেই 
কল অগ্তাপি কলিকাতায় বর্তমান) অধুনা জনৈক ইংরাজ ভাড়া লইয়! 
তাহার কাধ্য পরিচালন করিতেছেন। যখন চতুর্দিক হইতে মতিলালের 
অঙগঅ অর্থ আসিতে ছিল, সেই সময় তিনি ভাড়াটায়া বাটা প্রস্তুত 
করিবার জন্য কলিকাতা ও তৎপার্শবব্তী অনেক ভূখণ্ড ও গৃহাদি 
ক্রগন করিয়াছিলেন। অতঃপর শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্তে . তিনি 
১৮৪২ খু; কলিকাতী! স্থুরতিবাগানে “্শীলম্‌ ফী কলেজ” নামে একটি 
বিষ্তালয় স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন মাসিক একটাকা! মাত্র 
ছিল; পরে ইহা অবৈতনিকরূপে পরিণত হয়। এই কলেজে মামিক 
প্রায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইত। অধুনা ইহা "্মীলদ্‌ ফী স্কুল” নামে 
পরিচিত। এই বিগ্ালয় চিরস্থায়ী করিবার জন্ত মতিলাল বু অর্থ 
মূলধনরূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৭ থৃঃ পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের 
বেলঘরিয়া ষ্রেশনের সন্ধ্িকট একটি অতিথিশানা! স্থাপন করেন; তাহার 
এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয় দিয়া গিয়াছেন যে, প্রায় চারিশত নিরাশ্রয় 
দরিদ্র ব্যক্তি অগ্যাপি গ্রতিপালিত হইয়া থাকে । ১৮৫৫ থুঃ দেশহিতৈষী 
খ্যাতনাম! রাজেন্ত্রলাল দত্তের উদ্ভোগে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ 
সংস্থাপনকল্পে মতিলাল তীহার রিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্ত তিনি বিস্তৃত তৃখণ্ড দান করেন; তজ্জন্য 
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ঠাহার নামে একটি ওয়ার্ড নির্শিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গৌরচন্দর শীল 
একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। পুত্র না থাকায় মৃত্যুকালে আপনার 
এক কন্ঠাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকাঁরিণী করিয়া যান। সেই কন্তা 
অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতিশীলের উপর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
মমর্পিত হুইয়াছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় এ বিষয় হইতে মুলধন 
লইয়। নিজে বাবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবারের 
দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়৷ তাহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি যে শ্রিথ্সন্‌ হোল্ডস্ওয়ার্থ সাহেবের নিকট 
কম্ম করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন, সেই সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার 
পড়ী অসহায় হইয়া অনেক দিন এই দেশে ছিলেন। মতিলাল, 
তাহার ছুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় 
করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে পর, মতিলাল 
তথায়ও টাকা পাঠাইয়। দিতেন। তাহার জোট পুল্রের বিবাহের সময় 
কলিকাতার দেওয়ানী জেলের বন্দীদিগের মুক্তির জন্য বু অর্থ প্রদান 
করেন। মতিলাল পূর্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ সদ্য়ী ছিলেনু ; কিন্তু একটি 
পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। তিনি মিষ্টভাধী ও বিনয়ী ছিরেন। 
তাহার অদ্ভুত বিষয় বুদ্ধি ছিল। কলিকাহার তৎকালীন প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ তীহার পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। জাতীয় ধরে 
গ্রতি তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আচার ত্র স্বধ্মৃত্যাগীর প্রতি ' 
অত্যন্ত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। দরিদ্রের ছুঃখ দেখিয়। দুঃখ 
মোচনে বিমুখ হইতেন না । পরোপকার তাহার ব্রতম্বরূপ ছিল। 
কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা! করিবার 
জন্য তিনি প্রাণপঠী চেষ্টা করিতেন।. যাহা বলিতেন কদাপি তাহার 
অন্যথ। করিতেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলবতী 


কলিকাতা-_-শীলবংশ। ১২৩ 


ছিল। তিনি বিলাদী ছিলেন না। সততার জন্য জনসাধারণ ফলেই 
তাহাকে তক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রীতিমত শিক্ষা করেন নাই, কিন্ত 
সর্বদা ইংরাজদিগের সহিত থাঁকিতেন বলিয়া কার্য্যোপযোগী ইংরাজী 
লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। খণদান হইতেই তাহার 
ভূমাধিকারের সুত্রপাত হয়। এক্ষণে তাহার বংশধরগণের যত্বে জমিদারী 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।" মতিলাল কেবল আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম 
ও যত্র দ্বারাই উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার সংকর্মদারা 
লোকের উপকার করিয়া আপনার নাম চিরম্মর্ণীয় করিয়া গিয়াছেন। 
অতঃপর ১৮৫৪ খুঃ ২০শে মে স্বীয় গ্রতিষ্িত গঙ্গাতীরবন্তী বাধাঘাটে 
স্প্রদিদ্ধ বণিকপ্রবর মতিলাল শীল মহোদয় মানবলীলা সম্ঘরণ করিয়া- 
ছেন। অষ্টাদশ বসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা স্ুরতিবাগান নিবাসী 
স্বর্গীয় মোহনটাদ দে মহাশয়ের কন্তার সহিত মতিলালের বিবাহ 
হইয়াছিল। তাহার পাঁচটা পুত্র হীরালাল, চুনিলাল, পান্নালাল, গোপাল- 
লাল ও কানাইলাল শ্রীল; এবং পাঁচটা কন্তা-তীহারা সকলেই 
নৎপাত্রে প্রদত্তা হইয়াছিলেন। মতিলাঁলের এক কন্তা শ্রীমতী রাজরাণী 
দামী চাদনী হাসপাতাল ফণে দশ সহস্র টাকা দাঁন করিয়াছেন । এক্ষণে 
মতিলালের বিপুল সম্পত্তি পুক্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। 
দানশীলতায় তাহার! পিতৃনাম অনেকাংশে অন্ন রাখিয়াছিলেন। পুক্রগণ 
কেহই এখন জীবিত নাই। 


৬ হীরালাল শীল। 
মতিলালের জোট পুত্র হীরালাল শীল মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় স্্ট- 
শালার সহিত সংলিপ্ত। কলিকাতার ধর্মতলার বাঞ্জারটা পূর্বে হ্ীরা- 
লালের ছিল; ভূতপূর্ব মিউনিসিপাল কমিশনার হগ্‌ সাহেব বাঁহীছুর 
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মিউনিসিপাল বাজার সংস্থাপনকালে গ্রভৃত অর্থ ব্যয়ে উহা ভ্রয় করেন। 
বিবিধ অনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি উদার হৃদয় ও. 
লোকবংসল পুরুষ ছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি যথেষ্টখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন। 


সপ 


৬ চুনীলাল শীল। 


মতিলালের মধ্যম পুত্র চুনীলাল শীল সামাজিক বিষয়ে উদার মতাবজস্থী 
ছিলেন। তিনি স্বভাবত তীক্ষ বুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
তিনিও পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকাঁধ্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত বিলাসী ও অপব্যয়ী ছিলেন। তিনি উইল করিয়া গঞ্চাশ 
হাজার টাকা মেডিকেল কলেজের “ফিভাঁর” হীপাতাঁলে দান করিয়া যান। 





৬ পান্নালাল শীল। 


মতিলালের তৃতীয় পুত্র পান্নালাল শীল বাণিজ্য ও পরে জমিদারী 
ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভিনি সাধারণ হিতকর. 
কার্ধোর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । দয়াদাক্ষিণো ও দানশীলতায় স্বীয় 
মহান্ুভবতার পরিচয় পদে পদে প্রদর্শন করিতেন।. তিনি যেরূপ অর্থ- 
শালী ছিলেন, অর্থের স্ধায় জন্য তদ্রপ বিখ্যাত ছিলেন। রাজমকাশে 
তাহার" গ্রভৃত সম্মান ছিল। ১৯০২ খুঃ পান্নালাল শীলের মৃত্যুর পর, 
তষ্টযু পুত্র প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত মাণিকলাল শীল মহাশয় “এন্বাট 
ভিন্টার” নামক হাসপাতালের সহিত পিতার নামে একটি ওষধালয় প্রতিষ্টা 
করিধার জন্য দশ সহজ টাকা দান করিয়াছেন। 
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« থোগাললান শীল। 


মতিলালের চতুর্থ পুত্র গোগাললাল শীল ক্িকাতা| সহরের একজন 
খনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শান তরান্নণপ্ডিতগণের যথেষ্ট আন্নকৃলা 
করিতেন। বিদেশীয় ও দেশীয় সমাজে ভিনি ধনী ও তীকষ বিষ বুদ্ধি 
পন বয় নমানিত হইতেন। স্বীয় গৌপালনাল নীলের মক্পতির 
মূল্য এক্ণে একঘটি রন্ষ টাকা। তাঁহার ছুই পতী- প্রথমা গরী শ্রীমতী 
নয়নমন্ুরী ও দ্বিতীয়া পরী শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী । নযনম্রী স্বামী 
কর্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্তা হইয়াছিলেন। পরে সংসার যাত্রা নির্কাহার্থে 
মানিক ?৫০২ টাকা পাইবার জন্য ১৮৯৩ খৃঃ এক নালিশ করিয়া 
ছিলেন) বিংশতি বংমর পরে ১৯১৩ খু নযনম্রী দাদী এ টাকার 
ডিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


পপ 


৬ কানাইলাল শীল। 
মতিলালের কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলাল শীল নীরবে দেশের ও দশের 


দেবা করিতেন। ভীহার অর্থানকুল্যে অনেক সানষ্ঠান সুপ 
হইয়াছে। ও 


বড়বাজার মন্লিকবংশ। 


কলিকাতি! বড়বাজারের এই ন্ুগ্রসিদ্ধ দানশীল বংশের উপাধি দে ্ 
মোগলদিগের নিকট হইতে “মল্লিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা জাতিতে 
সুব্বণিক। | 


৬ বনমালী মল্লিক ৷ 


এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ বনমালী মন্লিক ১৫৫৬ খুঃ হুগলী 
জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর পশ্চিম অপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী 
নদীর পূর্বতীরে কীচড়াপাড়া নামক গ্রামে হার কিঞ্চিৎ আবাদ ভূি 
ছিল) উহার সহিত তিনি একটি থাল খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অগ্ঠাপি 
“মল্লিকের খাল” নামে প্রমিদ্ধ। বনমালী একজন বদান্য পুরুষ ছিলেন। 
নদীয়া জেলায় তিনি একটি অতিথিশালী স্থাপন করেন। বনমালী মন্লিক 
১৬০৮ খুঃ লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র গোত্র 
কৃষ্চদাস মল্লিককে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। 





৬ কৃষ্ণদাস মল্লিক। 
কৃষ্দাস মল্লিক ১৬০১ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী নদীর 
অরবর্তী বন্পভপুরে একটি মন্দির প্রতিষ্টা এব ত্রিবেণীতে একটি অতিথি- 
শারা স্থাপন করেন। তিনি একজন উন্নতমন! ও উৎমাহী পুরুষ 
ছিলেন। ১৬৮০ থৃঃ কৃষণনাস মন্লিক জীবনলীলা লমাপন করেন। তিনি 


কলিকাতী-__মল্লিকবংশ। ১২৭ 


মৃত্যুকালে তিন পুত্র রাজারাম, প্রাণবন্লভ ও কালিচরণ মল্লিককে রাখিয়া 
যান) তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কালিচয়ণের সন্তান হয় নাই। 


৬ রাজারাম মল্লিক । 


কষ্চদাসের জো্ঠ পুত্র রাজারাম মন্লিক ১৬৩৬ খু জন্মগ্রহণ করেন। 
তিমি বাঙ্গালা, উর্দ. ও পারন্ত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। ১৭৯২ ধুঃ 
রাজারাম মল্লিক মহাপ্রস্থান করেন! তিনি মৃত্যুকালে ছুইপুত্র দরপনারায়ণ 
ও সন্তোষকুমার মল্লিককে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে কনিষ্টের সন্তান. 
হয় নাই। 


৬ প্রাণবল্লত মল্লিক | 


কষ্দাসের মধ্যমপুত্র প্রাণবন্নভ মল্লিক ১৬৩৯ খঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুন্র স্ুখদ্বেব মল্লিককে রাখিয়া! যান। 
_. স্ুখদেব মল্লিকের আট পুত্র) তন্মধ্যে হরিরাম, যাদবচন্ত্র ও বিনোদ- 
বিহারী মল্লিক পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 

জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম মল্লিক রায় রায়ান্‌ ১৭০৭ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর অধীনে ঢাকার এজেন্ট ছিলেন। তাঁহার, 
কোন সন্তানাদি হয় নাই। 


৬ দরপনারায়ণ মল্লিক ।, 


- ক্কাদারামের 'জোষ্ঠ' পুর নার ম্লিক ১৬৭ ২ খু িবেণীতে 
ভূমিষ্ঠ হন? তিনি বদান্ত ও ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন 1৮ বারীশিনী: 


৯২৮ . ভারভ-গৌরব। 

ধামে, নদীয়া ও হুগলী জেলায় তিনি অনেকগুলি অতিথিশালা ও মন্দির 
স্থাপন করেন। মুসলমানদিগের উৎগীড়ন হইতে রক্ষা গাইবার জনত 
তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা স্খদেব মল্লিকের সহিত ১৭৩ খুঃ তিনি প্রথমে 
কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। দর্পনারায়ণ মল্লিক ১৭৪* থ্‌ঃ মৃত্যু- 
কালে একমাত্র পুত্র নয়ানটাদ মন্লিককে রাখিয়া যান। 


৬ নয়ানঠাদ মল্লিক । 

নয়ানটাদ মল্লিক ১৭১* থুঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বারা- 
ণসীধাম, মাহেশ ও অন্ঠান্ত স্থানে তিনি অনেকগুলি মন্দির ও ধর্মুশালা 
স্থাপন, বঙ্গদেশের নানাস্থানে পুষ্ষরিণী খনন ও ৬ ৮ 
একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। হীটবিশ। গণা 
ও নদীয়া জেলায় তিনি কয়েকখানি জমিদারী করেন। ১৭৭৭ খুঃ 
নয়ানাদ মল্লিক লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পু্র গৌরচরণ, 
নিমাইচরণ ও রাধাচরণ মল্লিককে রাখিয়া যান। তাহারা তিন সহোদরে 
পিতার শ্রান্ধ উপলক্ষে বছ অর্থ বায় করেন। কনিষ্ঠ রাধাচরণের কোন, 
পুত্র সন্তান হয় নাই। ৃ 


০০০ 


৬ গৌরচরণ মল্লিক । 


নয়ানঠাদের জোষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ মষ্লিক কনিষ্ঠ নিমাইচরণের সহিত 
একত্রে কাচড়াপাড়ায় একট মন্দির নির্াণ করেন। তাহার চারি পুত্র 
বিশ্বস্তর, রামলোচন, জগমোহন ও রূপলার ময্লিক । | ূ 
গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্্তর' মল্লিক. বদান্ততার জগ্য গ্রসিন্ 
হইযাছিলেন। উন এজ 


কলিকাতা--মল্লিকবংশ। ১২৯ 


গৌরচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রূপলাল মল্লিক সরল হৃদয় পুকষ ছিলেন। 
তাহার চারি পুত্র প্রাণ, শ্রীরৃষ্ নবকুমার ও শ্ঠামাচরণ মল্লিক । 
তাহারা সদনুষ্ঠানের জন্ত প্রিদ্ধ ছিলেন। *গপ্ত বৃন্দাবন” নামে প্রখ্যাত 
সাতটী পু্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা উহা শ্ঠামাচরণের পুত্র নন্দলাল 
মঙ্সিকের বংশধরগণের অধীন। ডিউক্‌ অব্‌ এডিনবার্গের শুভাগমনকালে 
১৮৬৪ খুঃ স্বদেশবাদীগণ কর্তৃক তথায় অত্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল ; 
রাজদম্পতী সেই উদ্যান ও পুষ্করিণী দেখিয়া গ্রীত হইয়াছিলেন। 


সপে 


৬ নিমাইচরণ মল্লিক । 


নয়ানাদের মধ্যম পুত্র নিমাইচরণ মল্লিক ১৭৩৬ থৃঃ বড়বাজারে 
তৃমিষ্ট হন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও গারস্ত ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন। 
তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। নিমাইচরণ 
পিতার নিকট প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হন। তিনি বল্লভপুরে 
একটা মন্দির স্থাপন এবং ভ্রাতা গৌরচরণের সহিত একত্রে কীচড়াপাড়ায় 
্রীশ্ীুষ্ণরায় জীউর অট্টালিকা নির্মাণ করেন; অধিকন্ত এ নকল কীত্ডি 
রক্ষার জন্য তংকালীন স্বুপ্রিম কোটে বনু অর্থ দিয়া বান। চৈতন্তমঙ্গল 
গীত, পুরাণ, তুলট ইত্যাদি অনেক গুলি ধর্ম কর্শে বছ অর্থ বায় 
করিয়াছিলেন? সেই সময়ে তরাহ্মণ, গোস্বামী প্রভৃতিকে মুক্তী, স্বর্ণ হার, 
রৌপ্য রেকাৰ ও অন্তান্ত মৃল্যবান্‌ দ্রব্য দান করেন) এবং বহু সংখ্যক 
দবিদ্রকে পরিতোধদহকারে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি ৬ সিং হব 
দেবীর পুজার সময় কলিকাতার ছোট আদালতের অনেক দেওয়ানী 
আদামীকে অর্থনবারা অব্যাহতি, করিতেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার 
গল্লাবিষণু মল্লিক এবং রম মরি তু্দীকে বিবাহ করেন। গল্লাবিষু 
মল্লিক, নরসিংহ মঙ্লিকের পিতামহ এবং রামক মষ্লিক, চোরবাগানের 


০ 


১৩০ ভারত-গৌরব। 


রাজা রাজেন্ত্রলাল মল্লিকের পিতামহ ছিলেন। ১৯৮*৭ খঃ নবেম্বর মাসে 
৭১ বত্সর বয়সে নিমাইচরণ মল্লিক ভবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যু- 
কালে তিনি প্রায় তিন ক্রোর টাকার উপর রাখিয়া বান) এতদ্বযতীত 
ভুসম্পত্তি ও কয়েক খানি তালুক ছিল। তাঁহার ছুই কন্যা এবং আট 
পুত্র রাষগোপাল, রামরতন, রামতন্, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, 
স্বরূপচন্ত্র ও মতিলাল মল্লিক । 

নিমাইচরণের জোগ্ঠপুভ্র রামগোপাল মল্লিক ১৭৬৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ধাশ্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮২৫ থৃ$ তিনি 
্রীশ্রীরাধাগোবিনন জীউ নামে এক কুলদেবতা স্থাপন করেন। রামগোপাল 
অনেকের বিবাদ সিটাইয়! দিতেন এবং তাহা উভয় পক্ষই গ্রহণ করিত। 
১৮৩* খুঃ তিনি ধশ্মসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৩৩ থুঃ রাম 
গোপাল মল্লিক মৃত্যুকালে বীরচরণ ও আদিতাচরণ মল্লিক নামে দুইটা 
পুত্র রাখিয়া বান। ূ 
- নিমাইচরণের দ্বিতীয় পুর. রামরতন মল্লিক, তাহার পুত্র পীতান্বরের 
বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন। সেই সময়ে কলিকাতার স্থানীয় একটি 
রাস্তা, গোলাপজলে সিক্ত করাইয়্াছিলেন। ১৮১০ খ্‌ঃ তিনি অনেক 
টাকার বস্ত্র ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দান করেন। লবণের একায়ন্ত 
বাণিজ্যে তিনি বছ অর্থ অপবায় করিয়াছিলেন। ১৮৪১ থঃ রামরতন 
মল্লিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। : 


ূ ৬ রামতনু মল্লিক। 
 'নিমাইচরণের তৃতীয় পুত্র রামতন্থ মল্লিক সৎকাধ্যের জন্য প্রসিদ্ধি 


লাভ করেন। ১৮৫৩ থুঃ তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুত্র রমানাথ ও লোক- 
নাথ মল্লিককে রাখিয়া যান। এ, 


২৯ 


কলিকাতা --মল্লিকবংশ। ১৩১ 


'রামতঙগর জোস পুত্র রমানাথ মল্লিক ১৮৬৫ খুঃ গতান্থ হন। তিনি 
মৃত্যুকালে তিন পুক্র- কালীচরণ, ভগবতীচরণ ও বিনোদবিহারী ম্লিককে 
রাখিয়া যান। | 

ভগবভীচরণ মল্লিক চবিবশ পরগণার আবৈতনিক মাজিষ্টেট ছিলেন 
১৮৭৭ খঃ ১লা জানুয়ারী মহারানী ভিক্টোরীয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী” 
উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি 'একথানি সম্মানহ্চক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 
ইইয়াছিলেন। 

নিমাইচরণের চতুর্থ পুত্র রামকানাই মল্লিক অঠিফেন্‌ ব্যবসায়ে অনেক 
ক্ষতি করেন। ১৮২৭ খুঃ ২রা আগষ্ট তিনি কালগ্রাদে পতিত হন। 
তাহার পোত্র__গঙ্গানারায়ণ, নকুড়চন্দ, ধনগ্জয়, শ্যামঠাদ ও নরমিংহচন্্ 
মল্লিক। 


৬ রামমোহন মল্লিক | 


নিমাইচরণের পঞ্চম পুত্র রামমোহন মল্লিক ১৭৭৯ খঃ অক্টোবর মাসে 
বড়বাজারে ভূমিষ্ট হন। তিনি সংস্কৃত) বাঙ্গালা, পারস্ত ও উদ ভাষায় 
শিক্ষিত এবং যংসামান্ ইংরাজী ভাষাও জানিতেন। তিনি একজন 
প্রসিদ্ধ বেনিয়ান ছিলেন এবং বহু অর্থ উপাজ্জন করেন। অধিকন্তু পিতার 
নিকট ও অনেক সম্পন্থ প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপুরুষগণের শ্ঠায় দাতব্য কার্ধ্ের 
প্রতিও লক্ষ্য ছিল। তিনি পালাক্রমে কুলদেবী ৬ সিংহ্বাহিনী দেবীর 
পৃজা অতি সমারোহে সমাপন করিতেন। সেই সময় কলিকাতা ছোট 
আদালতের দেওয়ানী বন্দীগণকে মুক্ত করিতেন। ১৮৪৩ খঃতিনি 
অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উহী তিন 
আসকাল হইয়াছিল; তছুগলক্ষে ব্রাহ্মণগণ মুক্তার হার, রৌপ্য রেকাব, 
বন শা প্রসূতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃঃ সাধারণের উপকারার্থে হুগলী 


১৩২ ভারতংগৌরর। 


সেতুর নিকট তিনি একটি স্বানঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘাটটা 
মিউনিসিপাল ভূমির উপর নিশ্শিত হওয়ায়, তিনি ক্লাইৰ টে স্বীয় ভূমি 
বদল দিয়াছিলেন। এই ঘাট তাহার পিতা৷ নিমাইচরণ মল্লিকের নামে 
উৎমর্গ হয়। তিনি নির্ম্গ চৰিত্র ও ব্দান্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি. 
জ্যোতিষ শান্তর শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুত্রগণের বিবাহে তিনি বু অর্থ 
ব্যয় করেন। ১৮৬৩ থুঃ ১৭ই ডিসেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে রামমোহন- 
মল্লিক গরলোকগত হন। তাহার এক কন্তা এবং পাঁচ পুত্র-_দ্বারকানাথ, 
তারকনাথ, প্রেমনাথ, ভোলানাথ ও হরনাথ মল্লিক। তিনি মৃত্যুকালে 
তিন পুত্র তারকনাথ, প্রেমনাথ ও ভোলানাথকে রাখিয়া যান। তাহারা! 
পিতৃশ্রান্ধে অনেক টাকা ব্যয় করেন। 

রামমোহনের জোষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ মল্লিক পিতার জীবিতকালে 
১৮৫৮ ৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অটলবিহারী মল্লিককে পোস্পুত্ 
গ্রহণ করেন ' 

'রামমোহনের দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ মল্লিক ১৮৬৬ খুঃ গতান্তু হন।। 
তিনি মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ব্রজনাথ, যছুনাথ, বৈকুষ্ঠনাথ, বরেন্ত্রনাথ ও 
দেবেন্নাথ মলিককে রাখিয়া যান। 


৬ প্রেমমাথ মল্লিক। 


রামমোহনের তৃতীয় পুত্র প্রেমনাথ মল্লিক ১৮১৪ থুঃ নবেস্বর মাসে' 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহার চতুর্থ ভ্রাতা ভোলানাথের সহিত 
একযোগে শ্রীস্রীঞ্জগন্ধাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন পাকশালার সংস্কার করাইয়া 
দিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে একত্রে ৬ বৃন্দাবনধামে গোবর্ধন ধরেসের 
নিকট হইতে .একটি প্রস্তর নির্শিতি ব্রিতল কুগ্ীবাটা ক্রয় করেন।, 
গ্রেমনাথ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং অনেক সময় পুজা, আফিকে.. 


কলিকাতা-_মল্লিকবংশ। ১৩৩ 


ব্মতিবাহিত করিতেন। তাহার তিন পুত্র গ্রসাদদাস, নৃতালাল ও 
নুলাল মল্লিক । 

জোষ্ঠ পুক্র গ্রসাদদাস মল্লিকের উদ্ভোগে “ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাব” 
নামে একটি সমিতি প্রতিষিত হয়। তিনি বছ বৎসর উহার সম্পাদক 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। 

রামমোহনের চতুর্থ পুত্র ভোলানাথ মল্লিক ১৮১৬ থৃঃ ডিসেম্বর মাসে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত 
ছিলেন। অধিকন্তু বঙ্গভাঁষায় পদ্ধ রচনা! করিতে পারিতেন। তিনি 
দয়ালু ও দাতা ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র বলাইচীদ মল্লিক অতি 
সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। 

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরনাথ মল্লিক ১৮৪৮ থুঃ পিতার জীবিত- 
কালে মানবলীলা নন্বরণ করেন: তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুক্র তুলসীদাস 
ও মহেশদাস মন্লিককে রাখিয়া যান। 

নিমাইচরণের যষ্ট পুত্র হীরালাল মল্লিক অকালে বৃন্তভ্যুত 'হন। 
ঙ্নমনি, জয়মনি, অপূর্ণা ও নবীনকুমারী নামে চারি কন্তা রাখিয়! 
বান। তন্মধ্যে গ্রথমা কন্ঠার সন্তান না হওয়ায় তিনি একটি পোষপুত্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়া কন্ঠার দুই পুন্র-_হরিদাম দন্ত ও 
সিংহীদাস দত্। | 

নিমাইচরণের সপ্তম পুত্র ম্বরূপচন্র মল্লিক ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 
নুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ছুইথানি বাঙ্গালা উপন্াস প্রণয়ন করেন। 
১৮৪৮ থৃঃ মৃত্যুকালে তিনি ছুই পুর নৃত্যানন্দ ও চৈতন্তচরণকে রাখিয়া 
যান। ১৮৭৫ খুঃ কনিষ্ঠ পুত্র চৈতন্তচরণ মল্লিক মৃত্যুর সময় এক পোস্ত 
পু যোগেন্ত্রনাথ মঞ্লিককে রাখিয়া যান। 


১৩৪ ভারত-গৌরব। 


৬ মতিলাল মল্লিক ৷ 


 নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুভ্র মতিলাল মল্লিক ৬ বুন্দাবনধামে একটি 
কুঞ্জবাটা নির্ধাণ করাইয়াছিলেন; তথায় প্রীশ্রীরাধাশ্তাম জীউ বিগ্রহ 
প্রতিষ্টা করেন। তিনি একজন ধার্মিক ও নিষ্টাবান পুরুষ ছিলেন। 
পুরাণ পাঠের সময় ও ৬ সিংহবাহিনী দেবীর পুজার সময় তিনি বনু 
অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৪৬ থ্ঃ মতিলাল মল্লিক মৃত্যুকালে পোয্যপুত্র 
যছুনাথ মল্লিককে রাখিয়া! বান। মতিলালের বিধবা গনী মাহেশে 
একটি কুঞ্জবাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; তথায় বহু দরিদ্র বাক্তি 
প্রতিদিন আহার প্রাপ্ত হয়। 


৬ যছুনাথ মল্লিক। 


মতিলালের পোষ পুত্র বছুনাথ মল্লিক কলিকাতার একজন খ্যাতনামা 
বাঞ্জি ছিলেন। ১৮৭৪ থুঃ জননীর তুলট ও পুরাণ উপলক্ষে তিনি বু 
অর্থ বায় করেন। তিনি মাহেশে একটি কুপ্তবাটা প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিস্ট ও বুটাশ 
ইগিয়ান্‌ এসোদিয়েসনের সত্য ছিলেন। তিনি নান প্রকার সানুষ্ঠানের 
জন্য জনদাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খুঃ ১লা' 
জান্গুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারতেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে 
কলিকাতা দরবারে যছুনাথ একখানি সম্মানহৃচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ১৮৮* খৃঃ ৯০ই জানুয়ারী হুগলী নদীর তীরবর্তী তাহার 
সুর্য “ক্ষিণে্বর ভিলার” একটি উদ্ান সম্মিলনীর আয়োজন করেন; 
তছুপলক্ষে স্তার রিচার্ড গার্থ, মিঃ এ-মেকেঞ্জি, মিঃ সি-টি ব্যক্ল্যাও, 


কলিকাতা--মঙ্নিকবংশ। ১৩৫ 


মিঃ ইংলিস্‌, মিঃ কল্তিন্‌, মিঃ পিকক্‌, মহারাজ স্তার যোতীন্তরমোহন 
ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ কমলবৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ নরেন 
দেব বাহাদুর, ডাক্তার রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র, রায় কৃষ্দাস পাল বাহাদুর 
প্রন্ততি উহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


কুমারটুলির মিত্রবংশ। 


বৈষ্ভবংশীয় রাজা আদিশুর কান্ঠকুজ নগরাধিপতি বীরদিংহের নিকট 
হইতে ভট্টনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, হর্ষ মুখোপাধ্যায়, বেদগর্ভ গঙ্গোগাধযায়, 
ছান্দড় ঘোষাল এবং দক্ষ চট্টোপাধ্যায় নামক পঞ্চজন বেদ ব্রাহ্মণ 
বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চজন ব্রাঙ্ষণ ও তাহাদের 
গঞ্চজন অনুচর বঙ্গের বর্তমান সন্ত্রাস ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। 
ইছাদের মধ্যে কালিদাস মিত্র একজন অন্যতম অনুচর ছিলেন। এই 
বংশোষ্ঠব জনৈক পূর্বপুরুষ হংসেশ্বর মিত্র চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত 
বারাকপুর ও চাণকের নিকটবর্তী কোন্ছগ্রামে বাঁস করিতেন। তাঁহার 
পুত্র রতনের মিত্র। 


৬ গোবিন্দরাম মিত্র। 


রতনেশ্বরের পুত্র গোবিনদরাম মিত্র এই প্রাচীন বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি ১৬৮৬ থুঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের 
নিকট প্রাচীন গোবিন্দপুর নামক স্থানে আসিয়া বাদ করেন। তিনি 
পারস্ত, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং যংসামান্ত ইংরাজী 
ভাষাও জানিতেন। ইংরাজদিগের কুঠীর গবর্ণর যবচার্ণক সাহেব ইষ্ট 
ইঙডয়া কোম্পানীর অধীনে গোবিন্বরামকে একটি করে নিযুক্ত করেন। 
কলিকাতার বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্‌ দুর্ন নির্মাণকালে তিনি গোবিন্দপুর 
হইতে কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়! বাদ করেন। ১৭৫৭ খু পলাশীর 
দ্ধের গর, গোবিদারাম ইষ্ট ইত্ড়া কোম্পানীর অধীনে একজন ডেপুটা 


কলিকাতা-_মিত্রবংশ। ১৩৭ 


ফৌজদার নিযুক্ত হন। তৎকালে স্তাহাকে “কালা ডেপুটী কিন্বা নায়েব 
জমিদার” বলিত। গোবিন্বরাম একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি 
আপার চিৎপুর রোডে নয়টা মন্দির নির্মাণ করাইয়া উহাতে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৬ খুঃ বার্ধক্যে গোবিন্দরাম মিত্র দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রুনাথ মিত্রকে রাখিয়া 
যান। 


৬ রঘুনাথ মিত্র । 


পিতার মৃত্যুকালে রঘুনাথ মিত্রের বয়ঃক্রম পচিশ বমর হইয়াছিল। 
বিপুল বিস্ত প্রাপ্ত হইয়া তিন্নি অমোদ গ্রমোদে দিনপাত করিতেন। 
৬ ছুর্গা ও ৬ কালীপুজা মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। তাহার চারি 
পুজর- রাধাচরণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রূসময় ও আনন্দময় মিত্র ) তন্মধ্যে প্রথম ও 
তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতকালে লোকান্তরিত হন। ১৭৭৫ খুঃ রঘুনাথ 
মিত্র পরলোক গমন করেন। | 

রঘুনাথের জোত্ঠ পুত্র রাঁধাচরণ মিত্র ছুইবার বিবাহ করেন। তীহার 
প্রথম! পত্তীর এক পুল্র ও দ্বিতীয়ার ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 


৬ অভয়চরণ মিত্র । 


রাধাচরণের কনিষ্ঠ পুন্র অতয়চরণ মিত্র চব্বিশ পর্ণ! ও মিনপুরীর 
কাজেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পূর্বপুরুষগণের ন্যায় মহাসমারোহে 
৮ দুর্া ও ৬ কালীপুজা করিতেন। তাঁহার গুরুদেব কখন লক্ষ 
'টাকা দেখেন নাই বলায় তিনি তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। 


১৩৮ ভারত-গৌরব। .. 


নিমাইচরণ মল্লিক 'ও বৈষ্ণবচর্ণ মল্লিকের সহিত তীহার বিশেষ. বন্ৃত্ব 
ছিল। অভয়চরণের পিতৃব্য কৃ্চচন্তরের সহিত একটি মোকর্দমায় তাঁহারা 
শালিপী থাকিয়া অভয়চরণের গ্রৃতিকূলে. বিচার, করিয়! দেওয়ায় অভয়চরণ 
বু অর্থ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও অধাবসায় গুণে কয়েক 
বৎসর মধ্যে বিপুল বিভ্তের অধিকারী হন। অভয়চরণ মিত্র মিনপুরীর 
কালোক্টারের দেওয়ানের কার্যকালীন ১৮০৮ থু দেহত্যাগ করেন। 
তাহার ছয় পুন্র--ভগবতীচরণ, ভবানীচরণ, কালীচরণ, তারাচরণ, 
শ্তামাচরণ ও উষ্াচরণ মিত্র | 

অভয়চরণের জোট্ঠ পুন্র ভগবতীচরণ মিত্র পারস্য ও সংস্ৃত ভাষায় 
সুশিক্ষিত ছিলেন। তীহার চারি পুন্র-_ভবযোনী, কালীকুমার, কালী- 
কিন্কির ও কালীমেবক মিত্র। জোট্ট পুত্র ভবযোনী মিত্র গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে কয়েক বৎসর এসেমার ও ডেপুটি কলেক্টারের কশ্প করেন। 
ভিনি নির্দলচরিত্র ও সদয় পুরুষ ছিলেন। মধামপুন্র কালীকুমার মিত্র 
মহাশয়ও বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন। ও 

মজয়চরণের মধামপুজ্র ভবানীচরণ মিত্র ইংরাজী ভাষায় বুাৎপন্ 
ছিলেন। তাঁহার চারি পুক্র-ত্রিগুণাচরণ, কালাচীদ, মহেশচরণ ও 
উদয়চরণ মিত্র। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের 
সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ছিলেন। 

অভয়চরণের তৃতীয় পুন্র কালীচরণের এক পুত্র সারদাচরণ মিত্র । 

অভয়চরণের চতুর্থ পুত্র তারাাদ মিত্রের তিন পুত্র) তন্মধ্যে জোষ্ঠ 
ভবদরচরণ মিত্র। | | 

অভয়চরণের পঞ্চম পুত্র শ্যামাচরণ মিত্রের সন্তান হয় নাই। 

অভয়চরণের কনিষ্ঠ পুত্র উমচরণ মিত্রের এক পুত্র বিশদাচরণ মিত্র 


কলিকাতা-_মিত্রবশ। ১৩৯ 


৬ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র। 

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্টচন্্র মিত্র ঢাকার কালেক্টারের দেওয়ান 
ছিলেন। তিনি কলিকাতার নন্দনবাগান নামক স্থানে একটি বাটি 
নির্মাণ করেন; অগ্ঠাপি তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাম করিতেছেন। 
তীহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ উপগক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিদ্‌ বাহাদুর তাঁহার 
কুমারটুলির বাটাতে কামানের তোপধ্বনি করিবার অনুমতি প্রদান 
করেন। নন্দনবাগানে তাঁহার বংশধরগণের নিকট এখনও উহার ছুইটা 
কামান বিগ্বমান। সেই বিবাহ উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ দু হইতেও 
কয়েকটি সম্মানস্চক তোপধ্বনি হইয়াছিল। ত্তাহার তিন পুত্র; তন্মধো 
মধাম রাজচন্্র ও কনিষ্ঠ শল্ুচ্র পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 





৬ শস্ৃচন্ত্র মিত্র । 
কৃষ্ণচন্দ্র কনিষ্ঠ পুত্র শশ্ৃচন্্ মিত্র ফরাকাবাদের কারেক্টারের দেওয়ান 

ছিলেন। ইউরোপীয় সমাজে তিনি সম্মানিত হইতেন। তাহার কয়েকটি 
পুত্র সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর জীবিত থাকেন; 
অন্যন্য পুত্রগণ পিতার জীবিতকালে যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

শস্চন্দের কনিষ্ঠ পুত্র কাণীশ্বর মিত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। 
তিনি বু বংসর সুখ্যাতির সহিত হুগলীর সদর আমীনের কাধ্য করেন। 
তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন বন্ধু ছিপেন) অধিকক্ত ত্রাঙ্মধর্থ 
দীক্ষিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র শ্রীনাথ, জগন্নাথ ও কেদাঁরনাথ 
মিত্রকে রাখিয়া যান। ৃঁ 

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র রসময় মিত্র নিঃস্তান অবস্থায় গতাস্থ হন। 


৯৪০ ভারত-গৌরব। 
৬ আনন্দময় মিত্র । 
রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দময় মিত্র রাঁজসাহীর কালেক্টারের 
'দেওয়ান পদে কর্ণ করিয়! বহু অর্থ উপার্জন করেন। অতঃপর পারি- 
বারিক বিবাদে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া! « বারাণদীধামের অন্তত 
চৌধাস্বা নামক স্থানে গিয়া বাম করেন। তিনি তথায় মহাসমারোহে 
৬ ছুর্দী ও ৬ কালীপুজা করিতেন । ১৮১৯ খুঃ আনন্দময় মিত্র ইহলীল! 


সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুন্র রাজেন্জ্নাথকে রাথিয়া 
যান। 


৬ রাজেন্ত্রনাথ মিত্র। 


আনন্দময়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৬ বারাণসীধামে বাস করিতেন। 
তিনি নানা প্রকার অন্ষ্ঠানে দানের জন্য “রাজা রাজেন্্ু” নামেই প্রখ্যাত 
ছিলেন। তিনি রাজঘাট হইতে বারাণমী পর্যন্ত সাড়ে আট বিঘা ভূমি 
গ্রাগট্রী্" রাস্তা নিরার্ঘ গবর্ণমেন্টকে দিয়াছিরেন। অধিকন্তু নৃতন 
বারাণদী কলেজের প্রবেশদ্বার নির্মাণার্থ বন্ধ অর্থ দান করেন। তাঁহার 
দান দর্শনে সনথষ্ট হইয় গব্র্মেন্ট সম্মানস্বরূপ একটি হীরক অনুরীয়, 
মুক্তার মালা, স্বর্ণ কটিবন্ধ, পাগড়ী, জামা, গাজামী ও একখানি পাক্কি 
থেলাত প্রদান করেন। ১৮৫৬ থুঃ ২৬শে জানুয়ারি রাজেন্ত্রনাথ মিত্র 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি ছুই পৃত্র গুরুদাস মিত্র ও 
বরদাদাস মিত্রকে রাখিয়া যান। তাহার মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
তদানীন্তন ছোটলাট শোক প্রকাশ করিয়া তদীয়পুত্রয়কে একখানি 
পত্র দিয়াছিলেন। 


কলিকাতা_মিত্রবংশ। ১৪১ 


৬ গুরুদাপ মিত্র। 


রাজেন্ত্রনাথের জো্পুত্র গুরুদাম মিত্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। 
১৮৫৭ খুঃ মিপাহী বিদ্োহের সময় তিনি বিপন্ন বুটাশরাঁজকে সাহাযা 
করায় গবর্ণমেষ্টের নিকট হইতে ছুই মহত টাকার খেলাত প্রাপ্ত হন। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রদাদাসের সহিত একযোগে তিনি বারাণসীধামের, 
ষ্ঠাশ্রমের একটি বৃহৎ কৃগ খনন জন্য ছয় সহত্র টাকা, তথাকার চক্‌- 
ইামপাতাল গরিচালনার্থে পাঁচ হাজার টাকা, এলাহাবাদ কলেজে এক. 
হাজার টাকা, লোকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের যুবরাজরূপে. 
ভারতে শুভাগমন উপলক্ষে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনকয়ে ছয় হাজার টাকা, 
রাজদাহীর ছূর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাগারে পাঁচ শত টাকা, দরিদ্রদিগের জন্য 
এক হাজার টাকা দান করেন। গুরুদান ইউরোগীয়দিগের জন্য একটি 
হারগাতালের ওয়ার্ড নির্মাণকল্পে তিন হাজার ছয় শত টাকা দান করেন। 
যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে ৬ বারাণদীর অধিবাসীগণের মধ্যে 
তিনি অধিক অর্থ ঠাদা দিয়াছিলেন। বিবিধ দানের জন্য তিনি,গবর্ণ 
মেণ্টের নিকট হইতে গুনরায় একটি খিলাত প্রাপ্ত হন; অধিকন্ত, 
গবর্ণমেন্টের নিকটে বিশেষ মন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। 

গুরুদাসের একমাত্র পুত্র গ্রসন্নবদন মিত্র বি-এ বারাণমীর গবর্ণমেণের, 
নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। 

বরদাদাের একমাত্র পুল্র গ্রমদাদাম মিত্র সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত: 
ছিলেন। তিনি কয়েকথানি মংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


ঠনঠনিয়া লাহাবংশ | 


কলিকাতা ঠনঠনিয়ার লাহাবংশ সপ্তগ্রামের স্বর্ণবিক বংশোদ্ুত। 
এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ রাজীবলোচন লাই৷ পাটনার নন্দরাম 
বৈষ্যনাথ নামক কোন ব্যক্তির কুঠীতে মামিক পঁচিশ টাকা বেতনে 
একজন পোদ্দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তীহার জামান্ত বেতন ও 
টুড়ার সামান্ন ভূসম্পত্তি হইতে মংসার প্রতিপালন করিতেন। শ্াহার 
ুত্রগণ বরঃগ্রাপ্ত হই়া উপায়ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এ কর্ম করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে কর্ণ পরিত্যাগপূর্ববক হুগলী-চুুড়। নগরীতে আসিয়া 
বদতি করেন! ১৮৩০ খু ৬২ বতমর বযক্রমকালে রাজীবলোচন লাহা 
লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার তিন পুত্র প্রাণকৃষ্চ, নবরৃষ্। ও 
ঝটুকুঞ্ণ লাহা। 


৬ প্রাণরু্চ লাহা। 


রাজীবলোচনের জ্যে্ঠ পুত্র প্রাণরুষ্ণ লাহ বতমীমান্ত ইংরাজীভীষা 
শিক্ষা করিয়া চুটুড়ার এও, সাহেবের পুন্তকাগারে মামিক দ্বাদশ টাকা 
বেতনে একটি কর্ম করিতেন। সেই গৃস্তকালয় উঠিয়া যাইলে তিনি 
হুগলীর আদালতে একজন শিক্ষানবীশ নিষুক্ত হন। তথা হইতে আইন 
ও অন্ঠান্য বিষয়ে ভ্ঞানলাভ করিয়া তিনি কলুটোলায় অবস্থানপূর্বক 
তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা এটর্ণি মিঃ হাউয়ার্ 
সাহেবের গ্রধান কেরাণীর কার্ধ্য গ্রহণ করেন। ক্রমে তথায় তাহার 
'বেতন মামিক তিন শত টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। তংপরে তিনি কোণ্পী- 
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নীর কাগজ, অহিফেন্‌ ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে 
তিনি সুত্তি ক্রীড়ায় ৩৩,০০২ টাকা প্রাপ্ত হন; কিন্তু কোন একটি 
ব্যবসায় ছয় মাসের মধ্যে উহা! নষ্ট হইয়া বায়।. মতিলাল শীল তাহাকে 
ভাল বাদিতেন; এবং তাহারই চেষ্টায় প্রাণকৃষ্ণ সপ্ডার কোম্পানী নামক 
একটি সওদাগর অফিসে প্রধান মুস্থদদি হইয়াছিলেন। ক্রমে কলিকাতার 
কয়েকটি সওদাগর অফিসের মূওস্ু্দি পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৩৯ 
খুঃ তিনি স্বয়ং একটি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অফিন্‌ সংস্থাপন করেন। তৎকালে 
তিনি একজন বিখ্যাত সওদাগর ও মন্ান্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। 
এই সময় তিনি বেচু চট্টোপাধ্যায়ের স্টাটে বাদ করেন। ১৮৫৩ খুঃ ৬৩ 
বৎসর বয়সে প্রাণকৃষ্ণ লাহা পরলোৌকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 
দুর্গীচরণ, শ্তামাচরণ ও জরগোবিনদ নামে তিনটা পুন্র ও তিনটা কন্ঠা 
রাখিয়া যান। 


৬ ছুর্গাচরণ লাহা। 

মহারাজ ছুর্গাচরণ লাহা ১৮২২ খুঃ ২৩শে নবেম্বর হুগলী-চু'চড়া 
নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালে তিনি পিতার সভিত 
কলিকাতায় আগমন করিরাছিলেন। অতঃপর শিবঠাকুরের গলিতে 
গোবিন্দ বাকের বিদ্যালয়ে শিক্গার্থ প্রবিষ্ট হন। তথায় ছুই বংদরকাল 
অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু স্কুলে গ্রবেশ করেন। এই স্থানে রাজা রাঁজেন্দলাল 
মিত্র সি-আই-ই, জ্ানেন্ত্রমোহন ঠাকুর, রামবাগানের গোবিনাচ্ত তত গ্রভৃতি 
তাহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বের ১৮৩৯ থৃঃ 
সপ্তদশ বৎসর বর়ঃক্রমকালে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বিগ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক 
তিনদিস্বীয়, পিতৃদেবের সহকারীরপে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য তাহার 
অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খুমপ্রাণকৃঙ্জ লাহার মৃত্যু হইলে দুর্গীচরণ 


১৪৪ ভারত-গৌরব। 


অফিসের স্বত্বাধিকারী হইয়া ব্যবসায় সমধিক উন্নতি সাধন করেন 
তদনন্তর “গ্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানী” নামে একটি বৃহৎ বাণিজ্যাগার 
প্রতিষ্ঠা করেন) অধিকন্ত অনেকগুলি সওদাগর অফিসের মুতসু্ি 
হইয়াছিলেন। কলিকাতার তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ সওদাগর 
অফিসের তিনি মুনুদ্দি ছিলেন। ছুর্গাচরণ বাণিজ্যে ও পরে জমিদারী 
ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করেন'। দেশীয় ও বিদেশীয় 'সমাজে 
তিনি তীক্ষ বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধনবান বলিয়া সম্মানিত হইতেন। 
গবর্ণমেন্টও অনেক সময় তাহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৪ খুঃ 
তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সতার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খুঃ তৎকালীন 
ছোটলাট স্তার ট্ুয়ার্ট বেলি কর্তৃক তিনি “রাজা” উপাধিতে ভূষিত হন! 
১৮৮২ খুঃ লর্ড রিপণ বাহাছুর তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
নির্বাচিত করেন। ১৮৮৩ খুঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্‌ পদে অধিষ্ঠিত হন। 
১৮৮৪ ধৃঃ ভারতগবর্ণমেপ্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া “সি-আই-ই৮ 
উপাধি সন্মানে সম্মানিত করেন। ১৮৮৮ খুঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্স 
ডাউন্‌ বাহাছুর তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য মনোনীত 
করিয়াছিলেন। এদেশীয়গণের মধ্যে দুর্গাচরণ প্রথম পোর্টকমিসনারের 
পদলাভ করেন। কলিকাতার জষ্টিস্‌ অব দি পিস্‌, বিশ্ববিষ্ভালয়ের সভ্য,. 
মেও হাসপাতালের গবর্ণর, অবৈতনিক প্রেসিডেন্দী মাজিষ্টরেট্‌, বঙ্গীয় 
ৰাবস্থাপক সভার সভ্য, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভা, স্তাসানেল চেম্বার 
অব কমার্সের সভাপতি প্রভৃতি পদে সুশোভিত ছিলেন। তিনি ব্রিটাশ্‌, 
ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েসনের সস্তরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। 
তৎপরে ব্রিটাশ ইণ্ডিয়ান এসৌসিয়েদন নামক সভার দুইবার সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন রাজকীয় পাবলিক সার্কিস্‌ 
কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি নির্ভীকভাবে স্বীয় অভিমত, প্রকাশ 
করেন। বঙ্গীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ভারত- 
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গবর্ণমেন্ট তীহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়! ১৮৯১ থুঃ “মহারাজা” 
উপাধি প্রদ্ধান করেন। অহারাজ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। বর্তমান কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঁচ সহজ টাকা প্রদান করেন; 
তজ্জন্ত মহারাজের নামে উক্ত হাসপাতালে একটি “ওয়ার্ড” নির্মিত 
হইয়াছে। কলকাতার দীন দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে ডিষ্িক্ট চেরিটেবল্‌ 
সোসাইটা এবং স্ুবর্ণবণিক চেরিটেবল্‌ এসোসিয়েসনে চব্বিশ হাজার টাক! 
দান করিয়া গিয়াছেন। মহারাজের প্রাসাদটা গ্রথমে গোরাটাদ দত্তের 
ছিল; তিনি বিলাসিতায় নষ্ট করিলে মহারাজ ইহা ক্রয় করেন। তিনি 
ঘুড়ি উড়াইতে ভালবাসিতেন। ডক্টার রাজা রাজেন্্রলাল মিত্রের মহিত 
তাহার বিশেষ সষ্ভাব ছিল । মহারাজ অতিশয় বিনয়ী, নম, সদালাপী, 
দাতা ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। নানাগ্রকার অনুষ্ঠানে তাহার 
: অনুরাগ ছিল। তিনি আমবণ নানা সংকাধ্যের উৎসাহদাতা! ছিলেন। 
তিনি ধার্মিক ও সঙ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সকল 
'্খুকে সমভাবে জ্ঞান করিতেন। ধর্মাসেবীদিগকে ও ছুঃস্থজনকে মহারাজ 
মুক্তহন্তে 'দাঁন করিতেন। তিনি যেমন অর্থশালী ছিলেন, অর্থের সধ্ধায় 
জন্য তদ্রুপ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ থুঃ ২*শে মার্চ স্বনামখ্যাত 
মহারাজ দুর্াচরণ লাহা উদরাময় রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। 
সুবর্ণবণিক কুলতিলক মহারাজ দুর্গাচরণের ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্তদাস 
'লাহা ও শ্রীযুক্ত হৃধীকেশ লাহা। উভয়ে বাণিজ্য ব্যবসায় বিশেষ নিপুণ 
এবং পিতৃদেবের স্তায় সাধারণ হিতকরকার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। 


৯৬ 


১৪৬ . ভারত-গৌরব 


কৃষ্ধদাস লাহা। 


মহারাজের জোটপুত্র রাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লাহা ১৯৪৭ খৃঃ 
কলিকাতার সেরিফ পদে অধিঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে 
ভুন নবীন ভারত-সমরাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি 
“রাজা” উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ১৯৯৭ খুঃ রাজা কৃষদাস, 
লোকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্ৃতিভাগারে পাঁচ সহস্র 
মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ ুঃ হুগলী-টুড়া নগরীতে জলের কল নির্মীণ- 
কল্পে ইনি আশী হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট 
কতৃক ১৯১১ খঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 
নিমগ্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাইতে পারেন নাই। ৯৯১২৭? ৪ঠা 
জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে নবীন ভারত রমা ও তদীয় মহিষীর 
যে মজলিশ বসিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির 
সম্পাদক মুশিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাছুর, রাজা কুষ্ণদাসকে সম্রাট 
সকাশে বথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খুঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার 
টাউন হলের দরবারে ৩৮ জন মন্ান্ত ব্যক্তিকে মহামান্য নবীন 
ভারতেশ্বরের “করোনেশন্‌ মেডেল” উপহার গ্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে কৃষ্দাম 
একজন ছিলেন। ৯৯১২ খ: রাজা শ্রীযুক্ত রষ্টদাস লাহা, রাজ শ্রীযুক্ত 
হধীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরগ লাহা ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা 
কলিকাতা রিপণ কলেজের সাহাব্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র টাক দান করিয়াছেন । 
১৯১৩ খুঃ আগষ্ট মাদে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্তাপীড়িত বাক্তিগণের 
সাহাধ্যকল্ে তাহারা একত্রে পাচ সহতর মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ থঃ 
প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে ইহার! চারিভ্রাতা় পঁচাত্তর সহ্র মুদ্রা 
প্রদীনে গ্রতিশ্রত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেষিডেক্গী 
মাস্ট, ভিক্টোরায়া স্থৃতিসৌধ ভাওারের একজন টরষ্টা ও মডা। 


কলিকাতা--লাহাবংশ। ১৪৭ 


রাজ বাহাদুরের ছুইপুত্র -কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্ু লাহা ও শ্রীমুক্ত 
বুন্দাবনচন্ত্র লাহা। 


হৃধীকেশ লাহ।। 


মহারাজের কণিষটপত্র রাজা শ্রীযক্ত হৃধীকেশ লাহা ১৯১০ খ: স্বর্গীয় 
ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ারডেব স্থৃতি ভাগারে দেড় সহস্র টাকা 
দান করিয়াছেন। ১৯১১ খুং ইনি প্রসিজেন্সী বিভাগের ডিট্্ 
বোর্ডের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভা মনোনীত হন। 
১৯১২ খৃঃপ্রারস্তে কলিকাতা মিউনিফিপালিটার পক্ষ হইতে কলিকাতা 
সর সংস্কারের একছন টট্টী নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ থ্‌ঃ ইনি 
্স্তাবিত হিনু বিশ্ববিদ্যালর ফণ্ডে এক সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত 
তইয়াছেন। ১৯১২ থ: ইত্রাজি নববর্ষ উপলক্ষে ইনি বাক্তিগত “রাজা” 
এবং “সি, আই, ই” উপাধি সম্মানে মন্মানিত হইয়াছেন। উক্ত বতসর 
২৫শে নবেহবর বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার 
রাজ-প্রাসাদে এক বৃহৎ দরবার করিয়! ইহাকে রাজা উপাধি সনন্দ প্রদান 
করেন। ১৯১৩ থুঃ ইনি গবমেন্ট কর্ডক দেশীয় বণিক সম্দায়ের পক্ষ 
হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য নিয়োজিত হইয়াছেন। ১৯৯৩ খুঃ 
ডিসেম্বর মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি ও টুষ্টী স্বরূপে 
ইনি এক যহত্র টাকা দান করিড়াছেন। ১৯১৫ থুঃ মিঃ স্তার ট্য়ার্ট সাহেব 
বাহাদুরের স্থানে ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে মনোনীত হইয়াছেন। 
ইনি কলিকাতার অটৈতনিক গ্রেসিডেন্দী মাজিষ্টেট, রামকৃষ্ণ সমিতি 
অনাথভাগারের সভ্য ও আতুর আশ্রমের সহকারী সভাপতি। 

রাজা বাহাদুরের ছুই পুত্র-_কুমীর শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ লাহা৷ ও শ্রীযুক্ত 
নরেন্্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল।. 


5৪৮ ভারত-গৌরৰ। 


৬ শ্যামাচরণ লাহ।। 


মহারাজ দুর্গাচরণের মধাম ভ্রাতা শ্যামাচরণ লাহা হেয়ার স্কুলে 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। তথায় তিনি একজন উৎককষ্ট ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া 
ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন উনবিংশ বৎসর, বয়ংক্রমকালে পিতার তত্বাবধানে 
বাবসায় নিষুক্ত হন। সেই কার্ধা উপলক্ষে ১৮৯৯ খঃ তিনি ইংলও 
যাত্রা করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সন্িকট একটি 
দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়! চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি 
কয়েক বত্মর কলিকাতার মিউনিদিপাল কমিশনার এবং চব্বিশ-পরগণার 
আবৈতনিক মাজিষ্টরেটে পদে নিধুক্ত থাকেন। তিনি জোস্ঠ ত্রাতার স্যার 
দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। 


চণ্ডীচরণ লাহ। 


শ্যামাচরণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহার নানা প্রকার 
সংকার্ধ্ে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৯১২ থ্‌ঃ রাজা কৃষ্ণদাম লাহা, রাজা 
হ্বধীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ লাহা! ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা 
কলিকাতা রিপন কলেজের সাহয্যার্থ পঞ্চদশ সহত্র টাক! দান করিয়াছেন। 
১৯১৩ থঃ আগষ্টমাসে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্তা' পীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহায্যকক্পে তাহার! একজে পাচ সহ মুদ্বা দান করেন। ইহার তিন 

পুত্র-শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহী, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ লাহ! ও শ্রীযুক্ত 
সতীশচরণ 'লাহা। জোষ্ঠপুত্র টান একজন স্ুপ্রদিদ্ধ শিল্পী ও 
চিত্রুকর। 


কলিকাতা-_লাহাবংশ। ১৪৯ 


৬ জয়গোবিনদ লাহ।। 


মহারাজ ছুর্গাচরণের কনিষ্ঠ ত্রাত! জয়গোবিন্দ লাহা কলিকাতার 
একজন স্ুপ্রসিন্ধ লোক ছিলেন। কণিকাতার সেরিফ, ভীরতীয় ও 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, পোর্ট টাষ্টের সভ্য, প্রেসিডেন্দী জেলের 
পরিদর্শক, মেও হাসপাতালের একজন গবর্ণর, বৃটাশ ইগ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়ে- 
সনের সহকারী সভাপতি, স্তাসানাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, উদ্ভান কর্ষণতত্ব সমিতির সন্ত, 
আলিপুর পশুশালার সভা, জষ্টিস্‌ অব দি পিম্‌, সুবর্ণবণিক সমাজের 
সভাপতি, ডিষ্টুক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর সভ্য, কলিকাতার মিউনিসিপাল 
কমিশনার, চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্টেট প্রভৃতি পদে নিধুক্ত 
ছিলেন। গবর্ণমেপ্ট তাহার গুণের প্রশংসা! করিয়! “সি-আই-ই” উপাধি 
সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভৃতপূর্ব স্বর্গীয় বঙ্েশ্বর স্যার জন উডবরন্, 
তৃতপূর্ব মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মিঃ গ্রীয়ার সাহেৰ বাহাছুর,কলিকাতার 
তৃতপূর্ব পুলিশ কমিশনার মিঃ বিগ্নেল, সাহেব, বঙ্গের তৃতপূর্ব অস্থায়ী 
ছোটলাট মিঃ বোিলিয়ন্‌ বাহাছুর প্রভৃতি তাহার বাটাতে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন । তিনি উদ্ভিদ বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন ও আলিপুরের 
পশ্তশালায় একটা সর্প প্রদর্শনী নির্দাণ করাইয়! দিয়াছেন। কয়েক 
বৎসর অতীত হইল জয়গোবিন্দ লাহা পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে অপস্থত 
হইয়াছেন। 


| অন্বিকাচরণ লাহ।। 


জয়গোঁবিন্দের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ লাহা, রুর্িকাতার 
প্রেমিডেন্সী মীজিষ্রেট, প্রেষিডেপ্দী জেলের পরিদর্শক, উদ্যান কর্ষণত্ন্ 


১৫০ ভারত-গৌরব। 


সমিতির সত্য, বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য প্রভৃতি পদে 
অধিষ্ঠিত আছেন। অধ্বিকাচরণের বিবাহ উপলক্ষে ১৮৮০ খুঃ ঠা 
জানুয়ারি একটি নাচ হইয়াছিল; তৎকালে ছোটলাট, প্রধান দেনীপত্ি, 
প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি অন্তান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তদীয় ভবনে 
আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বুটাশরাজের ৯* সংখ্যক রেজিমেন্ট 
উপস্থিত হইরাছিল। অশ্থিকাচরণের ঢুই পুত্র- শ্রীদূক্ত সতাচরণ লাহা 
এম-এ, বি-এল এবং শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি-এ। 


৬ নবকু্ণ লাহ]। 


রাজীবলোচনের মধ্যম পুত্র নবরৃষ্ণ লাহা, জোষ্ঠ সহোদর গ্রাণকৃঞ্ণের 
সহিত ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ লাহা 
জনসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পৈতৃক 
ভবনে বাম করিতেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচরণ লাহা। 
ইহার ছুই পুত্র-শ্রীঘুক্ত প্যারীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত অনন্তচর্ণ লাহা। 


৬ বটুকৃষ্ণ লাহা। 
রাজীবলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র বটুকুষ্চ লাহার তিন পুত্র-_-অভয়চরণ 
লাহা, দেবীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা। 
জোষ্ঠ অভয়চরণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা। ইহার 
একটি পুত্র- শ্রীমান নিতাইচরণ লাহা। " 
:. বটুককষ্ণের মধ্যম পুত্র দেবীচরণ লাহার তিন পুর্র- শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ 
লাহা, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী লাহা ও স্রীযুক্ত বিপিনবিহারী লাহা। ... 


কলিকাতা-_-লাহাবংশ। ১৫১ 


বটুকুষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা৷ হুগলী-চু'টুড়ার গঙ্গাতীরে 
শ্শানঘাটের নিকট একটি মুমু্য আশ্রম নির্মাণ করাইয়! দিয়াছেন। ইনি 
নীরবে দেশের ও দশের দেবা করিয়া থাকেন। “ইহার পাঁচ পুত্র 
পু হরিমোতন লহ, ভরীূক্ত দীননাথ লাহা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহা, 
শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ লাহ৷ ও শ্রীযুক্ত শ্রীকান্তিচরণ লাহা। 


পাইকপাড়া রাজবংশ । 


চব্বিশ-পরগণা জেলার অগ্তরগত গাইকপাড়া রাজবংশ একটি প্রাচীন 
ও অনত্ান্ত জমিদারবংশ। ইহাদের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার, 
অন্তর্গত কীথি মহাকুমা। ইহারা উত্তর রাটীয় কায়ন্থ। এই বংশের 
জনৈক পূর্বপুরুষ হরর সিংহ মুললমান রাজস্থের সময় বু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন। তীয় পুত্র গৌরগোবিনদ সিংহ। তাহার ছুই পুত্র 
রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ । 


৬ রাধাগ্গোবিন্দ সিংহ । 
গৌরগোবিনের জোষ্ঠ পুত্র রাঁধাগোবিনা সি মুর্শিদাবাদের নবাব, 
আলিবর্দি খা এবং দিরাজন্দবৌলার সময়ে একজন উচ্চ রাজস্ব কর্মচারী 
ছিলেন। যখন বুটিশরাজ বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তৎকালে 
তিনি তদ্ধিষয়ে বিশেষ সাহাধা করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যের জন্য তিনি 
একখানি “দেয়ার মহাল” প্রাপ্ত হন। 


৬ গঙ্নাগোবিন্দ সিংহ । , 


গৌরগোবিন্দের .কণিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৪৯ খু 
মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কীথি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্জাগোবিনা 
বাল্যকালে স্বগ্রামে যৎসামান্ বেখাপড়! শিক্ষা করেন। ১৭৬৯ খু 
তিনি স্বীয় ছোস্টভ্রাতা রাধাগোবিন সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়! কিযনদিবস 
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বঙ্গের নায়েব স্ুবাদার মহল্মদ রেজ! খাঁর অধীনে মুর্শিদীবাদে কানন্গোর 
কর্ণ করিয়াছিলেন; তৎফালে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ ইষ্ট ইত্িয়া কোম্পানীর 
কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির রেসিডেন্ট, ছিলেন। ক্রমে গরঙ্গাগোবিন্দ 
হেষ্টিংদ্‌ সাহেবের বিশেষ প্রিষ্পাত্র হন। মহম্মদ রেজ! খা! পদ্যুত হইলে 
দেই সময় গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ণ যায়। অতঃপর তিনি কার্য্যান্বেষণে 
কলিকাতায় আসিয়৷ অবস্থিতি করেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে তিনি. 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংমের শুভ দৃষ্টিতে পতিত হন। 
তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খাল্স! বিভাগের রায়-রীইয়! রাজা রাজবল্লত রায়ের 
অধীনে সহকারী দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 
হস্তে রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কার্ধ্যভার ন্যস্ত হয়) ততিন্ন তিনি হেষ্টিংস্‌ 
সাহেবের কৃপায় নান! উপায়ে প্রভৃত অর্থোপার্জন করিতে থাকেন। 
১৭৭3 খুঃ হেষ্িদ্‌ সাহেব তাহাকে কলিকাতার রাজন্ব কোন্সিলের দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৫ খুঃ হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষদল তাহাকে 
উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত 
হইলে সোমড়া-নিবাসী রায়-রাইয়া রামচন্ত্র সেন দেওয়ান পদে কিছুদিন 
কম্ম করেন। ১৭৭৬ খুঃ হেষ্টিংস্‌ সাহেবের বিরোধী সাস্ত মন্সন্‌ 
সাহেবের মৃত্যু হইলে, তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে পুনরায় দেওয়ান পদে নিষুক্ত. 
করেন। তৎকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না) পাঁচ বৎসর অন্তর" 
মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত স্থৃতরাং দেশের যাবতীয় জমিদার, তালুকদার 
প্রভৃতি গঞ্জাগোবিন্দের করতলম্থ ছিলেন। এমন কি, নদীয়ার মহারাজ 
কৃষচন্ত্র রায়ও তাহাকে ভয় করিতেন। নাটোর রাজবংশের পতন সময়ে; 
যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় যোগে নিমগ্ন এবং তাঁহার জমিদারীর পরগণা- 
গুলি রাজন্থ দায়ে বিক্রয় হইতেছিল, তথন গঙ্গাগোবিন মহিমসাহী, 
নসরতমাহী, নমিবঙাহী, নলদী গ্রভৃতি পরগণা নীলামে ক্রয় করেন? 
দিমাজপুরের তদানীস্তম কালেক্টার গুড্ল্যাক্‌ সাহেব ও তাহার দেওয়ান 


১৫৪ . .. ভারত-গৌরব। 


দেবী সিংহ তৎকালীন নাবালক রাজাকে বাধ্য করিয়া তাহার জমিদারীর 
কিয়দংশ গঙ্গাগোবিন্বকে কবল! করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। ১৭৮৬ খুঃ 
হেষ্টিংস্‌ সাহেব বিলাত গমন কালে নাটোররাজের জমিদারীর অন্তর্গত 
শালবারি পরগণার মালিকান স্বত্বও প্রদান করেন। গঙ্দাগোবিন, হেষ্িংস 
সাহেবের কৃপায় উক্ত মিদারীর এক অংশের মালিক হন; কিন্তু লর্ড 
কর্ণওয়ালিদ্‌ আসিয়া তাহা রহিত করিলে উক্ত পরগণা নাটোরাধিপতিকে 
প্রত্যপণ করিতে হয়। গঙ্গাগোবিন্দ যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজ 
সীতারাম রায়ের বংশধরগণের ছুর্গতির কথা গুনিয়! ও স্বজাতীয় রাজ- 

ংশের সন্ত্রম রক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বাধিক বার শত, 
টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ১৭৮১ থৃঃ হইতে লর্ড কর্ণওরালিসের আগমন 
কাল পধ্যন্ত রাজন্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক 
প্রকার সর্বময় কর্তী ছিলেন। তিনি বাকী জায়ের সেরেস্তার ভার 
গ্রাপ্ত হইরা লর্ড কর্ণওয়ালিসের শানকাল পর্যন্ত কার্ধ্য করেন । অতঃপর 
এডমও, বার্ক গ্রভৃতি ইংলপীয় মহাত্মাগণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
তুমুল আন্দোলন করিলে তিনি কর্মঢ্যুত হন। জন্মভূমি কাথিতে এখনও 
উচ্ঠাদিগের বৃহৎ অট্রালিকা, দেবালয় ও অন্যান্য কীন্তি বর্তমান। গঙ্গা- 
গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীস্রীরাধাবল্লভ জীউ নামে এক ঝিষুমুদ্তি অগ্ঠাপি 
বিগ্যঘান। সেই বিগ্রহ প্রত্যহ সমারোহের সহিত সেবা হইয়া থাকে এবং 
বত অতিথি উপস্থিত হয়, কাহাকেও বিমুখ করা হয় না। রাসের সময় 
মহাদমারোহ হইয়। থাকে। নৃত্য গীতাদির ব্যয় প্রায় দশ সহস্র টাকা 
বাবস্থা আছে। কথিত আছে যে, গঞ্কাগোবিন্দ স্মাতৃশ্রান্ধে বিশেষ 
সমারোহ করিয়াছিলেন। পুষ্করিী খনন করাইয়া তাহা' দ্বতদ্বারা পুর্ণ 
করিয়া উৎসর্গ করেন। সেই সময় হেষ্টিংদ্‌ সাহেব স্বয়ং প্রত্যেক জেলার 
কালেক্টারগণকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া! দিবার জন্য. আদেশ প্রচার 
করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রসিদ্ধ জমিদারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 


চব্বিশ-পরগণা--পাইকপাড়া রাজবংশ | ১৫৫. 


আনিয়া শ্ীত্রীজগন্নাথ দেবের টাটকা প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি 
সেই প্রসাদ কীথি হইতে ৮ পুরীধাম পর্য্যন্ত অশ্বের ডাক বসাইয়৷ আনয়ন 
করেন। মাতৃশ্রাদ্ধে ভিনি প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বেলুড় 
গ্রাদে নিজ বাসভবনে পুরাণ পাঠ এবং পৌত্র লালবাবুর অন্নপ্রাশন 
উপলক্ষে গাগোবিনন সিংহ বন্থ অর্থ ব্যয় কয়িয়াছিলেন। এই কার্যে 
পত্রে ক্ষোদিত লিপিদ্বার! ব্রাঙ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল! 
১৭৯৩ খঃ পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দা সংহ 
কলিকাতার প্রাসাদে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 
একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া যান। 


« প্রাণকৃষ্ণ সিংহ 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিনের মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ 
সিংহ বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি কিঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। 
গুনা যায়, সেই কারণ পুভ্রের সহিত পিতার বিশেষ সগ্ভাব ছিল না। 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরাণ-নিবাসী বল্পভীকান্ত দাস নামক একব্যক্তি 
তাহার ষ্েটের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় 
কাধ্যে নিপুণ ছিলেন। 

১৮০৬ খৃঃ প্রাণকৃঞ্চ সিংহ কথির আবাসে দেহত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র কৃষচন্দ্রকে রাখিয়! যান। 


র্‌ , পর 


শক দি (লাল বাবু) 


্াণরফের পুর কৃষি ধ্বানাবাুণ নামে রস তিমি ূ 
১৭৬" কীধির গৈতৃকতবনে জনগণ করেন লালাবাবু বাল্যকাজে 


১৬ ভারত-গৌরব 


গ্রামের বিদ্যালয়ে বৎসামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৮৫ থৃঃ 
সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায় স্বাধীনভাবে 
জীবিকা নির্বাহ করিবার সঙ্ল্প করেন। অতঃপর প্রথমে বর্ধমানের 
মাজিছ্টেট ও জজ সাহেব বাহাদুরের আফিসে মেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত 
হন। তথায় কার্য করিতে করিতে তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট 
বিশালাক্ষীপুর জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮০৩ খৃঃ উড়িষ্যার বনোবস্তের 
সময় তথাকার রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত কার্ধ্যের ভার গবর্ণমেপ্ট 
তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি সরকারী বন্দোবস্ত 
মহাল সমূহের দেওয়ান পদে নিষুক্ক হন। উড়িষ্যার কর্ষ্বকালীন লালা- 
বাবু পরগণ| রাহাং, সারার ও চারিসকুদ ক্রয় করেন। পুরীধামে 
শ্রীতীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য তিনি দৈনিক দশ টাকা! ব্যয়ের ব্যবস্থা 
করিয়া যান। ১৮*৬ খু; সহসা একদিবস তাহার পিতার পীড়ার সংবাদ' 
প্রাপ্ত হইয়৷ লালাবাবু কাঁথির আবাসে প্রত্যাগমন করেন? কিন্ত স্থদূর 
উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বাটা গৌছিবার পূর্বেই গিতৃদেবের পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গবর্ণমেষ্টের কার্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। অতঃপর লালাবাবু মন্থুষ্যের দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
ঈশ্বরে আত্ম স্মর্পণ করেন। শান্রজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ব তিনি. 
সময়ে সয়ে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন এবং সর্বদাই বহছসংখ্যক 
শান্জ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিতেন। শোভাবাজার রাজবংশীয় এবং 
যোড়ার্ীকর সিংহ্ৰংশীয় ব্যতীত কলিকাতুঁয় আর কাহারও সহিত 
তাহার বিশেষ ঘনিষ্টত ছিল না। রাজ! রাজরুষ দেবের জননীকে 
লালাবাবু যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং তিনিও ্লালাবাবুকে পুত্রবৎ' 
দর্শন করিতেন। কথিত আছে ধে, লালাবাধুর নীতি শিক্ষা দান প্রভাবেই 
রাঁজা৷ রাজকৃষ্চের: চরিত্র বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছিল। লাঙ্সীবাবু 
কিকান্ডায় হাঁধড়ার সেতুর নিকট গ্কাভীয়ে ৬ জগন্নাথের ঘাট ও. 
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দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অন্যাপি বর্তমান আছে। তিনি নানা 
প্রকার কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বরের চিন্তা বিশ্ৃত হইতেন নাঁ। 
জীবনের প্রায় অন্ধীংশ সময় আছ্ছিক, পুক্জা, হরিনাম, শাস্গ্র্থ পাঠ 
প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর দৈনিক কর্তৃব্য কর্ম সম্পাদনে অতিবাহিত 
করিতেন। কাথির কুলদেবতা শ্তরীশ্রীরাধাবল্পভ জীউর নিত্য সেবার 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন .করেন। যদিও পূর্ববাপেক্ষা বর্তমান সময়ে সেবার 
বায়ের কিঞ্চিত হ্বাস হইয়াছে, তথাপি এখনও রাধাবল্লভ জীউর ভোগের 
যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবসেবা» 
অতিথিসেবা ও সদাব্রত প্রভৃতি সংকাধ্ধ্য যাহাতে স্তুশৃঙ্খলায় নির্বাহিত 
হয়, দে বিষয়ে লালাবাবুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গবর্ণমেন্টের কার্ধ্য 
হুইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি অধিক দিব বাটাতে বান করেন 
নাই। সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ৬ বুন্দাবনধামে বাসের নিমিত্ত 
উৎস্থৃক হইয়াছিলেন। সেই কারণ, অল্লকাল মধ্যেই লালাবাবু তাহার 
একমাত্র শিশুপুত্রের শিক্ষাদানের এবং বাটার তত্বাবধান ও কর্তৃতের 
বন্দোবস্ত করেন। তিনি কলিকাতা চোরবার্ণান-নিবাদী নীলমণি 
বন্গু মহাশয়কে আইন ও জমিদারী কংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবন্তের 
নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। তৎপরে কাথির বাটাতে কিছ্ব্জিবস অবস্থিতি 
করিতে করিতে কোন বিশেষ কারণে তাহার মনে বৈরাগোর সঞ্চার 
হওয়ায় তিনি সংসার ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া প্রভৃত এষ, প্রিষ্- 
তম একমাত্র শিশুপুত্র শীনারায়ণ ও প্রিয়তমা পরী কাত্যায়নী সমুদয় 
পরিত্যাগ পূর্বক পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ৮ বৃন্দাবনধামে গমন করেন। 
তৎকালে পচিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়৷ তিনি হিন্দুর পরম পবিত্র 
তীর্থ, পুর্ণ শ্রীকফের লীলাভূমি, বৈষণবমওলীর আশ্রয়স্থল, রর 
বৃন্দাবনধামে গিয়া বমতি করিলেম। সেই সময় এতদঞচলে কিছু 
পারী9: আধ 'করেন।। : এই স্থানে থাকিয়া ভিনি বৈষ্ণব ব 


১৫৮ 7:১২... ভার্ত-গৌরব। ..:- 


করিয়াছিলেন। বুন্নাবনে “কৃষ্ণচন্ত্রমা” নামক এক বিগ্রহ স্থাপন করিনা 
তাহার জন্য রাজপুতানা হইতে উৎক্ষ্ট প্রস্তর, আনাইয়া প্রায় 
গচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুক্ষোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
মন্দির সংলগ্ন একটি অন্নসত্র আছে। তাহার জন্য বার্ষিক দ্বাবিংশ 
সহ মূদ্রা ব্যয় হয়। মথুরা জেলায় “রাঁধাকান্থ” নামে এক বৃহৎ 
সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনধামে “লালাবাবুর কুপ্ত” নামে 
একটি কুটার আছে; তথায় অগ্ভাপি বনু তীর্ঘযাত্রী গিয়া! বাস করিয়া 
থাকেন। এই কুগ্রের সন্নিকটে তিনি জায়েন মন্দির নামে আর একটি 
উত্কুষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির মধ্যে রংজী নামে এক 
প্রতিমুন্তি বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে এক কৃষ্মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সেবার্থে চল্লিশ সহত্র টাকা আদ্বের বিষয় সম্পত্তি 
করিয়! দিয়া গিয়াছেন। দেব সেবার বন্দোবস্ত প্রত্যহ একশত টাকা । 
প্রতিদিবস এই স্থানে প্রার পাচশত লোক প্রনাদ পাইয়া থাকে । 
পঞ্চদশ দিবসের অধিক একজনকে প্রসাদ দেওয়া হয় না। লালাবাবু 
বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। শ্রজবাসীগণ তাহাকে ভিক্ষা দিবার জন্ত এক 
প্রকার রুটা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন ; তদবধি বুন্দাবনে *্লানাবাবুর 
রুট” নামে এক প্রকার রুটার নাম হইয়াছে ভক্তমাল! গ্রন্থের 
বঙ্গান্ুবাদক কৃষ্তদাস বাবাজী তাহার ধর্মগুরু স্থানীয় ছিলেন। প্রায় 
চল্লিশ বদর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে লালাবাবুর নাম প্রাতঃম্মরণীয় 
হইয়া আছে। তিনি শেষ জীবনে গোবর্ধন গিরির শুহায় বাস করিতেন। 
(১৮১০ খুঃ মেই স্থানেই হঠাৎ পতিত হইয়া পাইকগাড়ার পুণাবান 
রং কনর সিংহ. (লালাবাবু) মহাপ্রস্থান করেন। তিনি মৃত্যুকালে 
গ্কমাত্র' শিশুপু্র ভ্রীনারারণকে রাখিয়া -যান। ধালাবাবুর' পরী 
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পাইকগাড়ীর প্রসিদ্ধা রাণী কাতায়নী দরানশীলতার জন্য খ্যাতনামা 
ছিলেন। অন্লমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে তাহার পূর্বনিবাসস্থল বেলুড় 
গ্রামে মহাসমারোহ হইয়াছিল। তিনি ধর্মকর্খে ও দানাদিতে অন্যু 
যোড়শ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহারই সময়ে পাইকপাড়ার 
রাজবাটী ও কাণীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


৬ শ্রীমারায়ণ সিংহ 


রাণী কাত্যায়নীর পুর নাম শ্রীনারারণ সিংহ। তাহার দুই 
পরী তারা্গন্দরী ও করুণাঁময়ী। উভয় পত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না 
হওয়ায় কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটা দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। 
তঁরান্গন্দরীর পোষ্যপুত্রের নাম প্রতাপচন্র এবং করুণাময়ীর পোঁা 
পুরের নাম ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ। প্রতাপচন্ত্র ও ঈশ্বরচন্ত্র উভয়ে সহোদর 
ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুদ্পত্র। তাহারা যতদিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কাত্যায়নী তীহাদের বিষয় সম্পত্তি তন্বাবধান 
করিতেন। ১৮৬৮ খু ১৭ই আগষ্ট রাণী কাত্যায়নী মানবলীলা সম্বরণ 
করেন। 


« প্রতাপচন্ত্র সিংহ 


স্বনামধন্য মহাআ! লালাবাবুর পোত্র গ্রতাপচনদ্র সিংহ পাইকপাড়ার' 
রাজা বলিয়া! -বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কলিকাতা. মেডিকেল কলেজের 
ফিভার -ছাদপাতাল নির্মাণ জন্য পঞ্চাশ সহ মুদ্রা দান এবং অন্যান্য 
নানাবিধ দেশহিতকর কার্ধের. সহায়তা করেন। :প্রতাগচন্ত্র.লর্ড 


"১৬৪ ভারত-গৌরব। 


ডালহাউদী কর্তৃক ১৮৫৪ খুঃ প্রান্ধা। বাহাছুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত 
'হইয়াছিলেন। “বেলগেছিয়' ভিলা” নামক স্ুরম্য উদ্যান প্রতাপচন্ত্র এবং 
কনিষ্ঠভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পত্বি। এই উদ্ানেই ভারতের লোকান্তরিত 
সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড বুবরাজরূপে ১৮৭৫ থৃঃ শেষভাগে দেশীয়গণ কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন। এই স্থানেই উভয় ভ্রাতার যত্বে এবং 
মহারাজ স্যার যোতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর গ্রভৃতি বন্ধুগণের সহায়তার 
বাঙ্গাল! নাটক অভিনীত হয় এবং বাঙ্গাল! এরক্যতান বাদন প্রণালী 
উদ্ভূত হইয়াছিল। উহাই বর্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের ুত্রপাত বলিয়৷ 
পরিগণিত হয় । রাজা প্রতাপচন্ত্রের নানাপ্রকার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়া গবর্ণমেন্ট “দি এস আই” উপাধি দ্বার! ভূষিত করিয়াছিলেন। 
তিনি বৃটাশ ইওিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। 
তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা 
এবং অন্তান্ত অনেক কার্ষ্যে তিনি বিদ্যামাগর মহাশয়ের প্রধান সহায় 
ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কাথির বিষয় সম্পত্তি দর্শনাভিলাষে 
গমন করিয়া! তথায় “পীড়িত হন; ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার তাহার 
চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। দেই সময় রাজা বাহাদুরকে 
পাইকপাড়ায় আনয়ন করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৬৬ খুঃ ১৯শে 
জুলাই ৩৯ বতমর বয়ঃক্রম কালে রাজ৷ প্রতাগচন্ত্র সিংহ বাহাদুর 
কলিকাতা কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে 
কুমার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্্, কান্তিচন্ত্র ও শরচ্চন্্র নামে চারিপুত্র রাখিয়া 
যান। প্রতাপচন্ত্র পরলোক গমন করিলে পাইকপাড়া রাক্পপরিবারের 
গোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতাপচঙ্জরের পিতামহী রাণী 
-কাত্যায়নীর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন বঙ্ধেশ্বর বীডন 
সাহেব কি 
*ওার্ডগের অন্ততৃকতি রিয়া দিয়াছিলেন। 


চব্বিশ পরগণা-_-পাইকপাড়া রাজবংশ । ১৬১ 


৬ গিরিশচন্দ্র সিংহ। 


রাজ! প্রতাপচন্ত্রের মৃত্যুর পর ১৮৬৬ খুঃ তীয় জোষ্ঠপুজ কুমার 
গিরিশচন্দ্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি হন। তিনি সিংহবংশের আদি 
নিবাস কীথি গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠ! ও পরিচালন জনা ১১৫০*০ 
টাকা দান করেন। নানাপ্রকার দানুষ্ঠানে তাহার অনুরাগ ছিল। 
তিনি সরল প্রকৃতির লৌক ছিলেন। ১৮৮৭ খুঃ কুমার গিরিশচন্দ্র 
সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় 
তিনি স্বীয় মধ্যম ভ্রাতা! পূর্ণচন্দ্রের কণ্টিষটপুত্র শ্রীশচন্্র সিংহকে পোষা- 
পুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীশ্চন্দ্রের ছুই পুক্র-মনীন্ত্ন্ত্র ও ফণীন্দ্রচন্তর 
সিংহ । অধুনা কুমার শ্রীযুক্ত মনীন্ত্রচন্দ্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি । 
১৯১৪ খুঃ মে মাসে কুমার বাহাদুরের গুভবিবাহ সমারোহে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। ইহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার ফণীন্চন্ত্র সিংহ কয়েক বৎসর 
হইল অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন । 





৬ প্ণচন্্র সিংহ | 

প্রতাপচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রাজা পুর্ণচন্ত্র সিংহ বিবিধ সৎকার্ষ্যে অর্থ 
বায় করিতেন। তিনি মিষ্টভাী ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট তীহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৮৫ খুঃ তিনি প্রাজা” 
উপাধি সম্মানে সম্মানিত হন। ১৮৯০ থুঃ রাজা পুণ্ণচন্ত্র সিংহ পৃথিবীর 
রঙ্গভূমি হইতে অপস্থত হইয়াছেন। সাহার ছুই বিবাহ হইয়াছিল; 
তন্মধ্যে প্রথমা রাণীর গর্ভে সতীশচন্ত্র এবং দ্বিতীয়! পড়ীর গর্ভে শ্রীশচন্জ্ 
নামে ছুইটা পুক্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ কুমার সতীশচন্ত্র সিংহ 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইন্বাছেন। কনিষ্ঠ কুমার শ্রীশচন্ত্র সিংহকে 


১১ 


১৬২ ভারত-গৌরব। 


রাজা বাহাদুরের জোস্ত ভ্রাতা কুমার গিরিশচন্দ্র পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন। 
রাজা পূর্ণচন্দের দ্বিতীয়া পত্বী রাণী শ্রীমতী চন্দ্রমোহিনী আধুনা ৬ বৃন্দাবন- 
ধামে অবস্থিতি করিতেছেন। 


স্পা 


৬ কান্তিচন্দ্র সিংহ। 


প্রতাপচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র কুমার কান্তিন্ত্র সিংহ বিনয়ী ও নিরীহ 
প্রকৃতির লৌক ছিলেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে তাহ স্বভাব- 
দিদ্ধ সৌজন্ত লক্ষিত হইত। ১৮৮* গুঃ কুমার কান্তিন্্র সিংহ সংসার 
লীলা স্বরণ করিয়াছেন। তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কুমার কান্তি- 
চন্দের বিধবা পত্রী ৬ পুরীধামে বাদ করেন। 





৬ শরচ্চন্দ্র সিংহ। 


গ্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শরচন্ত্র সিংহ ১৮৫৯ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী সমাজ-হিতৈষণা! ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণে 
বঙ্গের তূস্বামী সমাজের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তিনি জমিদারীর কাধ্য 
পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং স্বয়ং জমিদারী কার্য করিতেন। 
তিনি বহুমূল্যের জমিদারীও ক্রয় করেন। তিনি কঠোর শাসন নীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি প্রজার সহিত মোকর্দমা করিতে নিতান্ত 
অনিচ্ছুক ছিলেন। শরচন্ত্র প্রজা ও কর্মচারীগণকে বিপদকালে অর্থ 
সাহায্য দ্বার বিশেষ উপকৃত করিতেন। তাহার মন্তিফষ এরূপ সতেজ 
ছিল যে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেন। 
ক্বাথির প্রাসাদ, কাশীপুরের দেবালয় এবং এ্তিহাসিক বেলগেছিয়া-ভিলা! 


চব্বিশ পরগণা--পাইকপাড়া রাজবংশ । ১৬৩ 


তীহার স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি একজন 
উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রমণীয় 
স্থান ও বন্তীর্ঘ স্থানের ফটোগ্রাফ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। “পিকৃচার- 
গালারি” তাঁহার চিত্র-বিদ্যার সম্যক পরিচয় অদ্যাপি প্রদান করিতেছে। 
সুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক আস্থার ব্রাউনিং সাহেব তাঁহার *্টুর অব ইত্ডিয়া” 
নামক গ্রন্থে বেলগেছিয়া ভিলা এবং পিক্চার গ্যালারির ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহস্র টাকা এবং কাথির আংলো-সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দিরে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। তিনি পরোপকার ব্রতে 
ব্রতী ছিলেন৷ ৬ বৃন্টাবনধামের স্বান্্যোন্নতিকন্পে পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ 
জন্য পাঁচ সহস্র এবং বশোহরের জলের কল নির্মাণকন্পে দশ সহস্র 'ও 
হিন্দু বিধবাকণ্ডে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ- 
পুরুষগণের ন্যায় প্রকৃত রাজভক্ত ছিলেন। ভিন্টোরীয়৷ স্ৃতিসৌধ 
প্রতিষ্ঠা ফণ্ডে পঁচিশ সহ টাকা এবং এডওয়াড, স্মৃতিফণ্ডে পাঁচ সহজ 
টাকা দান করেন। তিনি বু বালককে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন । 
তিনি গোপনেও বহু অর্থ দান করেন। শরচ্ন্্র তাহার লোকান্তরিত 
পুক্র জিতেন্্রচন্দ্রের স্ৃতিরক্ষাকন্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে 
একটি বুভির বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাথির ইংরাজি বিদ্যালয় 
হইতে যে ছাত্র ম্যাটিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়া! গবর্ণমেণ্টের বুত্তি প্রাপ্ত না হয়, সেই ছাত্র ছুই বৎসর পনের টাকা 
করিয়া এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার নাম “জিতেন্্র বৃত্তি” হইয়াছে। 
১৯১১ খুঃ এপ্রেল মাসে চিৎপুর মিউনিসিপালিটার চিকিৎসালয়ের 
ভূমি ক্রয় জনা তিনি পাচ হাজার টাকা দান করেন। সংস্কৃতভাষায় 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের 
যথেষ্ট আনুকু্। করিতেন । হিন্দু ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। 


১৬৪ ভারত-গৌরব। 


তিনি ভারতবর্ষের বন্ছ তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজকার্ধা 
পরয্যবেক্ষণ করিয়া অবসর সময়ে তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত করিতেন। 
ভিনি পূর্বপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ অন্ষু্জ রাখিয়া জনসমাজে আদৃত 
ছিলেন। জাতীয় উন্নতি দন্বন্ধে তাহার বিশেষ হন্গ্য ছিল। তাহার 
উদ্যোগে উত্তর-রাটীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হয় এবং তিনি এই স্ভার 
মভাপতির আমন অলম্কৃত করেন। তাহার নৈতিক বুদ্ধিও অসাধারণ 
ছিল। তিনি সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও উদার স্বভাব পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ থুঃ 
২৭শে মার্চ কুমার শরচ্চন্্র সিংহ অপন্মার রোগে চিন্মগ্ধধামে গমন করিয়া- 
ছেন। কুমার শ্রীধুক্ত বীরেন্্চন্্র সিংহ স্বীয় পিতদেবের আদ্যশ্রান্ধে 
্বীয় চিরদান্ধীল বংশের মর্ধ্যাদা অনু রাখিয়াছেন। কাশীপুরের গঞ্গা- 
তীরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 


বীরেন্দ্র সিংহ । 


কুমার শরচন্ত্র মৃত্যুকালে কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ নামে 
একমাত্র পুভ্র রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খুঃ কুমার বীরেন্ন্্র জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর ১৯১৩ খুঃ এপ্রেল মাদে লোকান্তরিত 
রাঙ্জা গ্রতাপচন্দ্রের নামে কাশীপুর শরশীনঘা ট গঙ্গাতীরে সুদৃশ্য 
লৌহনিশ্মিত সোপানাবলী নিম্মাণ করাইয়া দিয়ান। স্তার উইলিয়ম্‌ 
ডিউব্ বাহাদুর এই ঘাট জনদাধারণের জগ্য ১45 করেন। অধুন। 
স্বগায় লালাবাবুর বংশের এই নবীন বংশধর নিকুলের গৌরব ও 
মরধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে অনুপ রাথিতেছেন। 

কুমার বাহাদুরের পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনটা কন্ঠা। বিদ্যমান; 
তন্মধ্যে দুইটা তনরার গুভপরিণয় ক্রিয়া মন্ন্ন হইয়াছে। 


চব্বিশ পরগণা--পাইকপাড়া রাজবংশ । ১৬৫ 


৬ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। 


রাজ! প্রতাগচন্ত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ 
বঙ্গীয় নাটযশালার উন্নতিকর্পে বিশেষ যত্র ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরিচয় দিতে হইলে বেলগেছিয়ার নাট্যশালার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয়। তিনি কলিকাতী-যোড়াসণকোর স্বর্গীয় 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্থবিখ্যাত বেলগেছিয়া উদ্ধান ক্রয় করেন। 
কলিকাঁতার সমাজে তৎকালে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল 
উশ্বর্যোর অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 
উৎসাহদাতা। বলিয়৷ রাজপুরুষগণ তীহাকে বথেষ্ট সম্মান করিতেন। 
তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূণ গুণগ্রাহী ও ক্মান্থরাগী ছিলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্যেই তাহার সবিশেষ সহান্ু- 
ভূতি ছিল। পাইকপাড়া রাজবংশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা 
প্রকারে কৃতজ্ঞ। ১৮৬১ খু$২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজা ঈশ্বরচন্ 
সিংহ পরশ্বয্যলীল! সমাপন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার 
ইন্্ন্দ্র সিংহকে রাখিয়! যান। 


৬ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ । 


রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পুক্র কুমার ইন্রচনত্র সিংহ অল্প বয়সে সততা ও 
বুদ্ধির গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তিনি উদার হৃদয় ও সজ্জন 
বলিয়া অতি লৌকপ্রিয়্ ছিলেন। যখন ই্টেটসআ্যানের স্বীয় স্বত্ব" 
ধিকারী ও সম্পাদক রবাট. নাইট. সাহেব বর্ধমানের মানহানির 
মোকরদমায় বিপনন, যখন ওরিয়েপ্টাল, বীম! কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয়, 
তখন তিনি অর্থানকুলয দ্বার উহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ থঃ 


১৬৬ ৰ ভারত-গৌরব। 


১লা জানুয়ারি দিল্লীর রাজসয় বজ্ঞে তিনি . ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিমন্্িত হইয়াছিলেন) তংকালে ভূতপূর্ধ রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন 
বাহাছুর ইন্দ্রের বিশেষ প্রশংস! ভা একটি প্দরবার মেডেল” 
উপহার প্রদান করেন। ১৮৯৪ থৃঃ ৩৭ বংসর বয়ক্রম কালে কুমার 
ইতরচন্্র সিংহ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার ছুই বিবাহ 
হইরাছিল তন্মধ্যে প্রথমা পরী, একমাত্র কন্ঠা সরস্বতীকে রাখিয়া 
লোকান্তরিতা হন। সেই কন্যার সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
পাঁচথুপী-নিবাগী শ্রীযন্ত শরৎচন্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের পরিণয় ক্রিয়া 
সমাপন হয়। তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান সত্যেন্্নাথ ঘোষ মৌলিক 
বিদ্যমান। কুমার ইন্্রন্্র, প্রথমা পীর মৃত্যুর পর রশোড়া-নিবামী 
ভাগলপুরের ডাক্তার লাডলীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী 
মুগালিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনচনতের মৃত্যুর পর মৃণালিনী শ্রীযুক্ত 
অরুণচন্তর সিংহকে পৌধাপুন্র গ্রহণপূর্বাক উ তাহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী করিয়াছেন। 


অরুণচন্দ্র সিংহ। 


কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহ ১৮৮৫ থৃঃ ১৩ই ডিন তারিথে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার প্রেদিডেন্সী কলেজে 
বিএদ্‌সি পর্যান্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার অপ্রাপ্ত বন্ক সময়ে 
জমিদারী বঙ্গদেশের এড্মিনিষ্রেটোর জেনারেলের তত্থাবধানে ছিল 
অতঃপর ইনি সাবালক হইয়া স্বীয় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি 
জমিদারী স্বহস্তে পরিচালন করিতেছেন। নানাপ্রকার সংকার্ধয এবং 
শিলপবিস্তারে ইহার অনুরাগ আছে। নোয়াখালী, ফরিদপুর, বুলেন্দসহর 
»প্রভৃতি জেলায় ইহার জমিদারী আছে। ইনি প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে 


চব্বিশ পরগণা-_পাইকপাড়! রাজবংশ। ১৬৭ 


এবং বিগ্ভালয়ের ছাত্রবন্দের শিক্ষা সৌকর্্যার্থে অর্থনুকল্য করিয়া থাকেন। 
ইনি স্বীয় জমিদারীর মধো রাস্তা নিষ্মাণ, বিগ্ভালয়, উষধালয়, কুগখনন 
প্রভৃতি দেশহিতকর কার্ধো যথোচিত সাহাধ্য করেন। দেশে যাহাতে 
শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়, তদ্ধিষয়ে ইহার বিশেষ চেষ্টা ও সহান্তও 
ৃষ্ট হয়। 


আন্থলিয়া রাজবংশ । 


১২০৩ খুঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িয্যার হিনদরাজত্ব বিলুপ্ত হয়। মনেই 
অবধি ১৫৭৪ থৃঃ পর্যান্ত আফগান অথবা পাঠানগণ বঙ্গদেশে রাজভু 
করেন। ১৫৭৪ গ: শেষ পাঠান সমাট দাউদ থা মোগলদিগকে বন্গদেশ 
অর্পণ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ আপন অধীনে রাখেন। তাহার কিছু 
দিন পরে দাউদ খা পুনরায় বঙ্বদেশ আক্রমণ করেন। ১৫৭৬ থু; 
অস্থরাধিপতি রাজা মান সিংহ রাঁজমহলের ঘুদ্ধে দাউদ থাকে নিহত 
করেন। দেই সময়ে মোগলদিগের সহিত যোগদান পূর্বক রাজা! গন্ধবৰ 
সিংহ ঘুদ্ধে জয়লাভ করিরা বঙ্গদেশে প্রখ্যাত হন। 


৬ সমররাম সিংহ। 


১৫৮০ খৃঃ রাজা মানমিংহ দেনাপতি ও শামন করপদে নিযুক্ত হইয়া 
দিললী্বর সমাট জাহাঙ্গীর কর্ঠতক বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তৎকালে 
গ্ধব্ব দিংহের পোত্র মমররাম দিংহ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আঁুলিয়া 
পরগণার রাজ। ছিলেন। যে সময়ে রাজা মানসিংহ বঙ্দেশ জয় করিতে 
আগমন দুরে, দেই সময় আল্ুলিয়ার হিল রাজগণ গাঠানদিগের দৃক্িণ 
্তস্বরগ ছিলেন। তাহারা বছুদিবদ পাঠানদিগের রাজমভায় উচ্চ 
সম্মান গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, পাঠানদিগের ধনাগার আনুলিয়! 
প্রাসাদে সুরক্ষিত হইত। 


চব্বিশ পরগণা-_আন্ুলিয়া বাজবংশ। ১৬৯ 


৬ দাতারাম সিংহ। 


অতঃপর যুদ্ধান্তে রাজা মানসিংহ সন্ধি করিয়া সমররামের পুত্র রাজা 
দাতারাম সিংহ মহেন্দ্রবাহাছুরকে গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রাম 
অর্পণ করেন। রাজা দাতারাম আন্ুলিয়ার গড় পরিত্যাগ পূর্বক 
গোবিনপুরে দুর্গ নিশ্মীণ করিয়! বাস করিয়াছিলেন । 





৬ রামু সিংহ। 


আন্ুলিয়! রাজপ্রাসাদ উক্ত সময়ে ভাগীরথী গভে অদ্ধীংশ নিমজ্জিত 
হইলে দাতারামের মধ্যম পুত্র রাজা রামকৃষ্জ সিংহ চবিবশ পরগণার 
অন্তত ঢাকুরিয়ায় গড় নিম্মাণ করেন। রাজা গন্ধবর্ব সিংহ বহু যন্থে 
রাজ্পুতানা পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে রাজ্য স্থাপনা করিয়া যান, 
কিন্তু এক্ষণে উহা! কালবশে অর্ধ চন্্রাকারে চূরী নদীতীরে তগ্নাবশেষ মাত্র 
বি্যমান। রাজা মানসিংহের সময় হইতেই আন্ুলিয়া হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত 
হয়; কিন্তু তাহার অনেক পরেও আম্ুলিয়া নগরে মুসলমানদিগের 
আধিপত্য ছিল। ক্রমে রাজনগর আন্ুলিয়া গড় জনশূন্য স্থানে পরিণত 
হইয়াছে। বর্তমানে গড়ের সীমানা কাটিয়া রাণাঘাটের স্ুপ্রসিদ্ধ পাল 
চৌধুরী বংশীয় জমীদারগণের রাস্তা হইয়াছে। 





৬ শোভারাম সিংহ। 
রাজা রামকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রাজ! রাজারাম, রঘুনাথ, কাশীনাথ 
প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া-বরদা পরগণা ক্রয় করিয়া 
তথায় রাঙ্গাস্থাপনা করেন। সেই বীরকুলে রাজা সহজরাম, রাজা শৌতা- 


১৭৪০ ভারত-গৌরব। 


রাম, রাজ! হিন্মত্রাম সিংহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে 
শোভারাম সিংহ একজন পরাক্রমশালী জমীদার ছিলেন। ১৬৯০ খুঃ 
শোভারাম তাহার প্রথম! রাণী অজিতাকুস্ম দেবীকে চেতুয়া বরদার 
রাজপ্রানাদ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলে, সুতানুটীর জঙ্গলে চৌরজী নানক 
জনৈক মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বর্ধমানাধিপতি 
মহারাজ কৃষ্টরাম রাক্স তীহাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অন্গুপারে কন্যা সম্প্রদান 
করিতে ভীত হইয়াছিলেন।. অতঃপর ১৬৯৬ খুঃ চেতুয়া-বরদার রাজা 
শোভারাম সিংহ, বিষ্ুপুরের রাজ! গোলাপ সিংহ এবং চন্দ্রকোণার 
জমীদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার বিখ্যাত পাঠান দলপতি 
রহিম খার সহিত যোগদানপুর্কবক বদ্ধধানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। 
অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করিয়! তাঁহার পরিবারবর্গকে 
অবরুদ্ধ করিয়া! রাখেন। মহারাজকুমার জগত্রাম রায় কৌশলে রাজ- 
প্রাসাদ হইতে পলায়নপুর্ববক জীবন রক্ষা করেন) তন্মধ্যে মহারাজের 
এক অপরূপ লাবণামরী রূপবতী কুমারী কন্তাকে দেখিয়া পাপাচারী 
শোভারাম তাহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে, রাজকন্তা! স্বীয় অর্গ-বন্্ 
মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষধার ছুরিকাঘাতে শোভারামের প্রাণাস্ত করিয়া 
সেই ছুরিকাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। ১৭০৫ খুঃ বর্ধমানের 
অধীশ্বর বীধ্যবান মহারাজ কীন্তিচ্ত্র রায় পিতামহ হস্তা শক্র শোভারামের 
ভ্রাতা হিম্মত্রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার জমিদারী চেতুয়া-বরদ! 
অধিকার করেন। 

বর্তমান সময়ে রাজা শোভারামের প্রপোত্র কুমার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্ 
সিংহ, চব্বিশ পরগণ! জেলার অন্তর্গত ঢাকুরিয়া গ্রামে অবস্থান করিতে- 
ছেন। তীহার ভ্রাতুপ্ুত্রের পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত নবীনচন্্র দিংহ ও কুমার 
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সিংহ, হগলী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন আকন! নগরে 
অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র- 


চব্বিশ গরগণা-_আন্মজিয়া রাজবংশ । ১৭১ 
মোহন সিংহ, যু বক সিং, শ্রদক্ অপূর্বরৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীধৃক্ 
শীন্্রু্জ গিংহ বিগ্ুমান। কনিষ্ঠ বেণীমাধবের পুন্রগণ শ্রী শিক 
সিংহ ও শ্রীযক্ত কষচন্্র সিংহ গ্রতৃতি এই প্রাচীন রাজবংশের গৌরব 
বর্ধন করিতেছেন। 


ভূকৈলাম রাজবংশ । 


চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভূকৈলাস রাজবংশ অতি প্রাচীন, 
জমীদারবংশ। ত্রিপুরা, ভূলুয়া, বাথরগঞ্জ, চব্বিশ পরগণা, ঢাঁকা প্রভৃতি 
জেলায় ইছাদের জমিদারী এবং বারানসীধামে বিষয় সম্পত্তি আছে। 
ভকৈলাস রাজবংশ এক সময় লক্ষী ও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। 

এই রাজবংশের উপাধি বন্দোপাধ্যায় সর্বানন্দী মেল। পণ্ুপতি 
বন্যোপাধ্যায় এই বংশের আদিপুরুষ। তীহার পুত্র ত্রিনয়ন। ত্রিনয়নের 
তিন পুত্র_ কৃষ্টচন্্, উদয়চন্র ও কৃর্্াক্ষ বানদ্যোপাধ্যায়। মধাম উদয়চন্দ্রে 
পুত্র বানেশ্বর ; তাহার পুত্র বিশ্বনাথ; তদীয় পুত্র কংসারি সর্ধানন্দী 
মেল ছিলেন। কংসারির পুত্র শ্রীধর পাঠক; তীহার পুর যদুনাথ 
সর্ধপ্রথমে কুলভঙ্গ করিয়া “ঘোষাল” উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহার সময় 
হইতেই এই বংশের উন্নতি আরন্ত হয়। যছুনাথের পুত্র গোপীকান্ত; তৎপুত্র 
রামু; তাহার পুত্র রাজেন্্রনাথ ঘোষাল। রাজেন্্নাথের ছুই পুত্র_ 
বিষুঃদেব ও কৃষ্ণদেব ঘোষাল। বিঞুদেবের পুত্র--কন্দর্প ও রামছুলাল। 
কনিষ্ঠ রামদ্রলালের তিন পুত্র-রামনিধি, রামলোচন ও রামজীবন। 

বিষুরদেবের জোস্ঠ পুত্র কন্দর্গ ঘোষালের সময় ইহাদিগের গোবিনাপুর 
নামক স্থানে বার ছিল। ১৭৫৪ থৃঃ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্‌দর্গ নির্মাণ 
কালে কদর্প ঘোষাল কলিকাতা--গোব্নিপুর পরিত্যাগ পূর্বক খিদিরপুর 
নামক স্থানে বাদস্থান নির্মাণ করেন। তাহার তিন পুত্র--কৃষণচন্ত্র, 
গোকুলচন্ত্র ও রামচন্দ্র ঘোষাল। 

কনার্পের জোষ্ঠ পুত্র কৃষ্চন্তর; তাহার পুত্র স্বনামধন্য মহারাজ জয়- 
নারায়ণ ঘোষাল। 


চাঁব্বশ পরগণা-_ভূকৈলাম রাজবংশ । ১৭৩ 


৬ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল । 


কনর্পের মধ্যম পুত্র গোকুলচন্ত্র ঘোষাল বঙ্গদেশের তৎকালীন 
শাসনকর্তা ভেরেলষ্্‌ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থার্জন 
করিয়৷ বিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হন। ৯৭৭৯ খুঃ দেওয়ান গোকুলচন্্ 
ঘোষাল লোকান্তরিত ইন। তাহার বৃন্দাবনচন্ত্র ও রামনারারণ নামে 
ছুই পুত্র এবং হরিমতী, গঙ্গামতী ও.লক্ষীদেবী নামে তিন কন্যা হইয়া- 
ছিল। গোকুলচন্ত্রের জীবিতকালে তাহার ছুই পুত্র অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইলে, তীহার মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ ঘোষাল তদীয় বিষয় সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হন। 


৬ জয়নারায়ণ ঘোষাল। 


১৭৫১ খু ওরা আশ্বিন মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাছুর কলিকাতা 
গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী ও পার্ত ভাষায় বুৎপন্ন লাভ 
করেন।* বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপে 
তিনি কিছুকাল কাননগোর কর্ম করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণের নামে 
চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াবাদের সন্িকট জয়নগর জমিদারী সৃষ্টি 
হইয়াছিল। ১৭৮৫ খুঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামদ্দৌলার 
অধীনে কয়েক বৎসর কাধ্য করেন। ১৭৬৮ খুঃ নবাঁৰ সরফদ্দৌলার 
সময় নবাব সরকারের কার্য হইতে অন্দর গ্রহণ করিয়া তিনি থিদির- 
পুরের নিকট ভূঁকৈলাদ নামক স্থানে আসিয়! বসতি করেন। তৎপরে 
যশোহরের রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগ নিবারণকল্পে যখন কলিকাতার 
ভৃতপূর্ পুলিশ ুপারিষ্টেণ্ডট, কর্ণেল দেক্সপিয়ার, কোম্পানী কর্তৃক 


১৭৪ ভারত-গৌরব । 


প্রেরিত হন; তৎকালে তিনি জয়নারায়ণকে সহকারীরূপে সমভি- 
ব্যহারে লইয়া যান। তার কার্য্যে বিশেষ সন্থষ্ট হইয়া ১৭৮১ খুঃ 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিস_ সাহেব বাহাছুর দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে 
জয়নারায়ণের “মহারাজা বাহাদুর” উপাধি সনন্দ আনাইয়া দিয়াছিলেন ; 
অধিকন্থ সম্পাট তাহাকে তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিধন্ত করেন; 
অর্থাৎ ৩৫০০ অশ্বারোহী সৈন্ত রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। 
অতঃপর তিনি বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে খিদিরপুরে ভূঁকৈলাস প্রাসাদ নির্মিত হয়। নানাগ্রকার 
সৎকন্ধে তিনি বন্থ অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি খিদিরপুরে 
“পতিতপাঁবনী” নামে একটা দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং চুইটি 
শিবমন্দির ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। তিনি 
৬ কালীঘাটের দেবীর চারিখানি রৌপ্যনিশ্মিত হস্ত নির্মাণ করাইয়! 
দিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি পুণ্যভূমি ৬ বারানসীধামে বাস করিতেন । 
১৭৯৩ খুঃ তথায় “করুণা-নিধান” নামক রাঁধাুষ্ মুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 
বারানসীধামের দুর্গাকুণ্ডের সম্নিকট ধাতুময় গুরু-গ্রতিমা স্থাপন এবং 
উহার নিকট গুরুকুণ্ড, নামক একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। 
অন্যান্য স্থানেও তিনি বন্থকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ৬ বারানসী- 
ধামের জয়নারায়ণ কলেজ মহারাজ বাহাদুরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি । ১৮১৭ খুঃ 
এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জনা তিনি বন্থ অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তথায় 
নির্দিষ্ট সংখাক শিক্ষক এবং ছাত্র বিনাবারে আহার ও অবস্থান করিবার 
ব্যবস্থা করিয়। যান। এই বিদ্যামন্দির পরিচালনার জন্য মহারাজ বাহাছবর 
মৃত্যুকালে লগ্ডন মিশনারী সোসাইটার হস্তে বিংশতি সহস্র মুদ্রা অর্পণ 
করিরা গিয়াছেন। তিনি একজন স্থকবি ছিলেন এবং “রাজকবি” 
বলিয়া সম্বোধিত ইইতেন। বারানসীধামে অবস্থান কালে মহারাজ 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে সংস্কৃতভাষায় শবকরী 


চব্বিশ পরগণা-_ভুঁকৈলাস রাজবংশ । ১৭৫ 


সঙ্গীত, ব্রাহ্মনার্চণ চন্দ্রিক, জয়নারায়ণ কল্পদ্রম্‌ এবং বাঙ্গাল! ভাষায় 
কাশীথণ্ড ( অনুবাদ ) ও করুনানিধান বিলাস উল্লেখযোগ্য । মহারাজের 
প্রণীত “কাশী পরিভ্রমণ” কাব্য কলিকাতার সাহিত্য পারিষদ হইতে 
. প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর সপ্ত দিবস পূর্বে ৬ কাশীবাসা 
আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়া৷ শ্ষে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন । অতঃপর 
১৮২১ খুঃ ২৫শে কার্তিক পূর্ণিমার দিবস ভঁকৈলাস রাজবংশের গ্রতিষ্ঠাতা 
মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাছুর পুণাভূমি ৬ বারানদীধামে 
দেহরক্ষা করিয়াছেন । 


৬ কালীশঙ্কর ঘোষাল । 


মহারাজ জরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর 
ঘোষাল তদীর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তৎকালে বারানদীধামে 
পাশ্চাত্য বিদ্যার ও ইংরাজীভাষার আলোচনা অতি অল্প ছিল। 
তথায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মহারাজ জরনারায়ণ ও রাজা কালী 
শঙ্করের মস্তি হইতেই প্রথম নিঃস্ত হইয়াছিল। তিনি এই হিতকর 
অনুষ্ঠানের সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার যত্থে বারানদী নগরীতে কলেজ 
কমিটি স্থাপিত হর এবং বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইহার প্রথম ও প্রধান 
সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর কাশী কলেজ কমিটি ও 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার কমিটির সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। কাশীর 
কুইন্স কলেজের প্রথম নক্সা তাহার সিদ্ধ হস্তের তুলিকা হইতে 
নিঃসৃত ভইয়্াছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন 
এবং তাহার বদান্যত! গুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড এলেন্বরা ১৮৪৩ খুঃ 
কালীশঙ্করকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি. 
বছ অর্থ বায়ে বারানপীধামের - গঙ্গাতটে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি 


১৭৬ ভারত-গোৌরব। 
যজ্ঞ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 


রাজ। বাহাছবরের সাত পুত্র-_কাশীকান্ত, সত্য প্রসাদ, সত্যকিন্কর, সত্য- 
চরণ, সতাশরণ, সত্য প্রপন্ন 'ও সত্যতক্ত ঘোষাল। 


৬ কাশীকান্ত ঘোষাল। 
কালীশঙ্করের জোষ্টপুত্র কাশীকান্ত ঘোষাল অতিথি-বংসল ছিলেন। 
দরিদ্র ও নিঃসহায় বাক্তির উপর তীহার দয়া ছিল। তিনি অকালে 
তনুত্যাগ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র সত্যদয়াল ঘোষাল। 





৬ সত্যপ্রসাদ ঘোষাল। 
কালীশঙ্করের মধাম পুত্র সত্যপ্রসাদ ঘোষাল দেশের উন্নতি সাধন 
বিষয়ে যঘোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র সত্যজীবন 
ঘোষাল নানারূপ দানুষ্ঠানে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 
তংপু সত্যকিস্কর ঘোষাল। 


পাশা 


৬ সত্যকিন্কর ঘোষাল। 
কালীশঙ্করের তৃতীয় পুন্র স্যার বাধাল জনগাধারণের নিকট 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। 
তভীহার কর্তব্য নিষ্ঠতায়, শিষ্টাচার ও লোকপ্রিয়তাঁর মকলেই মুগ্ধ হইতেন। 
গবর্ণমেন্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া! “রায় বাহাছুর” উপাধি সম্মানে 
সম্মানিত করেন। 


চব্বিশ পরগণা--তৃকৈলাম রাজবংশ । ১৭৭ 


৬ সত্যচরণ ঘোষাল। 


কালীশঙ্করেয় চতুর্থ পুত্র সত্যচরণ ঘোষাল একজন সন্ত্রস্ত ও কৃতবিদ্য 
বাক্তি ছিলেন। তাঁহার ছুই পুত্র--সত্যানন্দ ও সত্যসত্য ঘোষাল। 

সত্যচরণের দ্ধোষ্ঠ পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে 
তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনাম! পুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি 
নানাপ্রকার সাধারণ সদনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দেশের 
উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ. করিতেন এবং একজন বদান্য পুরুষ ছিলেন। 
তিনি বুটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য এবং কয়েক বৎসর বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ থঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর 
সত্যানন্দ ব্যক্তিগত “রাঁ1” উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন। তীহার পরবর্তীগণ 
আর কেহই রাজা উপাধিতে এপধ্য্ত ভূষিত হন নাই। 


৬ সত্যশরণ ঘোষাল। 


কালীশঙ্করের পঞ্চম পুত্র সত্যশরণ ঘোষাল একজন বিদ্যান ও বিচক্ষণ 
পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থোপার্জজন ও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া 
যান। তিনি প্রথমে প্রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে 
গবর্ণমেন্ট তীহার গুণের বিশেষ গ্রশংসা করিয়া “সি-এন্‌-আই” 
উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তাহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, 
কিন্ত তাহারা সকলেই অকালে গতান্গু হন) কেবল মাত্র একটি কন্ঠা 
জীবিত থাকেন; কলিকাতার প্রেসিডেন্দসী কলেজের ভূততপুর্্ব অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত মহেশচনত্র বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 


১২. 


১৭৮ ভারত-গৌরব। 


৬ সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল। 


কালীশক্করের বট পুত্র সতাপ্রমন্ন ঘোষাল একজন. দূরদশী ও তেজস্বী 
পুরুষ ছিলেন। কোন শ্প্রদায়ের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না) যে 
কোন ধন্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন । তাঁহার পুত্র সতাকৃষচ 
ঘোষাল নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তিনি কলিকাতার 
অবৈতনিক প্রেনিডেন্দী ম্যাজিছ্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। 
তিনি একজন মেধাবী, মনীষী ও ন্তায়নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। 


৬ নত্যভক্ত ঘোষাল। 
কাণীশস্করের কনিষ্ট পুত্র সত্যতক্ত ঘোষাল অমার্িক ও লোক- 


বংসল পুরুব ছিলেন। তিনি দশের ও দেশের কল্যাণে অর্থ ব্যয় 
করিতেন। 


টাকীর জমীদারবংশ । 


চব্বিশ গরগণা জেলার অন্তর্গত এই বংশ একটি প্রাচীন ও মন্্ান্ত 
জমীদার বংশ। নুদলমান সমাটদিগের সময় তইতে ইহার! দৌভাগ্য- 
শালী হইতে থাকেন এবং তৎকালে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 
আধুনা এই বংশ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বু বিদ্বৃত হইয়াছে। 

বৌদ্দধন্মাবলমী চন্্রবংশীয় রাজা আদিশুরের সময় পঞ্চজন ব্রাহ্মণ 
কান্তকুণ্ম 'ভইতে বঙ্গরেশে আগমন করেন; তীঁহাদের সহিত বিরাট 
গুহ নামক জনৈক সহচর শ্মাদিয়াছিজেন। 


৬ ভবাশীদাস রায় চৌধুরী। 


বিরাট গুহ হইতে অরথয্তন ত্রয়োদশ পুরুষ ঢুল্লভ গুহ একজন 
ব্বরযাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুদলমানাধীনে উচ্চ গদবী লাভ 
করিয়। যথেষ্ট বিদ্ত, গ্রভৃত সম্পদ এবং “মজুমদার” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। যশোরের রাজা বসন্ত রায়ের আনীত তদীর বৈবাহিক 
বুনন বন্ধুর সহিত তীহার অতি নিকট ভ্ঞাতি ভ্রাতা দুর্লভ গুহের পুত্র 
গ্রতিভাশানী কৃতবিষ্ঠ ঘবক ভবানীদাদ রায় চৌধুরী বাকৃল! হইতে 
উঠিয়া আসিয়া বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণা বৃত্তি 
গ্রাপ্ে অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বামগ্রহণ করেন। তিনি এই বিস্তীর্ণ 
পরগণার অধীশ্বর হইয়া যশোহ্‌র সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়াছিলেন এবং 
কুলীনগণ তাহাকে রাজবংশের নিয়ে আদন প্রদান করিয়াছিলেন। 
বানীদাঁস খশোহর রাজবংশের আদিপুরুষ রামচন্দ্র নিয়োগীর খুল্লতাত 


১৮৩ ভারত-গৌরব। 


চতুভূর্জ গুহের প্রগোত্র। তিনি অতি সঙ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান, সুপপ্ডিত ও' 
ধার্মিক পুরুষ ছিলেন । 

তবানীদাসের ছুই বিবাহ; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চণ্ভীশরণ ও. 
যছুননন নামক ছুই পুত্র জন্মে। তৎপরে দ্বিতীয়া পত্থীর গর্ভে তৃতীয় 
পুত্র কৃষ্জদাস এবং সর্বশেষে প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র রুঝ্সিণীকান্ত জন্ম 
গ্রহণ করেন। 

তবানীদাসের মৃত্যুর পর চণ্ডীশরণ ও যছুনন্দন বলপূর্ববক পিতৃত্যক্ত 
সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া লইয়া কষ্ণদাস ও রুক্সিণীকান্তকে 
সম্পতিচ্যিত করিয়া শ্রীপুর হইতে নির্বাদিত করেন। সেই সময়ে 
কুষ্ণদাস কঠুর গ্রামে মাতামহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রুক্সিণীকান্ত 
বাধ্য হইয়া পূর্ববঙ্গের কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বরিশাল জেলার অন্তর্গত 
ইদীলপুর গ্রামে বাসগ্রহণ করেন। তীহার বংশীয়গণ এক্ষণে তথায় 
বান করিতেছেন। 

ভবানীদাসের জোস পুত্র চণ্তীশরণ রায়চৌধুরী পরিশেষে রাজবংশের, 
আশ্রয়ে যশোহর সন্নিকটে বাস করেন। পরে তাহার বংশীয়গণ সৈয়দ- 
পুরে উঠিয়া বাসগ্রহণ করেন। সৈয়দপুরের বর্তমান রায়চৌধুরী, 
চাক্লাদার ও সরকার বংশীয়গণ চণ্ভীশরণের বংশ সম্ভৃত। 

তবানীদাসের মধ্ম পুত্র যছুনন্দন রার চৌধুরী শ্রীপুরেই ছিলেন। 
তথাকার রায়চৌধুরীগণ যছুনন্দনের সন্তান। 


৬ কৃষ্চনাস রায় চৌধুরী। 


ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাহার তৃতীয় পুত্র রৃষণদাস রায় চৌধুরী 
মাতামহ আশ্রমে পালিত হন। অয্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে টাকীর 
গশ্চিমগরান্তে কঠুর গ্রামে ঘোষবংশীয় এক ঘর কুলজ গরায়” আখ্যাত 


চব্বিশ পরগণা--টাকীর জমীদারবংশ। ১৮১ 


'বঙ্গজ কায়স্থের বাদ ছিল। আগড়পাড়া পরগণা তাঁহাদেরই জমিদারী। 
'কৃষ্খদাস এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামছের দেহান্তে তীচার 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি অপ্তগ্রাম সরকারের ফৌজদারের নিকট 
আবেদন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে 
তিনি প্রভূত বিভ্তশালী ও ধনাট্য হইয়াছিলেন। এতদিন তিনি খুলনা 
জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত জামীরা পরগণা অর্জন করেন; 
তৎপরে তিনি টাকীতে বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র রদুনাথ, 
রতেশ্বর, কাশীশ্বর, রাধাকান্ত ও কেশবদাস রায় চৌধুরী । কৃষ্ণদাসের 
দেহাবসানে গঞ্চভ্রাতা টাকীতে পৃথক পৃথক বাসস্থান গ্রহণ করেন। 
এই পঞ্চজুন হইতে টাকীতে পঞ্চঘর কুলীন গুবংশ উদ্ভুত হইয়াছেন। 


৬ রছুনাথ রায় চৌধুরী। 


কৃষ্ণদাদের জোস্পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর বংশীয়গণ বড় রায় 
চৌধুরী নামে খ্যাত। ইহারা বড় চৌধুরী বংশের আদি। টাকীর 
বড় চৌধুরীগণের প্রভাবে বশোহর সমাজের অবস্থা অতি উন্নত 
হইয়াছিল। সামাজিক শাসনের প্রতাপ যথেষ্ট গ্রবল ছিল। বংশ 
বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সমূহ দৃষ্টি ছিল। তৎকালে বড় চৌধুরীগণ 
নদীর পশ্চিম তটবন্তী অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। তহাদিগের 
'বাটাস্থিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীকুঞ্ণরায় জীউর দোলপর্ব অদ্যাপি প্রতি বর্ষে 
সমারোহের সহিত সমাহিত হইয়। থাকে । কুলিয়ার প্রদিদ্ধ গ্রাম্য 
দেবতা ৬ কালিক' দেবীও ইহাদের ঠাকুর। অগ্তাপি প্রতি শনি ও 
অঙ্গলবারে এবং প্রতি অমাবস্তা তিথিতে ইহারা দেবীর ফোড়শোপ- 
চারে পূজা করিয়া থুকেন। 


১৮২ ভাঁরত-গৌরব। 


৬ রত্বেগ্ধর রায় চৌধুরী । 


কষ্দাসের মধাম পুর রত্বেশ্বর রায় চৌধুরীর পুত্র মধু্দন রায়- 
চৌধুরী হইতে টাকীর দ্বিতীয় গুহবংশ উৎপন্ন হইয়াছেন। তীহার 
পুত্রগণ মধ্যে প্রথম দুইজন মুল ভদ্রাসন ত্যাগ করেন নাই। বহুগোষ্ঠী 
হেতু স্থানাভাব বশতঃ, তীহার কনিষ্ঠ পুত্রত্রয় বর্তমান গবর্ণমেন্ট খল 
বাটার স্ুথন্থ গলির মধ্যে বড় চৌধুরীগণ কন্তুক স্থাপিত হন। মূল 
ভদাঁপনে ভাহার গৃহদেবতার দোলপব্ৰ প্রতিবংদর সমারোহের মভিভ 
সম্পাদিত হইতেছে । 


স্পা 


৬ কাশীগ্বর রায় চৌধুরী। 

কুষ্দাসের তৃতীয় পুত্র কানাশ্বর রায়চৌধুরীর পুত্র রামদেব রায় 
চৌধুরী হইতে টাকীর মুন্সীবংশ উৎপন্ন হইরাছেন। রানদেবের চারি 
পুত্র রামশক্কর, রামসন্তোধ, বৃন্দাবন ও গদীধর রায়চোধুরী। তীয় 
পুত্রগণ মধ্যে জোষ্ রামশস্কর ও কনিষ্ঠ গদাধর পৈতৃক ভদ্দাঘন পর্রিত্যাগ 
পূর্বক টাকীর অগ্তত্রে বাস পরিবঞ্ুন করেন । 

কৃক্দাসের চতুর্থ পুত্র রাধাকান্ত রারটোধুরীর বংশ খালকুলির! 
গোষ্টানামে অভিহিত । তথায় তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি বাস করিতেছেন । 

কুষদাদের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবদাঘ রায় চৌধুরীর বংশধরগণ টাকীর 
ছোট চৌধুরী নামে পরিচিত। 


৬ রামশক্কর রায় চৌধুরী। 


রামদেবের জোষ্ঠ পুত্র রামশঙ্করের তিন পুক্র-মনোহর, অঘোধ্যারাম 
ও বিজয়রাম রায় চৌধুরী । 


চব্বিশ পরগণা-টাঁকীর জমীদারবংশ। ১৮৩ 


মনোহরের পুত্র পঞ্চানন, তৎপুত্র রাধানাথ, তাহার দুই পুত্র _কৈলাদ 
চন্ত্র ও গ্রসন্নন্দ্র; গ্রসন্নের পুত্র ব্রজেন্দ্, রাজেন্ত্র বি-এল উকীল, 
দ্বিজেন্দ ও নণেন্ছনাথ বি-এল, উকীল। 

অবোধ্যারামের পুত্র ভৈরবচন্দ, তীহার ছুই পুত্র ভবানন্দ ও মহেশ) 
ভবানন্দের পুত্র নিবারণ ও গোবিন্দচন্্র; নিবারণের পুত্র বঙ্কিনচন্দ, 
গোবিনদের পুত্র ক্ষুদিরাম | মহেশের পুত্র গ্রসরচন্্, তাহার পুত্র বোগেশ 
অশ্বিনী ও ভূপেন; বোগেশের পুত্র রমেশ, নরেশ ও প্রবেশ) অশ্িনীর 
পুত্র সুরেশ । বিজয়রামের ছুই পুত্র রামলোচন ও গুরুদাস। রাম- 
লোচনের পুত্র দৃগ্ধাচরণ, কালীচরণ 'ও দেবীচরণ রায় চেধুরা। 

এই ধারার রামলোচন চৌধুরীর কীন্ডি অগ্ভাপি গায়ধামে বিষ্ুমান। 


৬ রামসন্তোষ রায় চৌধুরী। 
রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামসন্তোষ রার চৌধুরা ১৭৫৭ থুঃ ভন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি মেধাবী, সুধী ও সৌজন্তশালী বাক্তি ছিলেন। ভিনি 
জালালপুরবাসী রামেশ্বর ঘোষের কন্ঠা মনৌরমার পাণিগ্রহণ করেন। 
মনোরনার গে তাহার চারিপুত্র দয়ারাঁম, গ্তামসুন্দর, রামকান্ত ও 
গোবিন্দপ্রসাদ রাঁর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। 


শাপ্পিী পাি 


৬ দয়ারাম রায় চৌধুরী । 
রামসন্তোষের জোট পুত্র দর়ারাম রার চৌধুরীর চারি পুত্র 
রামচন্দ্র, দেওয়ান কমলাকাত্ত, রঘুনাথ ও রাজীবলোচন রায় চৌধুরী। 
তাহার জোষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের ছুই পুত্র--কাঁলীক্ষ্চ ও কৃষ্মোহন 
রায় চৌধুরী। 


১৮৪ ভাঁরত-গৌরব। 


দয়ারামের মধ্যম পুত্র দেওয়ান কমলাফান্ত রায় চৌধুরী উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুর অঞ্চলে ইংরাজ রাজের অধীনে দেওয়ানী 
পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলে আধিপত্যকালে, তিনি 
কাণীনরেশের রাজ্যের বন্দোবস্ত কার্ধ্য নিধুক্ত হইয়াছিলেন। সেই 
নৃতরে পৃণাধাম কাশীপুরীতে তাহাকে কতঠৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তদুপ- 
লক্ষে, কাণীর দুরৃত্তি গুগাদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে তিনি কাণীতে 
স্থানে স্থানে তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কাশীতে কমলাকান্ত শক্তি 
সাধনার প্রধান অঙ্গ “কুমারী পুজা” প্রবর্তন করেন। তদবধি বঙ্গদেশের 
সর্ধত্র বিশেষতঃ কাণীধামে কুমারী পূজা বঙ্গবাসীর আদরণীয় হইয়াছে । 

দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত রার চৌধুরী মহাশয় আমীর 
স্বজনের প্রতিপালক, উদ্ারচেতা, নির্মল স্বভাব পুরুষ ছিলেন। শ্রীকান্তের 
পুত্র শ্রীবক্ত কৃষধ্যকান্ত রায় চৌধুরী বি-এ, এক্ষণে রধরধ্য ও সন্মান লাভ 
করিয়াছেন। তিনি কৃতবিষ্ত, সচ্চরিত্র ও ধার্মিক বাক্তি। তাহার দুই 
পুত্র- শ্রীমান শচীকান্ত ও শ্রীমান নারায়ণচন্্ রায় চৌধুরী । 

দয়ারামের তৃতীয় পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র-_দীননাথ, 
হরনাথ ও ব্রজনাথ রায় চৌধুরী। 

দয়ারামের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ ; তংপুত্র 
ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ) সাহার পুত্র শ্রীযুক্ত শিবেন্তরনাথ রায় চৌধুরী। 


৬ শ্যামস্ন্দর রায় চৌধুরী । 
রামসস্তোষের মধ্যম পুত্র শ্তামস্ন্দর বায় চৌধুরীর চারি পুত্র-বিশ্বনাথ 
ৃত্যুপয়, গঙ্গাধর ও কুশরুরঃ 
্তামসুন্দরের জো পুত্র দেওয়ান বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী পারসী ভাষায় 
স্থপণ্ডিত ছিলেন। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্সীর সাহায্যে তিনি বর্ধমান 


চব্বিশ পরগণ!--টাকীর জমীদ্বারবংশ 1 ১৮৫ 


রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্তনী আইন অর্থাৎ 
১৮১৯ খুঃ ৮ আইন তাহার অসীম পাগ্ডিত্যের ও কার্ধ্য দক্ষতার 
পরিচায়ক । দেওয়ান বিশ্বনাথ যে প্রণালীতে বর্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলি 
করিয়াছিলেন তদাদর্শে ইংরাজ রাজ এই আইন বিধিবদ্ধ করেন। 

ামস্থন্দরের মধ্যম পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর চারিপুত্র__কালীশঙ্কর, 
প্রসন্নন্জ, উমাশঙ্কর ও বাণীশঙ্কর। কালী শঙ্করের পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
রায় চৌধুরী । প্রস্নচন্দের পুত্র-উপেন্্র ও তেজেন্দন্ত্র রায় চৌধুরী 
এম-এ, বি-এল। উমাশঙ্করের পুত্র-শ্রীঘস্ত ভবনাথ কলিকাতা 
হাইকোটের উকীল, ক্ষিতিনাথ, পার্বনাথ, ইঞ্জিনিয়ার কুমুদনাথ ও 
অজিতনাথ। ভবনাথের পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার; ক্ষিতিনাথের পুত্র 
শ্রীমান অনিলকুমার ; পার্শ্বনাথের পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ। বাণীশঙ্কর 
বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ রায় চৌধুরী। 

শ্ামস্ন্দরের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর পুত্র তারাশগ্কর ) 
তদীয় দত্তক পুত্র অক্ষয়কুমার; তাহার দত্তক পুত্র শ্রীধুক্ত অশোককুমার 
রায় চৌধুরী । 


৬ গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী । 


রামসন্তোষের কণিষ্ট পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী 'আটচালার' 
বাটার মূল। তাহার একমাত্র পু ভবানীপ্রলাদ রায় চৌধুরী । ভবানী- 
প্রমাদের পাচ পুত্র-_মোহিনীমোহন, নবীনচন্তর, রাজমোহন, ললিতমোহন 
ও বিরাজমোহন রায় চৌধুরী। রাজমোহনের পুত্র মণিমোহন রায় 
চৌধুরী। ললিতমোহনের ছুই পূত্র__লালমোহন ও স্ুধীরঞ্জন ) কনিষ্টের 
পুত্র অমলকুমার ও বিমলকুমার রায় চৌধুরী । 


লস 


১৮৬ . ভারত-গৌরব। 
৬ রামকান্ত রায় চৌধুরী । 


রামসন্তোষের তৃতীয় পুত্র মুন্সী রামকান্ত রায় চৌধুরী ১৭৪১ থুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্ত, উদ্দ, ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেৰ বুৎপন্ন 
ও অঙ্কশাস্ত্ে সুদক্ষ হইগ্জাছিলেন ; অধিকন্ত সংস্কৃত ভাঁযাঁও শিক্ষা করেন। 
পারসী চচ্চার তাহার সব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল। রামকান্ত 
কণিকাতার আগমন করিরা দেওয়ান গঙ্জাগোবিনন সিংহের নিকট চাকরীর 
প্রার্থনা কৰিলে গঞ্ধাগোবিনদ তীহাঁকে নিজ সেরেস্তায় একজন সাগান্ত 
কশ্মচারীর পদ প্রদান করেন। হেষ্টিংস সাহেব রাঁমকান্তের পাশী ভাষায় 
লিপি কুশলতা লক্ষ্য করিয়া ভাঁরতীর রাজন্যবর্কে রাজ্য সম্বন্ধীয় পত্রা্ি 
লখিবার জন্ত যুন্দী অর্থাৎ “ক্রেন সেক্রেটারী” পদে উন্নতি করেন। 
তিনি দক্ষতার সহিত যুন্পীর কার্ধা নির্বাহ করিতেন। তিনি উত্তপদ 
প্রাপ্তু হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যে বিপুল বিভ্তশালী হন। রঙ্গপুর ও 
দিনাজপুরের বন্দোবস্ত কার্ধোও তিনি প্রস্ুত অর্থাজ্জন করেন। ভাতার 
বন্দোবন্ত দ্বারা গবর্ণমেন্টেরও বিশেন লাভ হইরাছিল। এজগ্ত হেষ্টিং্‌ 
সাহেব প্রীত হইরা তাহাকে বর্ভনান নদীয়া জেলার প্রগণা তালবেড়িরা ও 
পরগণা বনবেড়িযা নামক ুইখানি বিস্তৃত তালুক সামান্য রাজস্ব নির্ধারণে 
জারগীর স্বরূপ গ্রদান করেন, অধিকন্য মধিমুক্তা বিজড়িত বহুমূল্য 
শিরপেচ প্রদান করেন, লর্ড কর্ণ ওয়ালিদ 'ও স্যার জন্‌ শোরের সময় 
তিনি কিয়দিবস, রঙ্গপুর, বারাণলী ও গোরক্ষপুরের রাজন্ব সংগ্রহে নিধুক্ত 
হন। রামকান্তের প্রভাবে টাকীগ্রাম সাঁতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
রামকান্ত হইতেই টাকী ও বরাহনগরের মুন্সীবংশ সমুদ্ভুত হইরাছেন। 
তিনি কলুটোলার বাটা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর 
গ্রামে ভাগীরথীর নিকটে বাটা ও প্রশস্ত রাজপথ নিম্মাণ করিয়া বাস 
করেন। রামকান্ত টাকীতে চারিটা শিব মন্দির নিম্মীণ করাইয়া তাহাতে 


চব্বিশ পরগণা-_টাকীর জমীদারবংশ। ১৮৭ 


চারি সহোদরের 'নামে চারিটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিৰ 
মন্দির চতুষ্টয় অগ্াপি বর্তমান আছে। তিনি টাকীর বাটাতে শালগ্রাম 
শিলা এবং বরাহনগরের বাটিতে শ্রীশ্রীরাধামোহন জীউ নামক বিগ্রীহ 
স্থাপন করেন। এতদিন্ন তিনি এক সন্নাসীর নিকট একটি শালগরাথ 
শিলা প্রাপ্ত হইয়া উত্ত শ্রীপ্রীরদূনাথ জীউ নামক শিলা খণ্ড বরাহনগরের 
বাটাতে স্থাপন করেন। তিনি পু'ড়ার রাধব বন্গুবংপীয় রামশঙ্কর বন্ধুর 
কল্ঠা। পন্মমুখীকে বিবাহ করেন। ১৮০১ খঃ মুন্দী রামকান্ত রার চৌধুরী 
গরলোকগত হইরাছেন। তাহার ছর পুত্র শ্রীনাথ, দেবনাথ, জানকীনাথ, 
গ্রাণনাথ, গোগীনাথ ও ভারতনাথ এবং দুই কন্তা! কুক্সিনী ও ত্রিপুরা- 
সন্দবী দাসী । 


৬ প্রীনাথ রায় চৌধুরী । 

রামকান্তের জ্ো্ঠ পুন্র শ্রীনাথ রায় চৌধুরী ১৭৯৩ থুঃ জনাগ্রহণ 
করেন। তিনি গোরক্ষপুরে কোম্পানীর অধীনে একটি কম্মে নিধুক্ত 
ছিলেন। ১৮০১ খুঃ পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি রাজকাধ্য পরিত্যাগ 
করেন। ১৮১৩ খুঃ পর্য্যন্ত তিনি মুন্দী ষ্টেটের কাধ্য পরিচালন করিয়া 
বিশ্ুত জদীদারীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৩ থুঃ বরাহনগরের 
গঙ্গাতীরে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। শ্রাহার পাচ পুত্র 
কালীনাথ, বৈকু্ঠনাথ, মথুরানাথ, হরিনাথ ও কৃষ্চনাথ রায় চৌধুরী। 





৬ কালীনাথ রায় চৌধুরী | 


শ্ীনাথের জোস্ঠপুন্র কালীনাথ রায় চৌধুরী ১৮১ খৃঃ জন্্রণ 
করেন। তিনি একবিংশ বর্ধ ব়ঃক্রমকালে পিতৃব্যকৃত উইল অনুসারে 


১৮৮ ভারত-গৌরব। 


মুন্দীবংশের বিপুল সম্পত্তির আধিপত্য গ্রহণ করেন। গোপীনাথের 
মৃত্যুকালীন সমর্পণ অনুসারে প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব বিষয়ে 
কালীনাথকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিতেন। তিনি টাকীর নদীতীরে 
একটা স্কুল স্থাপন করেন। তিনি টাকী হইতে সৈদপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত 
রাজপথ প্রস্থতের জন্য লক্ষ টাকা বায়ভার বহন করেন, সেই রাজপথ 
অগ্ভাপি বিগ্বমান থাকিয়! তাহার কান্তির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
প্রতিবত্নর দুর্গোসবের সময় তিনি বু অর্থ দান করিতেন। 
।তনি রাজদ্বারে লক্ষ মুদ্রা দাখিল করিরা এক ব্রাহ্মণের প্রা্দণ্ডের 
আদেশ রহিত করেন। তিনি বরাহনগরের প্রাঁসবাড়ী” জমী করিয়া 
লইয়া তথায় একটি ঝিল খনন ও অতিথিশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার্থ 
কালীনাথ স্থরম্ দ্বিতল হম নির্মাণপুর্বক বরাহনগরের সেই বাটাতেই 
অধিক সময় অবস্থিতি করিতেন । এক্ষণে সেই অষ্রালিকা ও অতিথি- 
শালার কোন চিহ্ন নাই। তিনি গ্রামের মধ্যে কয়েকটা রাস্তা প্রস্থত 
করাইরাছিলেন। তিনি অতিশর সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। সঙ্গীত রচনা 
ও গীত গাহিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। তিনি সংস্কৃতভাষায় স্পপ্ডিত 
এবং পরম সাধক ছিলেন। তাহার সময়ে বরাহনগরে সঙ্গীতের প্রভৃত 
আলোচনা হইত। তিনি বিষ্তাস্ুন্দরের পালা অবলম্বনে ঘাত্রাও করেন, 
সেই যাত্রার আদর্শে পম্চাৎ বিখ্যাত গোপাল উড়ে বিদ্যান্ুন্দর যাত্রা স্যষট 
করেন। তিনি হাফ আখড়াই গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
পাচালীতেও বিশেষ প্রীতি ছিল। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি রাজ! 
রামমোহন রায়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কালীনাথ নামের পুর্বে 
“রায়” সম্মানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ থঃ রায় কালীনাথ চৌধুরী 
বরাহনগরের বাটিতে সম্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাহার ছুই কন্তা 
তুবনমোহিনী ও বিদ্ধ্যবাসিনী। মৃত্যুর পূর্বে কালীনাথ উইল দ্বারা 
সহোদর ত্রাতাদিগকে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া বিধবা! পত্ীকে জীবিতকাল 


চব্বিশ পরগণা-_টাকীর জমীদারবংশ। ১৮৪ 


পর্যান্ত মামিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি এবং কন্যাদ্বয়কে চারি সহস্র হিসাবে: 
অষ্ট সহতর মুদ্র দানের আদেশ করিয়া যান। 





৬ বৈকুগ্ঠনাথ রায় চৌধুরী। 


্রীনাথের মধ্যম পুত্র বৈকুষ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বরাহনগর পরিত্যাগ- 
পূর্বক ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। তথায় অবস্থিতিকালে চন্দন 
নগরের ফরাদী গবর্ণরের সহিত তাহার বিশেষ সৌথ্য হয় এবং তিনি 
ফরাসীভাঁযা শিক্ষা করিয়।৷ ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হন। তথায় তিনি 
সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণর, শাসন সংক্রান্ত 
বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি তথায় একটি ঘাট পুনঃ 
নিশ্মিত করিয়। দিয়াছিলেন, সেই ঘাট অগ্ভাপি বিগ্মান আছে। কাণী- 
নাথের মৃত্যুর পর ১৮৪ থ্‌ঃ তাহার বিষয় সম্পত্তি বৈুষ্ঠনাথ প্রাপ্ত হন। 
শোভাবাজারের রাজা স্তার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বীর় বুদ্ধি দোষে এবং 
নড়াইলের স্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়ের পরামর্শে তাহারু সহিত 
শত্রুতা করিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। 
বঙ্গের তাৎকালীন কয়েকজন প্রসিদ্ধ গায়ক তাঁহার বেতনভোগী 
ছিলেন। বৈকু্ঠনাথ স্বয়ং সেতারে নিপুণ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। স্ববংশের মন্ত্রমের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
তিনি দান শৌগতার জন্য প্রদিদ্ধ ছিলেন। পরছুঃখ মোচনের জন্ট তিনি 
ব্যগ্র হইতেন। তিনি বারাদত হইতে সোলাদান পর্য্যন্ত রাজপথের ব্যয় 
ভার বহন করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। 
সদ্গুণশালী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন॥ 
১৮৫৫ খুঃ উন পঞ্চীশ বর্ষে বৈকুনাথ রাঁয় চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। 
তীহার মৃত্যুর রপ মুন্সী পরিবারের গৃহ বিবাদে পতন হইতে আরম্ত 


১৯০ ভারত-গৌরব। 


হিয়। অতঃপর এই পরিবার ঢুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্ীনাথ ও 
গোপীনাথের বংশধরগণ অধুনা ছুই শাখার প্রতিনিধি থাকিয়া বংশের 
গৌরব রক্ষা করিতেছেন । 


৬ মথুরানাথ রায় চৌধুরী। 


শ্রনাথের তৃতীয় পুত্র মথুরানাথ রার চৌধুরী সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন) কিন্ত এই সময় হইতেই মুন্সীবংশের সম্পত্তি হাসের স্চনা 
হয়। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার সন্নিকট বাল্রাঘাটার বিস্তর কারবার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তথায় উদ্ভানবাঁটা নিম্মীণপুক্ধক 
বদরের অধিকাংশ কাল অবস্থিতি করিতেন। বালিয়াঘাট! অঞ্চলে 
তাহার দোর্দও প্রতাপ ছিল। তিনি কতকগুলি মল্ল রাখিরাছিলেন। 
তাহার প্রভাবে বরাহনগরে সামাজিক শাসন প্রথর ছিল। ১৮৫৫ খঃ 
তিনি বরাহনগরের নিকটবন্তভী নদীতীরে মুন্সীদিগের বর্তমান বাসভবন 
নিশ্মাণ করেন। মথুরানাথের পরলোকান্তে তাহার উইলের বিধান মতে 
তদীয় দ্বিতীয়া পরী স্ুরেন্্রনাথকে এবং কনিষ্ঠ! পত্রী শ্রীধুক্ত রায় যোতীন্দ 
নাথকে ১৮৬৩ খুঃ দত্তক গ্রহণ করেন। 





৬ স্ুরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী। 

১৮৮৫ থুও জুরেন্্নাথ বরাহনগরের বাসভবনের বিশেষ উন্নতি 
করেন। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ও মুক্ত হস্ত পুরুষ ছিলেন। স্বধন্মে 
তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। নবীন বয়সে কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। 
১৮৮৯ খঃ অষ্টবিংশ বতমর বয়ে তিমি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


চব্বিশ পরগণী-_টাঁকীর জমীদারবংশ। ৯৯১ 


তাহার মৃত্যুর দুই দিবদ পরে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 
ভূমিষ্ঠ হন। অধুনা ইনি বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ইহার 
ছুই পুর বিদ্যমান 


: যোতীন্্রনাথ রায় চৌধুরী 


রায় শ্রীঘুক্ত যোতীব্ত্রনাথ রায় চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল মহাশয় 
প্রতিভাঁবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া 
পরিচিত। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ উকীল। 
নানাবিধ সাধারণ সদনুষ্ঠানে ইনি অর্থ ব্যর করিয়া থাকেন। ইনি 
নানাশান্ধে বিশেষতঃ দর্শনশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী । ইনি বেদান্ত, সাংখ্য, 
পাতগ্রল প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছেন। বিষ্াচচ্চা বাতীত 
ধন্মচচ্চাও ইহার যথেষ্ট আছে। ইনি শিক্ষাকল্পে দেশের নানাবিধ কল্যাণ- 
সাধন করিতেছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য, 
জাতীয় মহানমিতির অশ্যতম সবন্ত, বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, 
বঙ্গীয় কারস্থ সার সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্টিত আছেন। ইনি একবার 
সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎকালে রঙগপুরের শ্বনামখ্যাত গঞ্ডিতপ্রবর 
মহামহোপাধার শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তকরত্ব মহোদয় যোতীন্্রনাথকে *শ্রীক” 
উপাধি প্রদান করিয়াছেন । দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে ইনি বোগদান 
করিয়া থাকেন। ইনি সাহিত্য ও ধন্মীন্ুরাগ বঞ্ধিত. করিবার জন্ত 
একান্তমনে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মিষ্টভাষায় মনোহর বক্তুতা 
করিয়া থাকেন। ইনি কৃতিগ্ভা, স্বদেশভক্ত, মাতৃভাষার অনুরাগী ও 
বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। ইনি দেশের ও সমাজের অগ্রণী। যোতীন্ত্রনাথ 
বিষ্যাবুদ্ধির বিচক্ষণতা, আইন জানের কৃতিত্ব ও হৃদয়ের বলবত্ততার 


১৯২ তারত-গৌরব। 


পরিচয় পদেপদে প্রদর্শন করিতেছেন। ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান, 
ধীরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী। 


শপ 


৬ কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী। 

শ্রীনাথের কনিষ্ পুত্র রুষ্ণনাথ রায় চৌধুরী জ্যোষ্ঠের আদর্শে বি্বা- 
সুন্দর যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই। ১৮৬৯ খৃঃ চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্চনাথ রায় 
চৌধুরী পরলোকগমন করেন। তাহার উইল অনুসারে তৃতীয় ভ্রাতা 
মথুরানাথ মুন্সী-স্পত্তির অর্দাংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কুক 
নাথের পুত্ শ্রীযুক্ত বোগেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরীর সন্তানাদি হয় নাই। 

রামকান্তের চতুর্থ পুত্র গ্রাণনাথ রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র ভারত 
নাথ রায় চৌধুরী পিতার জীবিতকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
তাহাদের সন্তানাদি হয় নাই। 


৬ গোগীনাথ রায় চৌধুরী । 

রামকান্তের পঞ্চম পুভ্র গোগীনাথ রায় চৌধুরী অন্নকাল মধ্যে 
বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন এবং হিসাঁবপত্রে 
সুক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১৩ খুঃ তিনি মুন্সী ষ্টেটের প্রতিনিধি হন। 
তাহার সময়ে মুন্সীদিগের সৌভাগ্য সর্বোচ্চ হয়। তিনি অতিশয় 
প্রজাবংদল ছিলেন। তাহার সময়ে জমীদারীর উপমত্ব বুল পরিমাণে 
বর্দিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
এতত্িন্ন যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, হুগলী, নদীয়া, মানভূম, ত্রিপুরা, 
কটক গ্রভৃতি জেলায় বহৃতর জমীদাঁরী, তাঁুক, ইন্জার! ও পত্বনী মহাল- 


চব্বিশ পরগণী-_টাকীর জমীদারবংশ। ১৯৩ 


গ্রহণ করেন। টাকীর নিকটবত্তী সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত পানি- 
তর ও বইকিরী নামক দ্রইখানী তালুকের অংশ ক্রয় করেন। পাইক- 
পাড়! রাজবংশের পুণ্যবান মহাত্মা লালাবাবু যখন সংসার ত্যাগ 
করেন, তখন তাহার নাবালক পুক্র শ্রীনারায়ণের রক্ষনাবেক্ষণ ও জমি- 
দারীর শানভার তিনি গোপীনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তিনি 
টাকীতে ব্রাহ্মণ ও কারস্থদিগের বদতির জন্য বছল সাহাযা করেন। 
তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় যোগদান ও অর্থদান করিয়া 
ছিলেন। দেবত।, ত্রাঙ্গণ ও গুরুজনের প্রতি তাহার অপীম ভক্তি শ্রদ্ধা 
ছিল। তিনি ঢুইটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । অতিথিনেবা ও দানাদি কার্যে 
প্রতিবর্ষে তাঁহার প্রভৃত অর্থ বায় হইত। ধশ্মকার্যে াহার সাতিশয় 
আস্থা ছিল। লৌকিক আচার বাবারে তিনি সব্ধজন প্রিয় ছিলেন। 
তিনি আতিধর ছিলেন। ভূপম্পন্তি বাতীত তাহার কোম্পানীর কাগজের 
কারবার ছিল। তাহার বশঃ সৌরভ বঙ্গদেশের সর্ধত্র প্রচারিত 
হইয়াছিল। তিনি নবমবর্ষকাল মাত্র মুন্পীবংশের বিপুল সম্পত্তির 
আধিপত্য করেন। ১৮২২ খুঃ উনত্রিংশ বৎসর বয়দে গোপীনাথ রায় 
চৌধুরীর জীবনকাল পর্যবসিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে ২৮ লক্ষ টাকা 
নগদ, অলঙ্কার তৈজসাদিসহ বিশাল তুগম্পত্তি রাখিয়া বান। সেই 
সময়ে তাহার একমাত্র নাবালক পুত প্রিয়নাথ ৪ বিধবা পত্বী ছিলেন। 
[তিনি একথানি উইল দ্বারা তাহার বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতুষ্পুর 
কালীনাথকে তন্থাবধানের জন্ট নিযুক্ত করিয়া যান। 


» প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী। 


.গোগীনাথের পুত্র প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ১৮১৯ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি বস্*প্রাপ্ত হইয়া নিজ কর্তব্য পালনে কৃতিত্ব ও স্বাধীন চিন্তার 


৯৩ 


১৯৪ ভারত-গৌরব। 


পরিচয় দিয়া জনদ্মাজে সমাদরভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অতি সরল- 
চেতা ছিলেন। কয়েক বংসর অতীত হইল প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী 
ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি চান্রি 
পুন্র ভুপেন্দ্নাথ, জ্ঞানেন্দনাথ, নরেন্রনাথ ও ক্ষীরোদকৃষণ এবং এক 
কন্ঠা সুদারময়ীকে রাখিয়। যান। বছদিবস মোকর্দমা করিয়া প্রিযনাথের 
পুত্রগণ অনেক বিষয় সম্পত্তি ন্ট করেন। 

প্রিরনাথের জোস্টপুভ্র তৃপেন্ছ্রনাথ রায় চৌধুরী উদ্দারচেতা পুরুষ 
ছিলেন। সাহিত্যসেবাও তীহার যথেষ্ট ছিল। তিনি “শৈল-নন্দিনী” 
নামে একখানি নাটক প্রণরন করেন। ১৮৯৪ খুঃ ৫১ বদর বয়সে 
ভুগেন্্রনাথ রায় চৌধুরী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পাঁচ পুত্র 
শুক্ত কিরণচন্দ্র, কমূলকৃষ্ণ, অমলকৃঞ্, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ও 
শরীনক্ত গ্িতেন্্রনাথ রায় চৌধুরী । 

প্রিরনাথের মধাম পুত্র জ্ঞানেন্দনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭৭ খুঃ একবিংশ 
বতনর বরনে বেলিয়াঘাটার উদ্ভান বাটিতে অকালে ইহধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার তিন পুত্র শ্রাবৃক্ত সতোন্ত্রনাথ, শ্রানক্ত গুনেন্্ 
নাথ ও রমেন্ত্নাথ এবং দুই বস্তা প্রীমতী সৌদামিনী ও 'কুদ্থমকূমারী 
দাপী। নি 

প্রিরনাথের তৃতীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ রার চৌধুরী বি, এল, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ হইয়াছিলেন।' ১৮৭৭ থৃঃ বঙ্গেশ্বর স্তার এসলী ইডেন্‌ তাহাকে 
ডেপুটা মাজিস্রেট্‌ পর্দে নিযুক্ত করেন। সেই স্ত্রে তিনি খুলনা, কুমিল্লা, 
ছাপরা প্রস্থুতি জেলার বিশেষ দক্ষতার সহিত রাঁজকার্যা সম্পাদন করিয়া 
যশস্বী হন। ১৮৮৩ খুঃ বিশ বর মাত্র বরক্রম কালে তিনি মৃত্যু 
মুখে পতিত হইয়াছেন | 

রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র শীত 'রায় চুর মহাশয়ের কোন, 
সন্তানাদি হয় নাই। 


খড়দহ জমীদারবংশ! 


চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামের বিশ্বাস বংশ একটি 
প্রাচীন জমীদারবংশ। এই কায়স্থবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস দাসের 
জনৈক বংশধর শিবচর দাদ হাবড়া জেলার অন্তর্গত আবদুলের সন্ধিকট 
সাকরেল গ্রামে বাঁদ করিতেন। মুর্শিশাবাদের নবাবের অধীনস্থ 
জনৈক কালেক্টারের অধীনে তিনি একজন সহকারী মুন্সীর কে 
নিধুক্ত ছিলেন। তৎকালে মহারাট্াগণ কালেক্টারী আক্রমণ করিলে 
শিবচন্্ তাহার অর্থাদি লইয়া মুর্শিদাবাদ পলায়ন করেন; কিন্ত পথিমধ্যে 
শন্রগণ কতৃক আক্রান্ত হন। অতঃপর নবাব বাটিতে প্রবেশ করিবার 
কিছু পৃর্ধেই নিহত হইয়াছিলেন। 


০০০ 


৬ রামজীবন বিশখবাস। 


নবাব তাহার ধনরত্র শিবচন্দরের বিশ্বাদজনক কাধ্যে রক্ষা হয় দেখিয়া 
তংণাৎ তিনি শিবচন্দ্রের পুত্র রামজীবনকে আনাইয়া বন্তপুর নামে 
একথানি গ্রাম জায়গীর প্রদান করিয়া “বিশ্বাদ” উপাধি ভূষণে সন্মানিত 
করেন। তৎপরে তিনি সপরিবারে বমন্তপুরে বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৬ দয়ারাম বিশ্বীস। 


রামজীবনের পু দয়ারাম বিশ্বাম কোন রাজার অধীনে একজন 
নায়েব ছিগেন। তিনি রাইয়তদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহারা 


১৯৬ ভারত-গৌরব। 


দরারামকে হত্যা করিয়াছিল) অধিকন্ক রাইয়তের! তাহার বাটি বেঈন 
পৃৰ্বক ধনসম্পত্তি নুন ও স্ত্ীপুত্রকে নিধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 
সেই বিপদের সময় দয়ারামের পত্রী ভবানী দাপী তাহার শিশুপুত্র রাম- 
হরিকে লইয়া একজন বিশ্বস্ত ভূত্যের সহিত পশ্চাতভাগের দ্বার দিয়া 
চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত আনোয়ারপুরের অধীন মহেশ্বরপুর গ্রামে 
তাহার পিড়ভবনে পলায়ন কারয়াছিলেন। তথার তিনি অতি সামান্ত 
ভাবে দিন বাপন করিয়া একমাত্র পুত্র রামহরিকে প্রতিপালন ৪ 
বিষ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। 


৬ রাঁমহরি বিশ্বীস। 


দয়ারামের পুল্র রামহরি বিখবাম অতি অল্পকাল মধোই নানাবিষয়ে 
অভিজ্ঞ ভইয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে লবণ বিভাগে 
একটি কন্ম গ্রাপ্ত হন এবং কয়েক বত্সর মধ্যে তথাকার দেওয়ান পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই কম্মে তিনি প্রভূত বিভ্তশীলী হন। অতঃগর 
রাজকাধ্ায হইতে অবসর গ্রহণ পুব্বক তিনি প্রায় একক্রোর টাকা 
আনিয়া! বারাকপুরের দশ্লিকট খড়দহ নামক গ্রামে বসতি করেন। 
তথায় বাদ করিবার কয়েক বৎসর পর মাতৃবিয়োগ হয় । তিনি স্ঠায়- 
পরায়ণ, পরম ধান্মিক ও সদ্াচারী পুরুব ছিলেন। বারাণদী, গয়া, 
প্রয়াগ, মথ্রা, বৃন্দাবন, পুরুষোন্তম প্রসূতি বনু তী্ঘস্থান তিনি ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। তিনি ৬ কাশীধামে এক মন্দির নির্মীণ করাইয়া শিব 
স্থাপনা করেন এবং ৬ পুরীধামে একটি ধর্ম্কশ্মানুষ্ঠানের সময় প্রায় চারি 
সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোযসহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদের 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি পিতলের ঘটি, কম্বল এবং নগদ মুদ্রাও দিয়া- 
ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে ৬ ভূবনেশ্বরীর মন্দির উৎসর্গ করেন। তিনি 


চবিবশ পরগণা-_খড়দহ জমীদারবংশ। ১৯৭ 


খড়দহে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর সেবার স্ুবন্দোবন্ত, দ্বাদশ মন্দির নিম্মীণ, 
এবং একটি স্নান্ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চব্বিশ-পরগণাঁ, নোয়া- 
ধালী ও অন্তান্ত জেলায় অনেকগুলি জমিদারী ক্রর করিয়াছিলেন। তিনি 
্রাহ্মণগণকে ব্রক্স্তর দান করিয়া গিয়াছেন! ১৮০৩ থৃঃ রামহরি বিশ্বাস 
জাবলীলাঁর অবসান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ 
ও জগমোহনকে রাখিয়া যান। 


৬ প্রাণরুঞ্ঝ বিশ্বাস। 


রামহরির জোস্ত পুত্র প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস কুচবিহার ও শ্রাহটে দেওয়ানের 
কার্ধা করেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া! বিনা- 
মুলো বিতরণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রাণতোধিনী, বৈষবামূত, 
বিঝুকৌমুদী, ভাক্গৌমুদী, শবান্বদী, করিযান্বদী, ওধধাবলী প্রতি 
করেকথানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বীয় জমিদারী আনোয়ার- 
পুরে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করেন) এবং তাহার পিতৃদেবের 
নিশ্মিতি খড়দহের মনিরের নিকট তিনি পুনরায় চতুদিশ মন্দির 
নিম্মাণ করেন। ৬ পুরুষোত্মধামের স্ঠায় খড়দহ এামে দ্বিতীয় রত 
বেদী করিবার উদ্দেশে তিনি আশী হাজার শালগ্রাম এবং বিশ 
হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্ত অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে 
মৃত্যু হওয়ায় তাহার উদ্দেশ্ত কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই। প্রাণর্ণ 
বিশ্বাস ১৮৩৫ খুঃ ইললোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।. তিনি মৃত্যুকালে 
ছয় পুত্র আনন্দময়, রামন্ত্র, বিশ্বনাথ, শ্তৃনাথ, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ এবং 
দুই কন্যা রাখিয়া! যান। 

প্রাণরষ্চের জোষ্ঠ. পুত্র আননময়. বিশ্বাস সর্বপ্রকার .দেশহিতকর, 
কার্য্যে সহান্থৃতি প্রকাশ করিতেন। -তিনি নরল ও উত্দার প্রক্কৃতি 


১৯৮ ভারত.গৌরব। 


বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুভ্র তারকনাথ বিশ্বাসকে 
রাখিয়া যান। 

প্রাণকৃষ্জের মধ্যম প্র রামচন্ত্র বিশ্বান জমিদারী কার্যে সুদক্ষ ছিলেন। 
তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকাস্তরিত হইরাছেন। 

প্রাণরুষ্ণের তৃতীয় পুল্র বিশ্বনাথ বিশ্বাস সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, 
আরবী 'ও পারসী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন নিষ্টাবান হিন্দু, 
সঙ্গীতবেন্তা এবং দাতা ছিলেন । বিশ্বনাথ বিশ্বাস ১৮৭৯ খুঃ ৭৪ বৎসর 
বয়সে ইহলীলা সম্ধরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র রাজেন্্র- 
নারায়ণ বিশ্বামকে রাখিয়া বাঁন। রাঁজেন্ত্রনারারণ সরল গ্রন্কতির লোক 
ও সঙ্গরিত্র ছিলেন। তীহার কৃতবিষ্ধপুন্র অন্নদাপ্রসাদ বিশ্বাস) তংপুন্র 
শ্রীযুক্ত অমরে্র প্রসাদ বিশ্বাস। * 

প্রাণকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র শঙ্তুনাথ বিশ্বাস সামাজিক আচার ব্যবহার, 
নীতি পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৩ খুঃ তিনি পরলৌকগত 
হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে সাতটী পুত্র রাখিয়া যাঁন; তন্মধ্যে জোষ্ঠ 
কৈবলানাথ বিশ্বাস। 

প্রাণরুষ্ণের পঞ্চম পুত্র কাশীনাথ বিশ্বাস; তীহার তিন পুন্র, 
তন্মধ্যে জোষ্ঠ কেদারনাথ বিশ্বাস একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটা মাজিষ্রেঁট 
ও কালেক্টার ছিলেন। তিনি বালেশ্বর জেলায় বছদিবস নুখ্যাতির সহিত 
রাজকার্ধ্য সমাপন করেন। 

প্রাণকৃঞ্চের কনিষ্ঠ পুত্র চন্ত্রনাথ বিশ্বাম সমদশিতি। ও শ্রমণীলতা৷ গুণে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র তারানাথ বিশ্বাসকে 
রাখিয়া যান। 

প্রাণকষ্ণের পুত্রগণ বারাদত হইতে ঘোলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, 
বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে চাঁদা দানের জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 


শপ 


চব্বিশ গরগণা-_খড়দহ জমীদারবংশ। ১৯৯ 


৬ জগমোহন বিশ্বাস। 


রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র জগমোহন বিশ্বাম এলাহাবাদ অঞ্চলের রাজা ও 
জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমে্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
ভন। নেই কার্ধ্যে তিনি প্রভৃত অর্থার্জন করেন; কিন্তু অধিকাংশ 
অর্থ দাতব্য কার্ধ্ে বায় করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খুঃ জগমোহন বিশ্বাস 
ইহলোক ভ্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্াকালে একমাত্ প্র ৃষণান্দকে 
রাখিয়া যান। 


৬ কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস। 


ভগমোহনের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাম শ্বীয় জোষ্ঠতাত গ্রাণকৃষ্ণের 
জীবিতকালে পৈতৃক বিষয় বিভক্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
মোকরদমায় উভয় পক্ষে প্রায় বিশলক্ষ টাকা বায় হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ 
বিশ্বাস নিমেন্তান ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর বিধবা পরীর ঢুইটি 
'দন্তক গ্রহণ করেন। তীয় প্রথম! পত্রী রাধারমণকে ও কনিষ্ঠা প্ী 
অ্বিকানন্দনকে পোষাপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জোস্ঠ পুত্র রাধারমণ বিশ্বাস অপুন্রক অবস্থায় মৃত্বামুখে পতিত 
হইয়াছিলেন। তিনি তাহার যাবতীয় বিষয় আপন ভ্রাতা! শ্ঠামবাজারের 
প্রসিদ্ধ দেওয়ান কৃঝঝরাম বনুর বংণীয বিশ্বস্তর বনু ও কা বঙ্ুকে 
'দান করিয়া বান। 


ই 
দত 


যশোহর রাজবংশ । 


বঙ্ধেশ্বর আদিশুর আনীত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের অনুচর বিরাট গুহ 
এই বংশের আদি পুরুষ। 


৬ রামচন্দ্র রায়। 


বিরাট গুহের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ রামচন্দ্র গুহ নিয়োগ নামক জনৈক 
ব্ক্তি পূর্ববঙ্গের বাক্লানগরী পরিত্যাগ পূর্বক মপ্তগ্রামে আসিয়া বাস 
করেন। নবাব সরকারে কোন পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা মোচন 
করাই তাহার উদ্দেপ্ত ছিল। সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়! রামচন্দ্র ভাগ্য- 
ক্রমে শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক স্বজাতীয়ের আশ্রয় গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তঃপর আশ্রয়দাতা তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কন্তা সম্প্রদান, 
করেন; অধিকন্ চেষ্টা করিয়া তাহাকে সপ্তগ্রাম সরকারে কাননগে! 
সেরেস্তার অন্যতম মুহুরীর পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব 
সরকারে দক্ষতার সহিত কার্ধয সম্পাদন করায় তাহার পদোন্নতি হইয়া- 
ছিল। অতি অন্নকাপ মধো তিনি সপ্তগ্রামে বিস্তশালী ও সন্ান্ত ব্যক্তি 
মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে রামচন্দ্র নবাব সরকার হইতে প্রায়” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহার তিন পুত্র তবানন্দ মুমদার, গুণীনন্দ ও 
শিবানন্দ রায়। পুত্রত্রয় অতি অন্নকাল মধ্যে সংস্কৃত বাঙ্গালী, পারসী ও 
আরবাঁ ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
রামচন্্র, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দকে কাধ্যদক্ষ দেখিয়া তাহাকে নিজ, 
সেরেস্তায় জনৈক মুহুবীর পদে নিধুক্ত করেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি 
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অথব! রাজা বিক্রমাদিতা. রায়। তাহার ছুই পুত্র-_মহারাজ প্রতীপান্িত্য 
ও ভুপতি রায়। এ 

রামচন্দ্রের মধ্যম পুত্র গুণাননদ রায়ের ছুই পুত্র জানকীবল্পভ অথব! 
বসন্ত রায় ও বসুদেব রায়। 

রামচন্দ্র কনিষ্ঠ পুত্র শিবাননদ রায় অতি চতুর ছিলেন। গৌড়ের 
সদর কাননগোর মৃত্যুর পর বাঙ্গালার নবাব সুলতান সুলেমান খাঁ 
তাহাকে তৎপদে নিষুক্ত করেন। শিবাননোর বংশধরগণ এক্ষণে পুর্ববঙ্ধে 
বাক্লা মমাজাধীনে বাগ করিতেছেন । 

নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খা যখন পাঠশালায় পারসী শিক্ষা 
করিতেন, তংকালে ভবাননের পুত্র শ্রীহরি রায় এবং গুণানন্দের পুত্র 
জানকীবল্লভ রাঁয় নবাব তনয়ের সহিত সেই পাঠশালায় বিগ্যাশিক্ষা সময়ে 
প্রণয় হইয়াছিল; সেই সময়ে তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে অমাত্য 
পদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্ুত হইয়াছিলেন। অতঃপর 
১৫৭৩ খুঃ দাউদ খ| বঙ্গদেশের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া জোষ্ শ্রীহরিকে 
“মহারাজ বিক্রমাদিত্য” উপাধি দিয়! সব্বাধ্যক্ষ এবং কনিষ্ঠ জানকী বল্লুভকে 
“রাজা বমন্ত রায়” উপাধি দিয়া ভূমি সংক্রান্ত সমূদয় কর্মের অধাক্ষ নিবুক্ত 
করেন। এই সময়ে ১৫৭৪ খু; দাউদের নিকট হইতে তাহার! সুন্দর- 
বনের পশ্চিমভাগস্থ টাদ খা মসন্দরির জায়গীর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। অবশেষে নবাব দাউদ খা, মহামতি দি্লীশ্বর সম্রাট আকবর, 
সাহের বিরুদ্ধে উথিত হইয়া দিল্লী সরকারে রাজন্ব বন্ধ করেন। ১৫৭৬ 
খুং সমাটের দেনাপাতদয় মুনেম্‌ খী ও রাজ! তোডরমল্ল মোগলবাহিনী- 
সহ প্রেরিত হন। বঙ্গের শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খা! মৌগলমারীর 

২ যুদ্ধে পরাস্ত হইয় সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়! বঙ্গের রাজাতার মোগল- 

হস্তে অর্পণ করেন। সেই সময়ে ্রাততয় পরামর্শ করিয়া খুলনা জেলার 
অন্তর্গত সাতক্ষীরা! মহকুমার অধীন বর্তমান নূরনগর গ্রামের নিকটবর্তী 
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ধূমঘাট নামক স্থানে এক নগর নিশ্মাণ পূর্বক তথায় বাদ করেন। 
তাহার দৃক্ষিণাংশ অগ্ঠাপি সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ আছে। শিবানন্দ, 
শ্রীহরি ও জানকীবল্পভ তিন জনে গৌড় রাজধানীতে রহিলেন এবং 
অন্তান্ঠ সকলে এ নূতন বাটিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে 
শিবানন্দ কাননগো ও মহারাজ বিক্রমাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়কে পৃক্ব 
দেশের অধিপতি করিয়া যশোহরে প্রেরণ করেন এবং তাহারা গৌড় 
রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্ধ্য করিতেন। 


৬ শ্রীহরি রায় ( বিক্রমানিত্য )। 


মহারাজ বিক্রমাদ্দিতা কয়েক মাস মধ্যে তিন প্রদেশের সমুদয় হিসাব 
বুঝাইয়া দিয়া কম পরিত্যাগপূর্বক যশোহরে গ্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর 
তিনি তথায় বাদ করিতে থাকেন। এই ময় অনেক বঙ্গজ কায়ন্থ 
পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়৷ বশোহরে আদিয়৷ বাস করেন। মহারাজ 
বিক্রমাদিতা প্রত্যেক গ্রামে চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা স্থাপন করিয়! উপমুক্ত 
অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ অধিকার মধ্যে 
দেবালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার নিকট অতিথিশালা! প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রতাপাদিত্য, পিতা ও পিতৃব্যের অন্থগত ছিলেন না; বিশেষতঃ সরল 
প্রকৃতি পিতৃব্য বসন্ত রায়কে তিনি বিদ্বেষ করিতেন। বিক্রমাদিত্য 
তাহা বুঝিতে পারিয়৷ ভবিষাতে বিবাদ নিবারণোদদেশে যশোহর রাঙ্জ্য 
ঢুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! দশ আনা অংশ প্রতাপাদিত্যকে এবং ছয় আন! 
অংশ বস্ত রায়কে প্রদান করেন। যশোহরের পশ্চিমাংশ বসন্ত রায়ের 
ও পূর্বাংশ গ্রতাপের ভাগে পড়িয়াছিল। 
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৬ প্রতাপাদিত্য রায়। 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জোষ্ঠ পুত্র বীধ্যবান মহারাজ প্রতাপাণিত্য রায় 
দ্বাদশ ভৌমিকের মধো সর্বপ্রধান ছিলেন। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে 
অষ্টাদশ বিগ্ায় স্বপঙ্ডিত হন। তাহার সময়ে যশোহর সমাজ সমগ্র 
ব্গদেশের আদশশস্থানীয় হইয়াছিল। তিনি বিক্রমপুর, চন্তর্বীপ গ্রড়তি স্থান 
হইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত সমাজকে এক্ষণে টাকী শ্রীপুরের সমাজ বলে। পিতার মৃত্যুর 
পর প্রতাপা্দিতা দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! এই 
রাজোর তার গ্রহণপূর্বক আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। গৌড় নগরের যশঃ 
হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী “যশোহর” নামে অভিতিত হয়। এক্ষণে 
সুন্দরবন নামক মহারণ্যে পরিণত হইয়া! হিংস্র জন্তর আবাস ভুমি 
ভইয়াছে। তিনি উড়িষা! হইতে শ্রীত্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ এবং উৎ- 
কলেশ্বর শিবলিঙ্গ তুলিয়া আনিয়া স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহরের 
নিকটবত্তী বসন্তরায়ের বংশধরদিগের বাসস্থান নূরনগরে গোবিন্দ জীউ 
অগ্ভাপি অধিষ্টিত আছেন এবং প্রতিবর্ষে দোলপর্ উপলক্ষে তথায় 
বছুতর জনসমাগম হইয়া থাকে । তিনি বশোহরেশ্বরী দেবীর মৃন্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া মন্দিরের পার্খবত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখিয়া এই গ্রামের 
উপস্বত্ব দেবীর সেবার্থ অর্পণ করেন। হযশোহরেশ্বরী দেবীর সেবাইতগণ 
অগ্ভাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
মন্দির ও দেবীমুষ্তি অগ্তাপি বর্তমান আছে। তিশি সত্যবাদী, জিতেম্রিয় 
ও মহাযোগী ছিলেন। তাহার জ্ঞান, নিষ্ঠাবত্ত। ও ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট 
'ছিল। তিনি ৬ কালীর দেবক ছিলেন। কালী সাধনায় তিনি সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তাহার ইইদেবী কালী স্ুপ্রসন্ 
-হইয়! কন্যারূপে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতেন? কিন্তু ্রতাপের বিরুদ্ধ 
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দার সময়ে সেই দেবীই গ্রতিকুলা হইয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান সাধক 
শান্ত দিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং দৈবশক্তি প্রভাবে তাহার দ্বারা বনুতর 
অসাধ্য কার্ধা সাধিত হইত। তিনি মহাপ্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্যের বাহান্ন হাঙ্গার ঢালী, একান হাজার তীরন্দীজ ও বহু 
মুলগর-প্রারী সৈন্য ছিল। তাহার দশ হাজার অশ্বারোহী ও ষোড়ৰ 
বথ হস্তী ছিল। পরুগীজ সেনাপতিদের অধীনে তাহার সৈন্যগণ কামান 
বন্দুকাদি পরিচালন অভ্যাস করিয়াছিল। সাগর দ্বীপে তাহার নৌ- 
বাহিনীর প্রধান অবস্থিতি স্থান ছিল। গড় মুকুন্দপুরে তাহার একটি 
দুর্গ ও কুশলী নামক স্থানে কামান গোলাগুলি প্রস্তত করিবার কারখান! 
ছিল। কূর্ধাকান্ত গুহ তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য 
কিছুদিন পরমন্তুখে দিনপাত করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিতে আরম্ 
করেন। তৎকালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের কিয়দংশ 
দ্বাদশ জন রাজার অধিকারে ছিল--তীহারা দ্বাদশ ভূইয়া নামে পরিচিত 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য অতি প্রতাপশালী হইয়া সকলকে 
বশীভূত করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে যত্্বান 
তন। ক্রমশঃ প্রভৃত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতাপাদিত্য সমরসাগরে 
সন্তরণার্থ সুদজ্জিত হন। তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়। প্রথমে রাজমহলের 
নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । তৎপরে কেদারনাথ রায় প্রভৃতি 
জমীদারদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য গ্রহণ করেন। চন্দ্র" 
দ্বীপাধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র রামচন্ত্রের সহিত প্রতাপের 
কন্া বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল। রামচন্দ্র, প্রতাপের সহিত একমত 
হইকাা প্রথমে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু পরে 
যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রতাপের সহিত তাহার বিরোধ হয়। রাজ। 
কন্দর্পনারায়ণের দেহাস্তের পর প্রতাপ স্বীয় জামাতা রামচন্ত্রকে স্বগৃহে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া! গুপ্তভাবে তাহার প্রাণনাশ পূর্বক তন্বী রাজ্য 
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স্বীয় শাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামচন্দ্র তদ্দিষয় জানিতে 
পারিয়৷ রাত্রিষোগে মশালধারীর ছদ্মবেশে যশোহর ছুর্স হইতে পলায়ন 
করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতাপাদিত্যের 
অধিকারতক্ত হইলে তিনি একচ্ছত্র স্বাধীন অধীশ্বর হইয়া. দিল্লীশ্বরের 
রাজন্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। এই সময়ে কট্ুরায় দি্লীশ্বরের নিকট পিতার 
নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। অতঃপর সমাট জাহাঙ্গীর সাহ প্রতাপের 
দৌরাম্মের বিষয় অবগত হন এবং কাননগো নিবেদন করিয়াছিল বে 
বছুকালাবধি মহারাজ গ্রতাপাদিত্য রাজন্ব প্রেরণ করেন নাই। দিলীশ্বর 
অতিশয় ক্ুন্ধ হইয়া প্রতাপকে দমন করিবার জন্ত রাজা মানমিংহকে 
বঙ্গণেশে প্রেরণ করেন। দেই সময়ে মানপিংহ কিছুদিন বদ্ধমানে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। অতঃপর উভভয়পক্ষে ঘোরতর ঘুদ্ধের পর মোগল সৈন্ঠ 
বিজরা হয়। মানসিংহ, প্রতাপকে লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়। দিল্লী 
যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে ৬ কাণাধানে অবস্থিতিকালে বঙ্গের শেষ- 
বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য রার ১৬১৪ খুঃ জোগ্ঠ মাসে ১৫ বতসর বয়সে 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দ্ুরাচার মানসিংহ প্রতাপের দেহ সম়াটকে 
উপহার দিবার জন্ত উহা! দ্বতে ভাজিয়' সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। মানদিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপের জোস্ঠ পুত্র কুমার উদরাদিত্য 
রায় প্রতি একাদশ পুত্র নিহত হইয়াছিলেন। 


৬ ভূপতি রায়। 


প্রতাপের পরাজয়ের পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপতি রায়ের পুত্র 
মুকুটমণি রায় মোগলের প্রপীড়নে নিতান্ত নিঃস্ব হইরা স্থানান্তরে বাস 
গ্রহণ করেন। তীহার বংশধরগণ এক্ষণে খুলন! জেলার বাগেরহাট 
অহকুমার অন্তর্গত উৎকুল গ্রামে বাস করিতেছেন। 
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৬ জানকীবল্লভ রায় ( বসন্ত রায় )। 


সম্রাট আকবর সাহের সময় রাজা বসস্ত রায় যশোহর সমাজ নামক 
বঙ্গজ কায়স্থের একটা কুলীন প্রধান সমাজ স্থাপন করেন। তৎকালে 
কলিকাতার কালীঘাট তাহার রাজাতুক্ত ছিল। কালীর প্রথম দেবক 
তৃবনেশ্বর চক্রবর্তীর শিষ্য রাজ বসন্ত রায় প্রথমে কালীর ইষ্টক নির্মিত 
মন্দির গ্রস্ত করাইয়। দিয়াছিলেন। মন্দির নির্মাণ পূর্বক কালীঘাট 
প্রকাশিত করিয়া দেবীর সেবা সৌকয্ার্থে রাজা বন্তরায় কালীঘাট গ্রাম 
গুরুদেবকে দান করেন। ভুবনেশ্বর চক্রবন্তীর দ্রৌহিত্র বংশমন্তত 
কালীর বর্তমান দেবক হালদারগণ রাজা ব্সন্তরায়ের প্রদত্ত সেই ক্ষত 
অগ্াপি উপভোগ করিতেছেন। বশোহর রাজবংশের পতন সময়ে যখন 
কালীঘাট অঞ্চল বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের অধিকার তুক্ক হর, তথন 
সেই প্রসিদ্ধ রাজগ্যবংশ কৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি বর্তমান কীন্তিকলাপ 
সষ্টি হইয়াছিল। বমন্তরায় অদিবুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। প্রতাপ আঁসচালন! 
তাহারই নিকট শিক্ষা করেন। বসন্তরায় কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে পরম 
আনন্দ লাভ করিতেন এবং নিজেও বহুতর কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীত 
বচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস তাহার সভার সভাস্‌ 
ছিলেন। মোগলের সহিত বুদ্ধকালে বস্তরায়ের সহিত প্রতাপের 
মনোমালিন্য সংঘটিত হইলে, গ্রতাঁপ পিতৃব্য বসন্তরায়ের শিরচ্ছেদ করেন; 
অধিকন্তু তাহার পুক্র গোবিন্দ রায় প্রতৃতিকেও হত্যা করিয়াছিলেন। 
অতঃপর বমন্তরায়ের পত্বী চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে, 
বসন্ত রায়ের এক পুত্র রাঘবচন্ত্র রারের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মান্র। তাঁহার, 
ধাত্রী ত্বাহাকে এ সময় কচুবনে লুকায়িত রাখায় তিনি প্রতাপের 
হস্তে নিধন হন নাই। কচুবনে লুক্কায়িত থাকায় তিনি “কচুরায়”; 
নামে প্রচারিত হইয়াছিলেন। . এই সময়ে রাজা বসন্তরায়ের একজন: 
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ভ্রাত-জামাতা রূপরাম বন্থ রাজকুমারের বিপদে ব্যথিত হইয়া উড়িধ্যায় 
বিখ্যাত ঈশা খা মসন্দবীর নিকট সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি রাজ- 
কুমারকে মভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়া সম্মাট সমীগে 
প্রতাপের দুদ্কতের প্রতিবিধানার্থ দরবার করেন। 


৬ রাঘবচন্ত্র রায় ( কচুরায় )। 


প্রতাপাদিত্যের পতনের পর দি্লীশ্বরর সমাট জাহাঙ্গীর সাহ, রাজা 
দানসিংহের অন্থরোধে রাজা বসন্তরারের জোস্তপুক্র রাঘবচন্দর রায়কে 
প্যশোহরজিৎ” উপাধি দিয়! দি্লীশ্বরের করদ রাভন্তস্বরপ যশোহরের 
শুন্য সিংহাসন অর্পণ করেন। রাবচন্্র দিললীঙ্বরের নিকট হইতে বিদার 
লইয়া যশোহরে প্রত্যাবৃত্ত হন) কিন্তু তাহার মনে বৈরাগ্য জন্মিলে 
তিনি সকল রাজ্য বন্ধু বান্ধবকে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং কেবল স্বীর 
পরিবারের ভরণপোষণার্থ কয়খানি গ্রাম মাত্র অধীনে রাখিয়াছিলেন। 
তীহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। কটুরায় দীর্ঘকাল রাজভোগ করিতে 
পারেন নাই। অপুন্রক অবস্থায় তাহার দেহান্ত্ে কর্ন ভ্রাতা টাদরায় 
যশোহর রাজোর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। 


৬ চক্দ্রশেখর রায় (টাদরায় ) 


বশোহরজিৎ রাঘবচন্ত্র রার যখন যশোহর বাঙ্জ প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে 
চন্্রশেখর রায় (াদরায় ) নামক তীহার এক ভ্রাতা আধারমাণিক গ্রামে 
গুরুদেব ীরুঞ্ণ তর্কপঞ্চাননের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজা কটুরায়ের 
রাজ্যাধিকারের পর হখন তর্কপ্ানন মশোহর আগমন করেন; তখন- 


২০৮ ভারত-গৌরব। 


চাদরায় তত আগমন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হন। এই চীদরায় 
বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

রাজা টাদরায় পরলোক গমন করিলে, ততপুত্র রাজা রাজারাম রায় 
রাজোর অধিকারী হন। রাজারামের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে তৃতীয় ও 
চতুর্থ বালাকালে কালকবলিত হন। কেবল জোট্ঠ নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ 
ঠযামসুন্দর পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। 

রাজারামের মৃত্যুর পর তাহার জোস্ট পুত্র নীলক রায় যশোহর 
রাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলকণ্ঠের দময় হইতেই বশোহর রাজবংশের 
পতন আরন্ত হয়। তাহার সময়ে তদীয় কণিষ্ঠ ভ্রাতা শ্ঠামুন্দর রায় 
সম্পত্তি বিভাগ জন প্রস্তাব করেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠ নীলক রাজ্যের 
নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ শ্ঠামস্তন্দর সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হন। 
এইরূপে যশোহর রাজবংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যশোরের 
অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু পরিহার মাননে খোড়গাছী গ্রামে এই রাজবংশের নর 
আনী শাখার বাস হইয়াছে। 

রাজা নীলকণ্ঠের জোষ্ঠ পু মুকুন্দদেব রায় খোড়গাছীতে বাস 
করেন। সেই স্লয়ে তাহার পিতব্য রাজা শ্ঠামন্ন্দর রায়ের পুত্রগণ 
নৃরনগরে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি বশোহর রাজবংশূ দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া জোন্ঠ শাখা খোড়গাছীতে ও বি শাখা নূরনগরে অযস্থিতি 
করিতেছেন। 

নীলকণ্ঠের গাচ পুল্র মধেদযধন সম্পত্তি বিভাগ হয়, তখন ুকু্দ 
দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ব্রজমোহন রায় পৈতৃক সম্পত্তির, নয় আনা 

₹শের পনের গাই/মংশ রাত হইয়াছিলেন। এই বিভাগ বজ- 
মোহনের পুক্রগণ বাডগাছী পরিত্যাগ পূর্ববক নূরনগর অঞ্চলে পাত ) 
হইয়া 1 মাণিকপুরে বুদ করেন। ঠম 
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৬ রামকান্ত রায়। 


ফশোহরজিৎ রাঘবচন্দ্র রায়ের আর এক ভ্রাতা রামকান্ত রায় প্রাণ- 
ভয়ে তংকালে পূর্ববন্গে পলায়ন করেন। টাদরায়ের রাজ্যাধিকারের পর 
তীছার কনিষ্ ভ্রাতা রামকান্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে সপরিবারে হশোঠরে 
আগমন করেন। তিনি যশোহরে আসিলে চাঁদরায় তাহাকে স্থান দেন 
নাই। রামকান্ত পৈত্বক বিষয়ে বঞ্চিত হইলে, বর্তমান খুলনা জেলার 
সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাশদহ-নিবাসী নন্দকিশোর রায় চৌধুরী 
ভীহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন । অতঃপর রামকান্ত বায় বাঁশদহ 
হইতে উঠিয়া পড়ায় বাদ করেন। তদবধি রামকান্তের বংণীয় রাঁজ- 
জ্ঞাতিগণ পড়া গ্রামে বাগ করিতেছেন। 


১৪ 


চাঁচড়া রাজবংশ । 
৬ ভবেশ্বরু রায়। 


বন্তধান যশোহর জেলার অন্তর্গত ঠাচড়ার উত্তররাটীয় কায়স্থ রাজবংশ 
গ্রতাপাদিতোর পতনের পর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, 
বশোহর রাজবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায় তৎকা'লে গ্রতাপা- 
দিত্যের দৈনিক বিভাগে নিধুক্ত ছিলেন। তিনি যশোহরের দক্ষিণ চীচড়া 
গ্রামে বাস করিতেন। ১৫৮২ খুঃ দিশ্লীশ্বর সমাট আকবর সাহের সময়ে 
আজীম খা নামক একজন মোগল সেনাপতি বঙ্গদেশের বিত্রোই দমন 
করিতে আগমন করেন। সেই সময়ে ভবেশবর রায় হার একজন সহচর 
মেনানায়ক থাকিয়া প্রভূত দাহাবয করিয়াছিলেন। ঘৃ্ধন্তে ভিনি আলীম, 
খার নিকট সৈরাপুর, আমদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর পরগণার 
জমিদারীস্বত্ব উপহার প্রাপ্ত হন। পূর্কে এই মকল স্থান গ্রতাপাদিত্যের, 
জমিদারী ছিল। ১৫৮৮ খুঃ ভবেশ্বর রায় গতানু হন। 


৬ মাতাবরাম রায়। 


ভবেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নাতাবরাম রায় পূর্বোক্ত 
গরগণার অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি মোগল দমাট আকবর সাহের 
বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্ররাজ ছিলেন। বঙ্গের শেষবার গ্রতাগা- 
দিতযের মহিত অর্্াধিপতি রাজা মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি 
তীহাঁকে যথেষ্ট সাহাঘা করেন। মানসিংহ যুদ্ধ বিজয়ী হইলে পূর্কোক্ত 
পরগণা নকল তিনি মাতাবরামের অধিকারে রাখিয়। যান। ১৬১১ খৃঃ 
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হইতে তিনি দিল্লীর মোগল সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে আরম্ত 
করেন। ১৬১৯ থুঃ মাতাবরাম রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। 


৬ কন্দর্পনারায়ণ রায়। 


মাতাবরামের পর কন্দর্পনারায়ণ রায় টাচড়৷ রাজ্যের অধীশ্বর হন। 
তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত দীড়িয়া, খলিনাখালি, বাগমাড়া, সেলিমা- 
বাদ, সাজিয়ালপুর প্রভৃতি পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। 
এই সকল স্থান সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত । ৯৬৪৯ থুঃ 
কন্দ্পনারায়ণ রায় ইহলোক ত্যাগ করেন। 


৬ মনোহর রায়। 


কন্দর্পনারায়ণের উত্তরাধিকারী মনোহর রায় যশোহর জেলার 
অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের রাজ! সীতারাম রায়ের সমসাময়িক লোক 
ছিলেন। তিনিও সীতারামের স্ায় রাজ্য বিস্তারে প্রমন্ত ছিলেন। 
তজ্জন্ত তাহার সহিত সীতারামের অসগ্ভাব ছিল। তিনি সীতারামের 
রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করেন; সেই ক্রোধে তিনিও মনোহরের, 
রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । মনোহরের সহিত কৃষ্খনগরের রাজা 
রামচন্দ্র রায়ের বিবাদ হয়। তিনি রামচন্দ্রপুর, হোসেনপুর, রংদিয়া, 
রহিমাবাদ, চেস্ুটিয়া, ইন্থুপুর, মাল্লে, ছোবনাল, সাহস গ্রতৃতি পরগণা 
অধিকার করেন। তল্লা, ফলুয়া, ভাট্‌লা৷ প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রামও 
তীহার শাসনাধীন হইয়াছির। তিনি রাজ্যের মবিশেষ উন্নতি সাধন, 
করেন। তিনি কায়স্থগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নানাস্থান হইতে 
সন্ান্ত কাযস্থ আনিয়া স্ব-সমাজের পুষ্টিসাধন করেন। ১৭*৫ খৃঃ মনোহর, 
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রায় মুত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র 
কুষ্ণরাম রায়কে রাখিয়া! যান। 


৬ কৃষ্ণরাম রায়। 


অতঃপর মনোহরের পুত্র রুষ্ণরাম রায় চাচড়া রাজ্যে অভিষিক্ত 
হন। মুপলমান সরকারে রাজস্ব অনাদায়ে তাহার সময়ে মহেশ্বরপাশা! 
ও রার়মঙ্গল পরগণা। এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ জমিদারী এই রাজ্যের 
অধিকারত্ুক্ত হয়। তিনি কৃষ্চনগরের রাজার নিকট হইতে বাজিংপুর 
পরগণার কিয়দংশ ক্রয় করেন। ১৭২৯ খু; রাজা কৃষ্ণরাম রায় কলেবর 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । 


৬ শুকদেব রায়। 


কুষ্চরামের পর শুকদেব রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। মনোহর 
রায়ের বিধবা! পত্বীর অনুরোধে তিনি রাজ্যের চারি আনা! অংশ তাহার 
ভাতা ঠ্যামসুন্দর রায়কে অর্পণ করেন। এই সময়ে জমিদারী ছুইভাগে 
“ৰভক্ত হয়। ১৭৪৫ খুঃ রাঁজা শুকদেব রায় পরোলোক গমন করিয়াছেন। 
তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র নীলকণ্ রায়কে রাখিয়া যান। 


৬ নীলকণ্ত রায়। 


শুকদেবের পর তদীয় পুত্র নীলকঠ রায় রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৮খুঃ 
মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফর ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতার 
সন্্িকট কিছু ভূম্পত্তি দান করেন। সেই ভূসম্পত্তির মালিক ছালাউদ্দীন 
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খাঁ যখন নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি হাসে পুনরায় সম্পত্তির প্রার্থ হন) 
তখন শ্ঠামসুন্দর ও তদীয় শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাহাদের উত্তরাধি- 
কারী না থাকায় টাচড়া রাজ্যের চারি আনা অংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত 
করেন। এই জমিদারীর বার আনা অংশকে ইস্তুপপুর ও চারি আনা 
অংশকে সৈয়দপুর রাজ্য বলিত। ১৭৬৪ থুঃ রাজা নীলক রায় ভবলীলা 
সম্থরণ করেন। 


৬ শ্রীকণ্ঠ রায়। 


নীলকগরের পর তাহার বার আনা অংশে শ্রীকণ্ঠ রার রাজা হন। 
১৭৯৩ খুঃ ইষ্ট ইত্ডয়া কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তিনি সকল 
জধিদারী হারাইয়। বিটাশরাজের বৃত্তিভোগী হন। চীঁচড়া রাজোর চারি 
আনা জমিদারীর চিরস্থারী বন্দোবস্ত সময়ে হুগলীর মন্নজান সাহেবা 
তাহার তন্বাবধান করিতেন। তদীয় ভ্রাতা স্প্রসিদ্ধ দানবীর হাজী 
মহম্মদ মহসীন, মন্নজানের দেহান্তে এ চারি আনা জমিদারী ১৮১৪ খুঃ 
প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলীর ইমামবাড়ীর কার্য 
পরিচালনার জন্ত দান করিয়া বান। মহ্মীনের এই জমিদারীর আর 
হইতে হুগলী কলেজ ও মুসলমান শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 
১৮০২ খুঃ রাজা! শ্রীক্ রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


৬ বাণীকণ্ঠ রায়। 


শ্রীকণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বাণীকণ্ঠ রায় এই রাজ্যের উত্তরাধি- 
কারী হন। তিনি তৎকালীন স্থগ্রীম কোর্টে মোকর্দমা করিয়া ১৮০৮ খুঃ 


২১৪ ভারত-গৌরব। 


পৈতৃক জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ থুঃ রাজা বাঁণাকণ্ঠ রায় 
লোকান্তরে গমন করিয়াছেন । 


৬ বরদাকণ্ঠ রায়। 


অতঃপর বাণীকণ্ঠের পুর বরদাক রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী 
হন। তংকালে তিনি নাবালক থাকায় তীহার সম্পত্তি কোট অৰ্‌ 
ওয়াড্সের অন্তভূক্তি হয়। সেই সময়ে সম্পত্তির আয বদ্ধিত হইয়াছিল। 
বরদাকষ্ঠের গদগৌরব এবং ১৮৫৭ খু: সিপাহী বির্োহকালে সহায়তার 
প্রতি লক্ষ করিয়া ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং তাহাকে প্রাজা 
বাহাছুর” উপাধি সন্মান প্রদান করেন। অধিকন্তু গবর্ণমেপ্ট তাঁহাকে 
১৮১৩ খুঃ তাহাদের বাজেয়াপ্ত সাহস পরগণা! প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। 
রাজা বাহাদ্বর রাজভক্ত ও প্রজাবংমল ছিজেন। তিনি স্বীয় গ্রতিভাবলে 
ও চরিত্রগুণে তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা বান্তি হইয়াছিলেন। 
১৮৮* খৃঃ রাজা বরদাকষ্ঠ রায় বাহাছুর রাজলীলা লম্বরণ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে তিন পুত্র কুমার ভ্ঞানদাক বায়, কুমার মানদাকঠ রায় ও 
কুমার হেমদাক রায় বাহাছুরকে রাখিয়া যান। 


নলডাঙ্গা রাজবংশ । 


বশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজবংশ রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 
ইহারা শান্তিল্য গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ বশজ আখগুল সন্তান। এই রাজবংশ 
দেবালয় ও দেবমুস্তি স্থাপন এবং নিষ্কর ভূমি দানের জন্য স্ুবিখ্যাত। 
ঢাকা জেলার অন্তঃগাতী তত্রস্ুবা গ্রামে হলধর তটাচারধ্য নামক এক 
ধার্মিক ত্াঙ্গণ বাস করিতেন। তিনিই এই রাজবংশের আদিপুকুষ। 


৬ বিষুদাস হাজরা । 

হলধরের পঞ্চম পুরুষ নিয়ে বিষুদাদ হাজরা নামে একব্যন্তি যোগ- 
বলে বিশেষ শক্তিধর হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগপর্বাক 
নলডাঙ্গার সন্নিকট ক্ষত্রস্তুনি বর্তমান হাজরাহাটা গ্রামের জঙ্গলে বাঁদ 
করিতে থাকেন। তৎকালে ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এক 
দিবম টাকা হইতে নবাব এব্াছিম খা নৌকাপথে গমনকালে থাগ্যাদির 
অভাবে পতিত হন। নবাবের অনুচরগণ থাগ্ের অনুসন্ধানে রহিত 
হইয়া তরী যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত হন। বিষুদা যোগবলে নবাবের 
অনুচরগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ইহাতে নবাব পরিতুষ্ট 
হইয়া বিষুদামকে হাজরাহাটা ও তন্নিকটস্থ পাঁথানি গ্রাম জায়গীর দান 
করিয়া যান। 


স্পেস 


৬ শ্রীমন্ত দেবরায়। 


বিষুদাসের পুত্র শ্রীমন্ত দেনরায় মমর নৈপুণ্যের জন্য “রণবীর খা” 
নামধারণ পূর্বক স্বরূপপুরের আফ্গণ জমীদারকে পরাভূত করিয়া তাহার 


২১৬ ভারত-গৌরব। 


সমগ্র মামুদসাহী গরগণ! অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি ছুষ্টের দমন: 
ও শিষ্টের গালনদ্বারা প্রজারঞ্ক হিন্দুনরপতির ন্যায় রাজত্ব করেন। 
তিনি রাজোর উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি সাহস 
ও ৰীর্যো অসাধারণ ছিলেন। 


৬ গোগীমাথ দেবরায়। 


্ীমন্তের পুন্র গোপীনাথ দেবরার পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। 
তিনি পৈতৃক প্রভাব অক্ষ রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহার 
প্রভাবে ও স্শাসনে রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি নানা 
সদ্গুণের আধার ছিলেন এবং স্বীয় চরিত্রের মহত্বে জনসাধারণের গ্লীতি 
ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রজাবৎদলতা তাহাতে সমধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। 


৬ চণ্ডীচরণ দেবরায়। 


গোগীনাথের পর চণ্ডীচরণ দেবরায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি 
প্রথমে দিশ্লীশ্বরের নিকট হইতে “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি স্বীর বৃদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তীহার প্রক্কৃতি নও হৃদয় দয়াদ্র ছিল। 
তিনি পরোপকারী ও দীনপালক ছিলেন। তিনি সৌজন্য ও চরিত্রের 
মাধুর্য লোকের শ্রদ্ধাতক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 


যশোহর--ন্লডাঙ্গা রাজবংশ । ২১৭ 


৬ শুরন্তারায়ণ দেবরায়। 


চত্তীচরণের পর শূরনারায়ণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়! রাজ্যের বিবিধ প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সময়ে রাজধানীর শোভা সৌনরঘ্য বু পরিমাণে বদ্ধিত 
হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে প্রীতি ও 
ম্নেহ করিতেন। রাজা শূরনারায়ণের ছর পুত্র-_উদয়নারায়ণ, রামদেব, 
ঘনগ্তাম, নারায়ণ, রাজারাম ও রামকুষচ দেবরায়। 


৬ উদয়নারায়ণ দেবরায়। 


শূরনারায়ণের পর তাহার জোষ্ঠ পু উদয়নারায়ণ দেবরায় এই রাজোর 
উত্তরাধিকারী হন। অতঃপর তাহার ভ্রাতৃগণ গৃহ বিবাদে মত্ত হইয়া 
জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজস্ব 
বাকী পড়িয়াছিল। অনন্তর নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণকে 
ধৃত করিবার জন্ত সৈত্য প্রেরিত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খু; তদীয় মধ্যম 
ভ্রাতা রামদেবের চক্রান্তে নবাব সৈষ্ঠ তন্তে উদয়নারায়ণ নিহত হন। 


৬ রামদ্ব দেবরায়। 


উদয়নারায়ণের মধ্যম ভ্রাতা রামদেৰ দেবরায় ভ্রাতু নিধন করিয়া 
জমিদারী হস্তগত করেন। তিনি যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের 
সুপ্রমিদ্ধ রাজা দীতারাম রায়ের সমসাময়িক লৌক ছিলেন। নলডাঙ্গ! 
রাজ্যের মামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ লীতারাম রায় হস্তগত করিলে,, 
এই রাজবংশের সহিত তাহার অস্ভাব হইয়াছিল। ১৭২৭ খৃুঃ রামদেব, 
দেবরায় লোকান্তরে গমন করেন। | 


২১৮ ভারত-গৌরব। 
৬ রদ্ধুদেব দেবরায়। 


রামদেবের পুত্র রঘুদেব দেবরায় নবাবের আদেশ পালন না করায় 
তাহার জমিদারী নবাবের আদেশে নাটোরাধিপতি রাজ! রামকান্ত রায় 
অধিকার করেন। তিন বৎসর পরে পুনরায় তিনি স্বীয় জমিদারী প্রাপ্ত 
'হইয়াছিলেন। তিনি গ্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে নানাবিধ উপায়ে অর্থব্য় 
করিয়াছিলেন। 


৬ কৃষ্ণদেব দেবরায়। 


অতঃপর রঘুদেবের পুল কুষ্ণদেৰ দেবরায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ 
করেন। তাহার সময়ে রাজ্যমধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। 
তাহার শরীর সুগঠিত ও সুদীর্ঘ ছিল এবং বলবীধ্যও তদনুযায়ী ছিল। 
তাহার শাদনকালে রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। তিনি 
পরমসুথে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৩ খুঃ রাজা কৃষ্খদেব 
দেবরায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই ওর পুল্র 
মহেন্ত্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর এবং এক পোষ্যপুত্র গোবিনচন্ত্র দেবরায়কে 
রাখিয়! বান। 


৬ রামশম্কর দেবরায়। 
কৃষ্ণদেবের পর রামশঙ্কর দেবরায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। 
'াহার সময়ে মামুদ্সাহী পরগণ| তিন অংশে বিভক্ত হয়। মহেন্ত্রশঙ্কর 
ও রামশঙ্কর প্রত্যেকে তাহার! রাজ্যের ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং 
গোবিনাচন্ত্র অবশিষ্ট সিকি অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর মহেন্্র 


বশোহর-নলডাঙ্গ! রাজবংশ । ২১৯ 


শঙ্কর ও গোবিনের উত্তরাধিকারীগণের জমিদারী নড়াইলের জমীদারগণ 
ক্রয় করেন। রামশঙ্করের বংশধরগণ এখনও তাঁহাদের জমিদারী ভোগ 
করিতেছেন। 


৬ শশিভ্ষণ দেবরায়। 


রামশঙ্করের পুত্র শশিভূষণ দেবরায় বিবিধ রাজোচিত গুণে ভুষিত 
ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। তিনি দাতা ও সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাহার সন্তানাদি ন! 
হওয়ায় তিনি ইন্দুভূষণীকে গোষাপুত্র গ্রহণ করিয়া! বান। 


৬ ইন্দুভূষণ দেবরায়। 


শশিভ্ষণের দেহান্তে তাহার দত্তকপুল ইন্দভূষণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত 
হন। তিনি অপীম প্রতিভাশালী, পরিশ্রমী, উদ্ভোগী ও ধীমান পুরুষ 
ছিলেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ সম্মান 
ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি অনেক সাদনুষ্ঠানে যৌগদান করিতেন। 
তিনি প্রঞ্জাবংসল ছিলেন; অধিকন্তু গ্রজাপুষঞ্জের উন্নতিকল্ে অর্থ ব্যয় 
করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকাধ্য পরিদর্শন করিতেন এবং বিষয় 
বুদ্ধির প্রাথর্ষ্যে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। গবর্ণমেণ্ট তাহার 
গুণের পুরুস্কারস্বর্ূপ ১৮৬০ থুঃ ইন্দুভূষণকে “রাজা” উপাধি সম্মানে 
সম্মানিত করেন। . ১৮৮৫ খুঃ রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথভূষণকে পোষাপুন্র গ্রহণ করিয়া বান। 


২২ ভারত-গৌরব।' 


প্রমথভূষণ দেবরায়। 


ইন্দুভূষণের পরলোকান্তে ১৮৮৫ খুঃ তদীয় পোষাপুন্র রাজা শ্রীযুক্ত 
প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুর রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইহার 
নাবালক সময় বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব. ওয়ার্ডমের তত্বাবধানে ছিল ; 
অতঃপর বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া ইনি জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। 
গল্লীগ্রামবাসী তৃস্বামীবুন্দের মধ্যে ইনি একজন প্রতিভাশালী ও শান্তিপ্রিয় 
জমিদার। প্রজাপুঞ্জের সাধারণ হিতকরকার্ধ্যে ইনি অর্থ ব্যর ও শ্রমস্বীকার. 
করিতে কুষ্ঠিত হন না। ইনি গ্রজার ও জেলার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট। 
গবর্ণমেন্টের নিকট ইনি প্রভৃত সন্মান ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। 
সময়ে সময়ে স্থানীয় গরবর্ণমেপ্ট নানা বিষয়ে ইহার ঘুক্তিপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ 
করেন। ১৯১০ খুঃ স্বীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাগডারে 
রাজা বাহাদুর এক সহস্র টাকা দান করিম্মাছেন। ১৯১৩ খুঃ ইংরাজী 
নব বর্ষ উপলক্ষে প্রমথভূষণ বাক্তিগত “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৩ থুঃ ২৫শে নভেম্বর বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম 
গবর্ণর লঙ্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার লাটভবনে এক বুহৎ 
দরনার করিয়া ইহাকে রাজা বাহাছুর উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। 
“্যশোহর মোটর সারি কোম্পানী লিমিটেড” নামে বে একটি 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বদেশহিতৈষী রাজা বাহাছুর এই -শুভ- 
অনুষ্ঠানের পুষ্টগপোষক এবং যশোহরের স্থপ্রসিদ্ধ উকীল রায় শ্রীযুক্ত 
বছুনাথ মজুমদার বাহাছ্বর ইহার সম্পাদক | - রাজা বাহাছুর অমায়িক, 
দয়াবান, দাতা? ধশ্ম্পরায়ণ, প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি নান! 
বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সমাজে গণ্য হইয়া বংশের গৌরব. 
বৃদ্ধি করিতেছেন। 


মহম্মদপুর জমিদীরবংশ। 


বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গিধিনা! গ্রামে এই বংশের পুর্ব 
পুরুষগণের নিবান ছিল। ইহার! জাতিতে উত্তর রাটীয় কায়স্থ। 


৬ রামদাম গজদানী। 


এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ রামদাস দা মাতার দানদাগর শ্রাদ্ধ 
গজদান করায় গজদানী উপাধি প্রাপ্ত হন। রামদান গজদানীর তিন 
পুত্র--অনন্ত, ধনন্ত ও শিবরাম। 

জ্যেষ্ঠ অনন্তের পত্র ধরাধর। তাহার দুই পুত্র-রামলোচন ও 
সুধাকর দাস। 

রামলোচনের পুত্রের নাম কৃষ্চন্তর, তাহার পুত্র লক্ষণ; তংপুত্র বক্স 
ন্নকিশোর দিল্লীতে সম্রাট আরঙ্ঈজেবের সভায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত 
ছিলেন। তিনি বনী উপাধি ও বঙ্গদেশে অনেক জার়গীর প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুত্র কিরণচন্দ, তৎপুত্র রামনাথ, তংপুত্র লঙ্গীকান্ত। নবাব 
মুশিদকুজি থা লক্গীকান্তের জায়গীরগুলি লইয়া মেদিনীপুর ও উড়িযার 
নূতন জায়গীর প্রদান করেন। তাহার পুত্র প্রাণনাথ ; তৎপুত্র শ্ীনাথের 
অবস্থা মন্দ হওয়ায় তিনি রাজ! সীতারামের সরকারে বুনি প্রাপ্ত হইহেন। 
শানাথের পুত্র বৃন্দাবন, তংপুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তংপুত্র মদন, তঃপুত্র শোতা- 
রাম, তংপুত্ কুড়ারাম তৎপুত্র রাধাচরণ দাদ ইংরাজ গবর্ণমেষ্টের সময়ে 
সুখ্যাতির মহিত সবজজের কার্ধ্য করেন। তাহার তিন পুত্র_জ্গমোহন, 
কৃষ্ণমোহণ ও হরিমোহন। কৃষ্ণমোহন হুগলীর উকীল ছিলেন। তাহার 
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দুই পুত্র--রাজীবলোচন ও রামলোচন দাস। রাঁজীবলোচন সেরেস্তাদার 
ও রামলোচন মুন্সেফ্‌ ছিলেন। 

জোষ্ঠ রাজীবলোচনের ছুই পুত্র-গ্তামাচরণ ও কৈলাসচরণ। শ্ঠামা- 
চরণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ । তাহার দুই পুত্র কুঞ্জবিহারী ও 
বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারী, বি-এল উকীল এবং বিপিনবিহারী চিত্রকর। 
ইহার পুত্র মণীন্দ্রনাথ দাস, বি-এ। 

কৃষ্মোহনের দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের ছয় পুত্র- চন্দ্রশেখর, যছুনাথ, 
উপেন্্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মহেন্ত্রনাথ ও সত্যোন্্রনাথ। 

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্্রশেখর দাস “বি-সি-ই”? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! ডিষ্রক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিঘক্ত হন। ইহীর পুত্র অমরেন্দ্রনাথ দাস, 
এম-এ একজন স্ুপ্রসিদ্ধ ডেপুটা মাজিস্টরেট। 
_ রামলোচনের দ্বিতীয় পুত্র যছুনাথ দাঁস বি-এল একজন সবজজ।, 
ইহার পুত্র শৈবেন্্রনাথ দাস। 

রামলোচনের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস এল-এম-এস্‌। ইহার 
পুত্র যোতীন্দ্রনাথ দাস বি-এ। 

রামলোচনের চতুর্থ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাদ বি-এল, বাঁকীপুরের উকীল। 
ইহার পুত্র অচলেন্্রনাথ দাস। 

রামলোচনের পঞ্চম পুত্র মহেন্দ্রনাথ দাম বি-এল, মেদিনীপুরের, 
উকীল। ইহীর পুত্র কালীপদ দাস। 

রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যোন্্রনাথ দান এম-এবি-এল প্রতিযোগীতা 
পরীক্ষায় অতি উচচস্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী মাজিষ্রেট পদ প্রাপ্ত 
হন। ইনি সাধারণের হিতকার্ধ্ের অনুরাগী বলিয়। জনসাধারণের গ্রশংসা- 
ভাজন হইয়াছেন। ইহার পাঁচ পুত্র হীরে্্রনাথ, হরেন্দরনাথ, কিরাত- 
নারায়ণ, কিরণচন্ত্র ও জ্যোতক্লাকুমার দাস। 

রামদাম গজন্ানীর পৌত্র ধরাধরের কনিষ্ঠপু্র নুখাকার, তপুন্র 


যশোহর--মহম্মদপুর জমীদারবংশ। ২২৩ 


নীলাম্বর, তৎপুত্র রন্তাকর, তৎপুজ্র হিমকর; তৎপুজ রামদাঁস রাজমহলের 
নবাব সরকারের সেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার সহিত কার্ধ্য 
করিরা “বিশ্বাস” উপাধি লাভ করেন। 

রামদাসের পুত্র হরিশন্তর বিশ্বাস রাজমহলের নবাব সরকারের কোন 
উচ্চপদে সমাসীন হইগ্না “রায়-রাইয়া” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি, 
মুদলদান শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশর সম্মানের পরিচয় ছিল। 


৬ উদ্য়নারায়ণ রায়। 


হরিশন্জের পুত্র উদয়নারায়ণ রায় প্রথমে রাজমহলে পিতৃপদ প্রাপ্ত 
হইয়! “রাষ্-রইয়া” উপাধিতে ভূষিত হন। তাহার কারধ্যকুশলতা৷ দেখিয়া 
কর্ঠপক্ষ ভাহাকে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খার অধীনে প্রেরণ করেন। 
১৬৫৫ খুঃ তিনি ঢাকা হইতে তূষণার কৌজদারের অধীনে রাজন্ব- 
সংক্রান্ত কম্মচারী নিযুক্ত হইয়া! তথায় প্রেরিত হন। অতঃপর তিনি 
ভূষণার নিকটবন্তী গোপালপুরে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে 
তিনি ভূষণার মন্নিকট একথানি তালুক এবং মহন্মদপুরের নিকট মহতদপুর 
জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উদয়নারার়ণ বর্ধমান জেলার: 
অন্তঃপাতী কাটোয়! মহকুমার অধীন মহিপতিপুর গ্রামে এক কুলীনের, 
কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার ছুই পুন্র-_রাজা সীতারাম রায় ও. 
লক্্ীনারায়ণ রায়। 


৬ সীতারাম রায়। 
রাজা দীতারাম রায় ১৬৫৭ থৃঃ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ঢাকায় আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার সময় সৈনিকদলে গিয়! অস্ত্র 
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বিদ্যাও শিক্ষা করেন। ঢাকার তদানীগ্তন নবাব সায়েস্ত। খ! তাহার 
অস্ত্র পরিচালনার কৌশল দেখিয়া! তাহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। 
সেই সময়ে ফতেয়াবাদে করিম খ৭ নামক একজন পাঠান বিদ্রোহী হইলে, 
নবাব সায়েস্তা খ! তীহাকে সাত ভাজার পদাতিক ঢালী সৈন্য ও তিন 
ভাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
সীতারাম সেই ঘৃদ্ধে জয়লাভ করিলে, নবাব তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া 
কণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর প্রদান পূর্বক “রায়-রীইয়া” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর কালীগঙ্গা নদীতীরে হরিহর নগর 
নামে এক নৃতন নগর ও বাসভবন নিশ্মিত হয়। দেবালয় নির্শিত হইয়া 
৬ শ্ীধরনারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতামাতার বিয়োগান্তে তাহাদের 
স্থরণার্থ তিনি একটি বৃহৎ পুষঙ্ষরিণী খনন করাইয়াছিলেন। তদনস্তর 
তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাণী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি 
তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া মোগল রাজধানী দিল্লীনগরে সমাট আরঙ্গজেবের 
দরবারে উপস্থিত হন। তংকালে আসামী, আরাকানী ও গর্ভ গীজদিগের 
অত্যাচারে নিয়বন্গে প্রায় লোক বাদ করিতে পারিত না। সেইজন্য 
সম্রাট আরঙ্গজেব তাহাকে “রাজা” উপাধি দিয়া নিয় বঙ্গের আবাদী 
সননদ প্রদান করেন। অনন্তর সীতারাম মুর্শিদাবাদে আসিয়৷ নবাব 
মুর্শিদকুলি াঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নবাব তাহাকে গড় বেঠ্টিত 
বাটি নির্মাণ ও অত্যাচার নিবারণ জন্ত সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রদান 
করেন। অতঃপর তিনি ৯৬৯০খুঃ নারায়ণপুর নামক স্থানে রাজধানী 
মনোনীত করেন? কিন্তু তথায় মহম্মদ আলি নামে একজন মুমলমাঁনের 
বাদ থাকায় তাহার নামানুদারে নগরের নাম মহম্মদপুর হইয়াছে। 
সীতারাম ভূগর্ভ হইতে ৬ লক্ষীনারায়ণ শীলা গ্রাপ্ত হইয়া উহা প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার পিতার নামানুসারে উদয়গঞ্জের 'খাল ও বাজার হয়। 
তিনি কানাইপুরে ৬ কৃষ্ণবলরাম বিগ্রহ সংস্থাপিত করেন। তাহার 
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রাজধানীতে অনেকগুলি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই নকল 
দেবতার নামে তিনি যে নিষ্ধর ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা 
অদ্যাপি রহিয়াছে। নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় 
সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়! দেবসেবা পরিচালনা 
করিতেছেন। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৬ কুষ্ণবিগ্রহ এখনও দীঘাপতিয়ার 
রাজভবনে আছেন। দ্বাদশ ভূ'ইয়ার মধ্যে অনেকের জমিদারী তিনি 
অধিকার করেন। নলডাঙ্গা রাজবংশের মামুদসাহী পরগণাঁর কিয়দংশ 
তাহার হস্তগত হয়। তাহার জমিদারী যশোহর, ফরিদপুর খুলনা, 
বরিশাল, নদীয়া ও পাবন! জেলায় ছিল। টাচড়ার রাজ! মনোহর রায় 
তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন; ভজ্ঞন্য সীতারামও তাহার রাজ্য 
আক্রমণ করিরাছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদাঁরীর মধ্যে পুষ্করিণী, রাস্তা, 
বাজার, বন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রজাগণকে নানাগ্রকারে 
সাহাব্য করিতেন। তিনি বিবিধ জাতীয় প্ররুতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি ও 
একতা স্থাপন করেন। তিনি অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট 
সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাহার জমিদারীতে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী, 
পাঠশালা ও মোকতাব ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ও নিজ 
কণ্মুচারীদিগকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। তাহার দানশীলতা, 
সত্যবাদিতা, স্যায়নিষ্ঠত! ও নিরপেক্ষতা প্রসিদ্ধ ছিল। ভূষণার ফৌজদার 
আবুতরাপ, নীতারামের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার নিকট হইতে রাজস্ব 
আদায়ের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে অনুরোধ করেন। অনন্তর 
নবাব তাহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য আদেশ করিয়া- 
ছিলেন। সেই সুত্রে আবুতরাপের সহিত বুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী তূণার যুদ্ধে ফৌজনারের শিরচ্ছেদ 
করেন। এই সময়ে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুননন রায়, 
সীতারামের বীজ্য প্রাপ্তির লৌভে নবাবের দরবারে তাহার নিন্বা 
১৫ 
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করিতেন। অতঃপর নবাব তদীয় কর্মচারী রঘুনন্দন ও তাহার জোট 
ভ্রাতা রামজীবনকে স্থববেদারী সৈন্তের সহিত সেনাপতি সিংহরাম 
সাহকে সীতারামের নিধনার্থ মহম্মদ্পুরে প্রেরণ ' করেন। রাজ! 
রামজীবন ও রথুনন্দনের কুটাল চক্রান্তে সেনাপতি মেনাহাতী মহম্মদ 
পুরে অন্ঠারর্ূপে নিহত হন। অতঃপর রজনীবোগে মুদলমানবাহিনী 
সীতারামের রাজধানী আক্রমণ করিলে বীরকুলচড়ামণি মীতারাম বন্দী 
হন। তিনি নৈশ যুদ্ধে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন 
এবং মেই স্থানেই ১৭১৫ থুঃ রাজা সীতারানূ রায়ের দৃত্যু হয়। মীতা- 
রামের পতনের পর ১৭২০ থুঃ নবাব মুরশিদকুলী খাঁ, রামভীবনকে উপযুক্ত 
ব্যক্তি বিবেচনা করিয়।৷ সীতারামের বিশাল রাঁজোর অধিকাংশ তাহার 
সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার জদিদারীর কতকগুলি পরগণ! 
পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ দিংহ ক্রয় করেন। সাহ-উজিয়াল 
প্রভৃতি পরগণা দিঘাপতিরারাজ নীলামে ক্রয় করেন। সাঁতৈল প্রভৃতি 
পরগণা! শ্রীরামপুরের গোস্বামীগণ ক্র করেন। নলদী পরগণা ঢাকার 
নবাব ক্রয় করেন। দিঘালিরা প্রভৃতি পরগণা। টাচড়ার রাজা ক্রয় 
করেন। তেলিহাটি, রোকনপুর প্রভৃতি পরগণ|! নড়াইলের, কালী- 
শঙ্কর রায় নীলামে ক্রয় করেন। খড়ের! পরগণা কলিকাতার হাটখোলার 
দত্তগণ এবং মজিলপুর পরগণা রাণী রাসমণী ক্রয় করেন। বেলগাছি 
পরগণা নলডাঙ্গার রাজ! ক্রয় করেন। অন্ঠান্ত পরগণা জমীদারগণ ক্রয় 
করিয়াছিলেন। সীতারামের পাঁচ বিবাহ হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার 
অন্তর্গত দাসপালসা গ্রামে সরল ঘোষের কন্ঠ। কমলার সহিত প্রথম 
বিবাহ হয়) তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। অগ্রন্থীপের নিকটবর্তী পাটুলীতে 
তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মধ্যী স্ত্রীর গর্ভে শ্ামনুদর ও নুর- 
নারায়ণ নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভূষণার অধীন ইদিলপুর 
গ্রামে তৃতীয়বার বিবাহ হইয়্াছিল। তৃতীয়া পত্ধীর গর্ভে রামদেব ও 
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জয়দেব নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তীহার! নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করেন। সীতারামের জীবদ্দশায় বদস্তরোগে তাহার. চতুর্থ ও 
পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল । 


৬ প্রেমনারায়ণ রায়। 


সীতারামের মধাম পুত্র ুরনারায়ণ রাজের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় এই 
বংশের প্রতিনিধি হন। যকালে প্রাতঃম্মরণীয়৷ রাণী ভবানী নাটোরের 
রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেছিলেন ; সেই সময়ে বুটাশরাজের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত আরন্ত হয়। তথন রাণী ভবানী, সীতারামের সমগ্র জমিদারী 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। পরিশেষে রাণী ভবানী, 
প্রেমনারারণকে নলদী ও সাতৈর পরগণার মধ্যে তীহার ভরণপোষণের 
জন্ত কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত 
শিরালজোড় গ্রামে ভগবানচন্ত্র দামের কন্যাকে বিবাহ করিম্মাছিলেন। 


৬ নবকুমার রায়। 

প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়। তাঁহার পুত্র নবকুমার ও কন্তা 
আলোকমণি। নাটোরের পত্তন সময়ে যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের 
জমিদারী রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইতেছিল ; তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহ নলদী পরগণা ভ্রমন করেন। তিনি সীতারামের বংশধরগণের 
দুর্গতির অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাহার বংশধরগণকে বার্ষিক দ্বাদশ. শত 
টাকা বৃত্তি দীন করিতেন। এ্ইীবৃত্তি নবকুমার রায়ের, সময়ে ছয় শত 
টাকা ছিল; পরে নবকুমারের বৃদ্ধাবস্থায় ৩৬* টাকায় পরিণত, হয়। 
এক্ষণে এই বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। ধাহাদিগেব পূর্বপুরুষগণের বার্ষিক আগমন 


২২৮ ভারত-গৌরব। 


৭৮ লক্ষ টাকা ছিল, অদুষ্টচক্রে কালের প্রভাবে অধুনা তাহাদের অবস্থা 
অতি শোচনীয় হইয়াছে। মহম্মদপুরের প্রকাওড ভগ্রাবশেষ ভিন্ন এই 
প্রাচীন বংশের গৌরবের স্থৃতি আর কিছুই নাই। 


৬ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 


মীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! লক্ষমীনারায়ণ রায় মুদলমানদিগের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ত হইবার পূর্বে মহম্মদপুর পরিত্যাগ পূর্বক হরিহর নগর 
গলায়ন করিয়া তথাঁকার বাটিতে বাম করিতেন। তিনি অতি সরল 
প্রকৃতির লৌক ছিলেন। জোটের ন্যায় রাজোর প্রতি তাহার দৃষ্টি 
ছিল না। তাহার চারিপুত্র--যছুনাথ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও বিজয়- 
নারারণ রায়। 

লক্ষমীনারায়ণের মধ্যমপুত্র নরনারায়ণ রারের দুই পুত্র“ মনন্ুখটাদ ও 
নেহালচাদ রায়। 

জোট মনসখ্াদের তিনপুত্র- রঘুনাথ, রমানাথ ও প্রাণনাথ রায়। 
মধ্যম রমানাথের ছুই পুত্র__কদলাকান্ত ও মাধবচন্্র রায়। 

নরনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র নেহালচাদের পোষ্পুত্র কষ্ণকান্ত বাপের 
ছই পুত্র গুরুদয়াল ও চৈতন্ঘচরণ রাঁয়। কনিষ্ঠ চৈতন্তচরণের ছুই 
.পুত্রক্ত্য্যনাথ ও দেবনাথ রায়। লঙ্ষমীনারায়ণের শেষ বংশধর দেব- 
নাথের অবস্থাও ভাল নহে। ইনি হরিহর নগরের বাটিতে বাস করেন। 
ইহার পৈতৃক ঠাকুর ৬ শ্রীধর জীউ এখনও বিষ্বমান আছেন। দেব- 
নাথের সামান্ধ বম্প্তি আছে, ভাহাক্তেই কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া 
থাফে।" 


যশোহর--ম্হল্মদপুর জমীদারবংশ। ২২৯ 


৬ শিবরাম রায়। 


রামদাস গদানীর কনিষ্ঠ পুত্র শিবরামের বংশে পঞ্চম পুরুষ নিষ্বে 
অশোকরাম দাসের জন্ম হয়। তীহার পুত্র বল্লতরাম। তৎপুত্র বীরভদ্র 
নবাব মুর্শিদকুলি ধার অধীনে মুর্শিদাবাদে কার্ধ্য করিতেন। তিনি নবাব 
সাহস্থজার ভাসদ থাকিয়! বহু ভূসম্পত্তি ও “দরকার* উপাধি প্রাপ্ত হন। 

বীরভ্রের পুত্র দয়ালচন্ত্ সরকার মেদিনীপুর জেলায় ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়! তথায় অবস্থিতি করেন। 

দ্য়ালচন্দরের পুক্র রামচন্দ্র সরকারের ছুই পুত্র শ্ঠামাচরণ ও গুরুপ্রসাদ। 
জোষ্ঠ শ্তামাচরণের পুত্র টাকারাম, তৎপুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্তর। 
তাহার পুত্র পূর্ণচ্ত্র মুন্সেফ, ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পৃথীশনারায়ণ 
সরকার। 

রামচন্দ্রেরকনিষ্ঠ পু গুরুপ্রাদের পুত্র ব্রজমোহন, তৎপুত্র কৃষ্চ- 
মোহন। তীহার ছুই পুত্র -যাদবচন্ত্ ও উদয়চন্্র সরকার। 

জোষ্ঠ যাদবের পুত্র কালীচরণ সরকার গবর্ণমেপ্ট হইতে পেন্সন্‌ 
ভোগ করিতেছেন । তাহার ছুই পুত্র--সতীশচন্ত্র ও হেমচন্ত্র সরকার । 

কৃঞ্চমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চন্ত্রের ছয় পুত্র-_কালীকিস্কর, বরদা 
প্রসাদ, চন্তরশেখর, ছুর্গাচরণ, সারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ সরকার । 
উদয়চন্ত্রের জোষ্টপুত্র কালীকিস্করের তিন পুত্র-শরচন্তর, দরিংচন্্র ও 
মন্মথকুমার রকার। 

উদয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চন্রশেখর সরকার প্রবেশিকা হইতে 
এম-এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় প্র্নম দশ জনের নিয়ে হন নাই। বি-এ, 
এম-এ, এবং বি-এল পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
ইনি ভাগলপুরের গবর্ণমে্ট উীল ছিলেন ) এক্ষণে সেই পদ পরিত্যাগ 
করিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতেছেন। ইনি তথাকার একজন 


২৩৪ ভারতগৌরব। 


প্রধান উককীল। ইহার পাঁচপুত্র-যামিনীমোহন বি-এ, বোতীন্রমোহন, 
দৌরীন্রমোহন, ভূপেন্দমোহন ও নৃপেন্রমোহন সরকার 

উদয়ন চতুর্থ পুত শ্রীযুক্ত দর্গাচরণ সরকার এষ্টান্স, এফ-এ ও 
বি-এ পরীক্ষায় গ্রথম স্থান অধিকার করেন। 

উদরচনদ্ের পঞ্চম পুত রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সরকার এট্টান্ন হইতে 
এম-এ পর্যন্ত নকল পরীক্ষায় উচস্থান অধিকার পূর্বক প্রতিযোগীতা 
গরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটা ম্যাজিষ্ট পদে নিধুক্ত হইয়া সুখ্যাতির 
সহিত বাজকার্য করিতেছেন । 


নডাইল জমীদারবংশ। 


বঙ্গের গ্রথম হিন্দুরাজা আদিশূর হন্দ্রদ্র করিতে তৎকালে বঙ্গদেশে 
শান্্রবিং প্িত ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় কান্তকুজাধিপতি রাঁজা বীরসিংহ 
দেবের সহিত গীতি করিয়া তদ্দেশীয় বেদজ্ঞ ভটরনারায়ণ, দক্ষ, প্রহর, 
বেদগ্ভ ও ছানা নামক পঞ্চজজন ুপগ্ডিত ত্রাঙ্গণ আনয়ন করেন। 
তাহাদের সঠিত মকরনদ ঘোষ, দরশরথ বন্গ, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ 
ও পুরুযোন্তম দত নানে পঞ্চজন কারস্থ অনুচর আগমন করিয়াছিলেন । 
শেষোক্ত পুরুষোন্তন দত্ত যশোর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের জমিদার- 
গণের আদিপুরুঘ। তিনি প্রথমে হাবড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামে 
বাদ করেন। ঘটকের মতে, ইহার! বালির দত্ত এবং কারস্থ গোষ্টীপতি 
বলিয়া পরিচিত। 


৬ মদনগোপাল দ্ত। 


১৭৫১ থু; বঙ্গদেশে বর্গীদিগের অত্যাচার সময় ইহাদের একজন পূর্ব 
পুরুধ বালি হইতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চৌরা গ্রামে গিয়া! বাস করেন। 
এই বংশোদ্ভৰ জনক পূর্বপুরুষ মদনগোগাল দত্ত বুদিবস মুর্শিদাবাদের 
নবাব দরকারে কর্ম করিয়াছিলেন। ভংগরে বাণিজ্োর দ্বারা বিত্তশালী 
হন। অতঃপর তিনি চৌরা গ্রাম হইতে বর্গীদিগের ভয়ে গলায়নপূর্বক 
নড়াইল আদিয়া বসতি করেন। তীহার পুত্র-রামদেব ও রামগোবিন্দ। 

মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোবিন দত্ত বাটাতে অবস্থিতি পূর্ববক 
বাবসায় করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি জীবনের সুদীর্ঘকান 


২৩২ ভারত-গৌরব। 


ধরমচর্চায় ও ধন্মানুষ্ঠানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার চারি, 
পুত্র--রামানন্দ, দ্ূপরাম, রুদ্ররাম ও গঙ্গারাম দত্ত । 





৬ রূপরাম দত্ত । 


রামগোবিন্দের মধ্যম পুত্র রূপরাম দত্ত নাটোররাজের মোক্তার পদে 
নিধুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে প্রেরিত হন। ১৭৯১ খুঃ 
তিনি নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের অধীনে ১৪৮২ টাকার 
যশোহরে একটি জম! গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যোগী, 
স্বধর্মূসেবী ও ধার্শিক পুরুষ ছিলেন। ১৮*২ খুঃ রূপরাম দত্ত লোকান্তরে 
গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি নামে 
তিনটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। 


৬ কালীশঙ্কর রায়। 


রূপরামের মধ্যম পুত্র কালীশঙ্কর রায় নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের 
কার্ধ্য করিতেন। ব্রিটাশরাজের চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময় নাটোর- 
রাজের অধীনে ভূষণা জমিদারী তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল 
সেই সময়ে ১৭৯৫ খুঃ বাকী রাজন্ব দায়ে নাটোররাজের পরগণা সকল 
নীলামে বিক্রয় হইতে আরম্ত হইলে তিনি তেলিহাটা, বিনোদপুর, রূপাবাদ 
খালিয়া ও পোক্তানী পরগণা ক্রয় করেন; এতত্বতীত ১৭৯৯ খুঃ অন্ঠান্ত 
কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০* খুঃ কালী- 
শঙ্করের বিরুদ্ধে ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী মোকর্দমা করিয়া তাহাকে রাজস্ব 
অনাদায়ের জন্ত কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎসর পরে কিছু টাঁক! রাজস্ব 
দিয়া মোক্দিমা মিটাইয়া কালীশঙ্কর মুক্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি, 
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নড়াইল গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। ১৮০৬ খুঃ তিনি মুরশিদীবাদের নবাব 
বাবরজঙ্গের নিকট হইতে পরায়” উপাধি প্রাপ্ত হন); তদবধি এই 

ংশের দত্ত উপাধি লোপ হইয়াছে। তাহার জীবিতকালে ছুইটা পুত্রের 
মৃত্যু হওয়ায়, কালীশঙ্কর ১৮২০ খুঃ ৬ বারাণদীধামে গিয়া অবস্থিতি 
করেন। তথায় তিনি কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি 
অসাধারণ প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় 
শতাধিক ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৩৪ থূঃ ৯ বৎসর বয়সে কালী- 
শঙ্কর রায় পুণ্যভূমি ৬ বারাণদীধামে শিব প্রাপ্ত হন। তাহার ছুই পুত্র 
রামনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইলের বর্তমান জমীদার- 
বংশ ছুইভাগে বিভদ্ক হইয়াছে । 


৬ রামনারায়ণ রায়। 


কালীশঙ্করের জো পুত্র রামনারায়ণ রায় পিতার পরিবর্তে কিছুদিন 
দেওয়ানী কারাগারে বাদ করিয়া তাহাকে কতিপয় ধন্মানুষ্ঠানের অবসর 
দেওরায় তিনি অধিকাংশ সম্পত্তি রামনারায়ণকে উইল করিপ্বা বান। 
তিনি ধীমান, কার্যযপটু, স্বজাতিপ্রির ও সহৃদয় ছিলেন। ১৮২৭ খু 
পিতার জীবিতকালে রামনারায়ণ রাষ্ন মৃত্যাদুখে পতিত হন। তিনি 
মৃত্যুকালে রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। 


৬ রামরতন রায়। 


রামনারায়ণের দেহান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামখ্যাত রামরতন রায় 
বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। অতঃপর কালীশঙ্করের উইল সম্বন্ধে 
রামনারায়ণের পুত্র রামরতন এবং জয়নারায়ণের পুত্র গুরুদাস এই ছুই 


২৩৪ ভারত-গৌরব। 


জনের মধ্যে ৪৪ ক্ষ টাকার দাবিতে ১৮৪৭ খুঃ অক্টোবর মাসে 
একটি মোকরদনা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ থুঃ গুরুদান রায় জজ 
আদালতে এ মোকদিমার অকৃতকার্য হন। অতঃপর ১৮১১ থুঃ গুরুদাস 
কলিকাতার তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে জয়লাভ করেন। 
পরিশেদে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে এই মোকর্দাম! উপস্থিত হইয়াছিল; 
কিনব নিশ্ত্ত হইবার পূর্বে উভয় পঞ্ মোকদমা আগোঁষে মীমাংস। 
করিয়াছিলেন। রামরতন মামুদদাহী পরগণার দ্বাদশ আনা অংশ প্রাপ্ত 
হন এবং অন্তান্ত জমিদারী ক্রয় কারয়া ভূম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। নীল- 
করের অত্যাচার সময়ে নড়াইলের জমীদারবংশে মধ্যাহন-সুধ্য সদৃশ 
রামরতন রায় জমিদারী পরিচালনা করিতেন। নীলকর নিপীড়িত 
প্রজার দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হয় । তিনি তাহার দুইজন প্রধান 
মোক্তার বশোহর জেলার অন্তর্গত কালিরা-নিবাদী গিরিধর সেন ও 
পাবনা জেলার অন্তর্গত আড়পাড়া-নিবাদী জগতচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, 
বাটার কর্মচারী ব্রজকিশোর সরকার, মৃত্যাপ্য় সরকার প্রভৃতির সহিত 
পরামর্শ করিয়া রামরতন নীলকর অত্যাচার নিবারণের জন্য কঠোর 
পরিশ্রম ও বু অর্থ বার করেন। তিনি দাধারণ্যে “রতন রায়” নামেই 
পরিচিত ছিলেন। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা, নদীয়া, চবিবিশ- 
পরগণা, হুগলী, মৃক্জাপুর ও বারাণদী প্রভৃতি জেলায় ভূম্পত্তি রাখিয়া 
ঘান। তিনি অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শ্রমণীল, গ্রতিভাশালী ও নিষ্ঠাবান 
পুরুষ ছিলেন। ১৮৬০ থৃঃ স্প্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায় আনুমানিক 
৭৫ বংদর বয়সে মানবলীলা নন্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটা 
উপযুক্ত পুত্র চন্ত্রকুমার ও কালী প্রসন্নকে রাখিয়া যান। তাহারা পিতৃ- 
আদ্ধ ক্রিয়। সমারোহের সহিত সমাপন করিয়াছিলেন। 


যশোহর- নড়াইল জমীদারবংশ। ২৩৫ 
৬ চক্্রকুমার রায়। 


_ রামরতনের জোস্তপুত্র চন্ত্রকুমার রায় সাধারণের প্রতি সাহাধা বিতরণ 
করিতেন। পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিগণের গ্রতিও তাহার দয়ার ও আন্গু- 
কূলোর ক্রুটা ছিল না। সনাতন হিন্দু শান্ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় 
আসক্তি ছিল। তিনি অমায়িক, ব্দাস্ত, ধশ্ম্পরায়ণ ও প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুরাতনের ভক্ত, উদারচরিত ও লোকবংদল 
ছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রতি তাহার প্রীতি ছিল। তাহার ছুই পুত্র-_ 
রাজকুমার ও স্ুরেত্রকুমার রায়। 


« রাজকুমার রায়। 


চন্দ্রকুমারের জোস পুল্র নডাইলের অন্যতম জমিদার রাজকুমার রায় 
পুর্বপুরুষগণের সায় সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জন জমিদার 
ছিলেন। তীহার চরিত্রে পুরাতন বাঙ্গালার মন্ুয্ত্ব ও মহত্ব সম্যক 
পরিস্থুট হইয়াছিল। পুরাতনের পরম ভক্ত হইলেও 'দেশ কাল পাত্রের 
গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নৃতনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন নাই। 
তিনি নড়াইলের কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য ওষধালয়, অমুর্ব্েদীয় 
চিকিৎসায়, সংস্কৃত চতুষ্পাগী প্রভৃতির উন্নতিমাধন বিষয়ে সবিশেষ 
মনোযোগী ছিলেন; তাহার যত ও অর্থবায়ে এ সকল অনুষ্ঠানের প্রভূত 
উন্নতি হইয়াছে। তিনি জীবনের প্রত্যেক কার্যে বংশের মর্যাদা রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দাতা, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও 
পরোগকারী পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ থুঃ ২৯শে জুলাই সুরসিদ্ধ জমিদার 
রাজকুমার রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার ছুই পুত্র-- 
শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার ও শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় 


২৩৬ ভারত-গৌরব। 


৬ কালীপ্রসন্ন রায়। 


রামরতনের কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রদন্ন রায় পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান, 
এবং সংকার্ধ্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি অতি ধর্শৃভীরু ও নিরীহ প্রক্কৃতির 
লোক ছিলেন। কানীপ্রসন্ন রায় মৃত্যুকালে এক পুত্র শ্রীযুক্ত তূগেন্র 
কুমার রায়কে রাখিয়া যান। ইহার পুত্র ্রীবুক্ত গোবিন্দ প্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত 
ামাগ্রসন্ন রায়। 


৬ হ্রনাথ রায়। 


রামনারায়ণের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায় নড়াইল হইতে যশোহর 
পর্য্যন্ত একটি রাস্ত! নিশ্মীণকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। নানাপ্রকার, 
সানুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অন্থুরাগ ছিল। তিনি একজন মন্ত্রান্ত ও 
কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আড়ম্বরশূন্য, নিরহঙ্কার, ধর্শাপরায়ণ 
ও উদ্দীরহৃদয় পুরুষ ছিলেন । গবর্ণমেণ্ট তীহার গুণের প্রশংসা করিয়া 
হরনাথকে প্রাক বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খুঃ ব্রায় 
হরনাথ রায় বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ করেন। হরনাথের জীবিত কালে তীহার জোষ্ঠ পুত্র উমেশ- 
চন্ত্র রায় অকালে গতাম্থ হন। উমেশচন্ত্র মৃত্যুকালে স্ুরৎকুমার, 
উপেন্্চন্ত্র ও কিরণচন্্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া! যান। 

উপেন্তরন্ত্রের একমাত্র পুন্র নড়াইলের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত - 
তবেন্ত্রন্্র রায় ১৯১৩ খুঃ যশোহরে জলের কল নির্মাণকল্নে ছুই হাজার, 
পাচ শত টাকা দান করিয়াছেন। 


যশোহর--নড়াইল জমীদারবংশ। ২৩৭ 


কিরণচন্ত্র রায়। 


রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ রায় বাহাদুর জনসাধারণের মধ্যে ও রাজ- 
দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৯১০ খুঃ ১লা 
জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি প্রায় বাহাদুর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত হন। ১৯১০ থুঃ ইনি বঙ্গদেশের প্রধান জমিদার শ্রেণীর অন্তভূ্ত 
হইয়াছেন। ১৯১০ খুঃ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়াডের স্থতি- 
ভাগারে ইনি চারিশত টাক! দান করেন। ইনি জন-রঞ্জীন, দয়াশীল, 
স্থায়পরায়ণ ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত 
নীলগোপাল ও শ্রীষৃক্ত জ্যোতিশন্্ রায়। 

হরনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কালিদাস রায় পিতার মৃত্যুকালে বর্তমান 
ছিলেন। তীহার ছুই পুত্র-শ্রীঘুক্ত নরেন্দরভূষণ ও শ্রীযুক্ত নৃগেন্্ভৃষণ 
রায়। 

১৯১৩ থৃঃ ১৬ই জুন নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্রভূষণ রায়ের 
পু ও মাননীয় শ্রীযুক্ত তৃপেন্্নাথ বন্গুর দৌহিত্র শ্রীমান্‌ খগেন্্রন্ত্র রায় 
বি, এ, মহাশয়ের শুভবিবাহ কলিকাতা! সহরে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন 
হইয়াছিল। 

১৯১৪ থ্‌ঃ নড়াইলের জনপ্রিয় দানশীল জমিদার শ্রীধৃক্ত নৃপেন্্তৃষণ 
বায় বিপত্বীক হইয়াছেন। 


৬ বাধাচরণ রায়। 
রামনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ রায় আত্মীরজনের প্রতি 
অক্ত্রিম দয়া ও সহানুভূতি বশতঃ তাহাদের উপকার মাধন ও সাধারণের 
প্রতি সাহাধ্য বিতরণ করিতেন। তিনি নগরবাসীগণের প্রীতি -ও 


২৩৮ ভারত-গৌরব। 


অনুরাগ লাঁভ করেন। হিনুশান্ত্ের প্রতি তাহার প্রগাট অনুরাগ 
ছিল। ১৮৭১ থুঃ রাধাচরণ রায় লোকান্তর গমন করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে দুইটা উপযূক্ত পু যোগেন্ত্রনাথ ও পুলিনবিহারীকে রাখিয়া 
যান। 

রাধাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্্রনাথ রায় সাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেন। তাহার ছয় পুত্র--যোতীন্ত্রনাথ, জিতেন্্রনাথ, ধীরেন্ত্রনাথ ৃ 
নীরেন্্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও বীরেন্ত্রনাথ রায়। 

রাধাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র পুলিনবিহারীর তিন পুত্র-_বিনোদবিহারী, 
বিজনবিহাঁরী ও শিবশঙ্কর রা়। 

যেগেন্্রনাথের জোস্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ রার বুখ্যাতির সহিত 
বিলাতের “সিবিল্‌ সাডিস্* পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। কোচিন রাজ্যের 
দেওয়ান শ্রীযুক্ত আলবিয়ান্‌ রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়ের স্থানে ইনি দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত হইয়া মাতৃ ভূমির গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন। ইনি কাশীরের 
ুপ্রসিদ্ধ ভাক্তার স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের জামাতা। 


৬ জয়নারায়ণ রায়। 


কালীশস্করের কনিষ্ঠ পুভ জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইল জমীদার- 
ংশের দ্বিতীয় শাখার আবির্ভাব হইয়াছে । তিনি নানাবিধ হিতানু- 
ষানে উদ্যমণীলতা৷ প্রকাঁশ করিতেন। তিনি পরোপকারী, মিষ্টভাষী ও 
কর্মক্ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮২২ খুঃ জয়নারায়ণ রায় জীবনলীলা স্বরণ 
করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছুই পুত্র দুর্গাদাম ও গুরুদাস রায়কে 
রাখিয়া যান। 
. জয়নারায়ণের জ্য্ঠ পুত্র দুর্গাদাস রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক- 


বশোইর--নড়াইল জমীদারবংশ। ২৩৯ 


জয়নারায়ণের কনিষ্ট পুত্র গুরুদাস রায় মহাশরের সহিত রামরতন 
রায়ের একটি মোকরদমা উপস্থিত হইয়াছিল। এতবিষয়েপূর্কে উল্লেখিত 
হইয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র গোবিনচন্্রকে রাখিয়া বান। 

গুরুদাসের পুত্র গোবিন্দচন্্র রায় অত্যন্ত বিলাদগরায়ণ ও অপব্যরী 
ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার ছুই পুত্র 
যুক্ত জীতে্্রনাথ রায় ও শ্রীঘুক্ত দেবেন্রনাথ রায় নাটযামোদী ও 
নাটাপাহিত্যান্রাগী। নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিকনে ইহারা অর্থ ব্যয় করিয়া 
থাকেন। 


ভারত গৌরব 
ঠাকুরবংধ- কলিকাতা | 


কলিকাতার ঠাকুরবংশ এদেশে সর্বজন পরিচিত। ধনে, মানে, 
বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিল্নকলায় ঠাকুর পরিবার বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় বলিলেও 
অত্বাক্তি হয় না। বিশেষতঃ লক্ষী মরস্বতীর একত্র সমাবেশ এমন 
আর কোথাও পরার দেখিতে পাওয়া থায় না। ইহাদের বিপুল 
জমিদারী আছে। এই ঠাকুরবংশে বাঙ্গীনা সাহিত্যের বিশেষ আলোচন! 
হইয়া থাকে। ইহীদের সতী, পুরুষ, বালক বালিকা পর্যন্ত সকলেই বাণীর 
প্েবা করেন। স্থুকুমার সাহিত্যে এবং কবিতা ও মঙ্গীতে ইহাদের 
মকলেরই অল্লাধিক পরিমাণে অধিকার আছে। 

কলিকাতার ঠাকুরবংশ ভট্টনারায়ণের বাঁশোভব। ১০৭২ খু; 
বৈদ্যবংশীয় রাজা আমিশূর কানতাকুজ হইক্রে'বে গঞ্চজন ঝোবেদন্বপারগ 
্রাম্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, উট্রনারায়ণ তন্মধ্যে অন্ততম। তীহার 
গ্রণীত মুক্তিবিচার, প্ররোগরত, বেীসংহার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ 
আছে। ভটটনারারণের গু তটটরামরষ্ঃ। উট্রামরষের পু তু 
কমলাকর। তৎপুভ্র মহেশ্বর। মহেশ্বরের পুত্র ধনগ্রয়। তদীয পুত্র 
হলাযুধ এই বংশে আবির্ভাব হইয়াছিবেন। তিনি বঙ্গের তদানীন্তন 
হিনুরাজা লক্ষণ মেনের মন্ত্রী ছিলেন। হলাযুধের পুত্রের নাম বিতু। 
তাহা ছুই গত মহ ও জানেন মহেনের গম পুরুষ পরে রাজারাম 


ভারত-গোরব 


বন্দোপাধায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্রের নাম জগন্নাথ । তংপত্র 
পুরুষোত্তম বিগ্বাবাগীশ | তিনি প্রয়াগরত্রমূলা, মুক্তি চিন্তামণি, বিঝুভক্তি- 
কল্পলতা প্রতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯৭৭০ খ্ুঃ তিনিই প্রথমতঃ পিরালী 
নামে খ্যাত হন। তীস্কার পুত্রের নাম বলরাম। তিনি প্রবোধ-প্রকাশ 
নামক একথানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তীহার যঞ্ঠপুরুষ পরে পঞ্চানন 
বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আদি" নিবাদ বশোহর জেলার 
অন্তর্গত একটি পর্লীগ্রান। পধ্গানন যশোহর জেলার বাস পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাভার বর্তদান ফোট উইলিয়মূ দুর্গের নিকট গোবিন্দপুর 
নামক স্থানে আদিয়া বদতি করেন। তৎকালে ইংরাজগণ ভাহাকে 
“ঠাকুর” বলিরা ডাকিত ; এজন্য তিনি “ঠাকুর” উপাধিতে প্রখ্যাত ভন 
পঞ্চাননের পুজের নাদ জয়রাম ঠাকর। তিনি চব্বিশ পরগণার রা 
মেট অফিদার ছিলেন। তাভার সমরে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী তাহার 
বাসস্থান ক্রর করিয়! লইলে তিনি পাঁথুরিয়াঘাটা নামক স্থানে আসিয়া 
বাস করেন। ১৭৫৭ থরঃ লড ক্লাইব কতৃক কলিকাতা ফোট উইলিয়ম 
টগের পুনঃ নিশ্মাগ সময়ে জয়রাম ঠাকুর আমীন পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি ক্রমে বহুল বির করিয়া কলিকাতার ব্বপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। ভাহীর চারি পুলর, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দপনারার়ণ ও চতুর্থ 
নীলমণি ঠাঁকুর। এই পুলদ্ হইতে পাথুরিয়াঘাটা ও যোড়ামাকোর 
ঠাকুরবংশের উদ্ভব হইয়াছে। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ফরাসী গবর্ণমেন্টের 
অধীনে কম্ম করিয়া এবং পরিশেষে বাণিজা ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট বিষয়- 
মম্পূত্তি করেন। তাহার ছুই বিবাহ; তত্মধ্যে গ্রথম। স্ত্রীর গভে__ 
রাধামোহন, গোগীঘোহন, রুষ্ণমোহন হরিমোহন ও প্যারীমোহন নামে 
পাচ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গভে--লাদলিমোহন ও মোহিনীমোহন 
নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


ঠাকুরবংশ-_কলিকাতা । 
রি 


৬গোপীমোহন ঠাকুর। 


দর্পনারার়ণের প্রথমা পত্বীর দ্বিতীয় পুর গোপীমোহন ঠাকুর একজন 
প্রধান জমিদার ও প্রসিদ্ধ বাক্তি ছিলেন। তিনি বাটাতে মহাসমারোহের 
হিত দুর্মোসব করিতেন, এবং দেই সময়ে তাহার বাটাতে অনেক 
উচ্চতম রাজকশ্মচারী, এমন কি গবর্ণর জেনারেল পর্যান্ত নিমন্ত্রণ 
মামিতেন। তিনি তংকালে সমাজে একজন বিশিষ্ট বাক্তি বলিয়া! গণ্য 
ছিলেন। তিনি শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত পালোয়ানগণের 
উৎসাহদাতা ছিলেন । বিখ্যাত কুস্তিগীর রাধাগোয়ালা, লক্ষীকান্ত বেভালা- 
দার ৪ কালোগাত কালী শীঙ্জাকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি 
বনু-ভাযাবিৎ ছিলেন। দয়া,*্শ্ম, বিদ্যান্ুরাগ, দানশীলত। প্রভৃতি বন্গুণে 
ভাবত ছিলেন। এই মহাত্মা স্বীয় কম্মচারিদিগের গ্রতি অতান্ত সদর 
বাবার করিতেন! এমন কি ভাহার দেওয়ান গোদলপাড়া নিবাসী 
রামমোহন মুখোপাধ্যায়কে একখানি উচ্চ আয়ের জমিদারী প্রদান করেন) 
উহা তদীর় গৌন্ শ্রীনক্ত গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশর অগ্তাপি ভোগ 
করিতেছেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাঞ্গু় গ্রামে গঙ্গাতীরে 
দ্াদশটা শিবলিঙ্গ ও ব্রন্মময়ী দেবী নামে এক .কালীমৃনত স্থাপিত করেন 
এবং তাহাদের যথোপযুক্ত মেবাদি ও অতিথি নংকার জন্ত প্রভৃত 
দেবোভ্ভর সম্পন্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তদানীত্তন হিন্দুকলেজ 
স্থাপনে তিনি প্রভৃত অর্থ সাহাযা করেন ) তজ্জন্ পুরুষানুক্রমে ঠ্টাহার 
ংশের একজন উক্ত কলেজের গব্ণর থাঁকিবেন, এইরূপ নির্ধারিত” 
হইয়াছিল। গোগীমোহনের ছয় পুজ-হ্র্যাকুমার, চন্্কূমার, নন্দকুমার, 
কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। 


৪ ভারত-গৌরব। 


৬হরকুমার ঠাকুর | 


গোপীমোহনের পঞ্চম পুল হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় সুপ্ত 
ছিলেন। মূলাযোড় 'গ্রামে তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরে মন্মর 
প্রস্তর ফলকে খোঁদিত তাহার একটি সংস্কৃত শ্লোক অগ্ভাপি নকলের 
দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে । দক্ষিণাচচ্চা-পারিজাত, হর-তত্ব দীধিকা, 
পুরশ্চরণ-পদ্ধতি 'ও শিলাচক্রার্থৰোধিনী প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্ 
রচনা করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবার্চনার ও 
শাস্্চ্চায় তাহার অধিক সমর অতিবাহিত হইত। সংস্কৃত, ফরানী, 
পর্ভগীজ, ইংরাজী, পারসী, উ্দ, প্রতি ভাষায় তিনি প্ডিত ছিলেন। 
১৮৫৮ খুঃ হরকুমার ঠাকুর লৌকান্তরিত হইয়াচ্ছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটা 
পুর্রবদ্র রাখিয়া বান-_-ঘোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্রমোহন ঠাকুর । 


৬প্রসন্নকূমার ঠাকুর । 


গোপীমোহনের কনিষ্পুত্র প্রসরকুমার ঠাকুর ১৮০৩ খুঃ পাথুরিয়াঘাটা। 
গ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে 
গ্রথন ইংরাজী শিক্ষা আরন্ত“করেন। ১৮১২ খু কলিকাতায় হিন্দুকলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় প্রবিষ্ট হন। অতঃপর বিষ্ভালয় পরিত্যাগ 
করিয়া গ্রথমে নীলকুঠি ও তৈলের কল স্থাপন করেন। তাহাতে বিশেষ 
ঢবিধা না হওয়ায় তৎপরে তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালাতে 
ওকালতী বাবসায় আরম্ত করেন। জমিদারশ্রেণীর মধ্যে তিনিই প্রথম 
'ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী হন। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের উকীল বেলী সাহেব 
অবসর গ্রহণ করিলে প্রদন্নকুমার তৎপদে নিয়োজিত হন। ওকালতীতে 
প্রতি বংদর তাহার প্রায়, দেড় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তিনি ইংরাজী 


ঠাকুরবংশ- কলিকাতা । | ৫ 


ভাষায় বিশেষ বুপন্ন ছিলেন । ১৮৩৮ খুঃ যখন গবর্ণমেপ্ট লাখেরাজ ভূমি 
বজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি « বেঙ্গল হরকরা” নামক 
সংবাঁদ পত্রে তৎসদ্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচন! করিয়াছিলেন? তাহার কিছু 
দিবস পরে তিনি “অনুবাদক” নামক একথানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং 
“রিফরমার্” নামে একখানি, ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পাদন করেন ১৮৫১, 
বখন গ্রথম ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হর, সেই সময় ভূতপূর্ গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড ডাল্হাউনী তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সহকারী কাধ্যকার- 
কের পদে নিযুক্ত করেন। তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! গ্রসন্নকুমার ফৌজদারী 
আইন গঠন সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোটের তৎকালীন বিচারপতি স্তার 
বার্েম্‌ পিকক্‌ সাহেব বাহাছুরকে বিশেষ সাহাধা করিয়াছিলেন । তিনি 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার "অন্যতম সভা ছিলেন। বাঙ্গালীর মধে তিনিই 
সর্বপ্রথম ভারতীয় বাবস্থাপক সভার সদস্ত পদে অভিষিক্ত হইয়া সম্মানিত 
হন। তিনি ব্িটাশ ইয়ান এসোসিয়েসন সভ। স্থাপনে বিশেষ মন্রবান 
ছিলেন; রাঁজা স্তার রাধাকান্ত দেবের পর গ্রসন্নকুমার এ নভার সভাপতি 
পদে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি স্ুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করেন, 
তাহাতে কলিকাতা হাইকোটের তৎকালীন ধর্চারপতিগণও আসিয়া 
অধায়ন করিতেন। ইহাতে সাহিতা ও এমাইন বিষয়ক অনেকগুলি 
মূলাবান পুস্তক আছে। তিনি পুরাতন হিন্দুকলেজের একজন অন্যতম 
তন্বীবধায়ক ও মেয়ো৷ হাসপাতালের একজন অন্যতম গবর্ণর ছিলেন। 
এই মহাআ আজীবন স্বদেশের উন্নতিসাধনে বত্ববান ছিলেন।॥ তাহার 
অদ্ভুত স্থতিশক্তি ছিল। তিনি একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে 
গিয়া কাশীরে গমন করেন? তৎকালে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোল|প 
সিংহ তাহাকে সম্মানের সহিত অভার্থনা করিয়াছিলেন। প্রপন্নকুমার 
স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেক গুলি দাতব্য ওধধালয় স্থাপন করেন। তাহার 

[টতে গ্রতিদিন শতাপিক দরিদ্রব্যক্তি ও গুলের ছাত্রবৃন্দ আহার গাইত | 


৬ " 'ভারত-গৌরব। 


তিনি সংকার্ধো বু অর্থ অকাতরে দান করিয়া গিগাছেন। তিনি মুঙেরের 
অন্তর্গত পীরপাহাড়ের উপর একটি সুনার অট্রালিক' নিশ্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন, উহ্থার কক্ষ গুলি অগ্ঠাপি অতি সুন্দরন্ধূপে মাজান আছে । মুঙ্গেরের 
জলবাযু স্বাস্থাকর বলির এ প্রদেশে তাহার অনেক বিষয় বৈভব থাকার 
এই অট্রালিকঁটি জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রর করেন। প্রভূত অর্থ 
বায়ে পর্বতের উপরিভাগে একটি কূপ খনন করা হয়, সেই কূপ অগ্ভাপি 
বর্তমান আছে। তিনি অতীব প্রজাবংসল ছিলেন, এবং প্রজা পুঞ্জের 
উন্নতিকরে বু অর্থ বায় করিয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত হইতে দায় বিষ়ক 
গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়! প্রকাশ করেন। তাহার মাতৃভক্তি অনীম ছিল। 
প্রসন্নকুমার তেজন্বী মনস্বী ও ঘশন্বী পুরুষ ছিলেন। ১৮১১ খুঃ ৩০ শে 
এপ্রেল তিনি “ সি, এদ্‌, আই ৮ উপাধি সম্মানে বিভুষিত হই়াছিলেন। 
তিনি মৃত্যুকালে থে উইল করেন তাহাতে অনেক সতকার্ধ্য দানের ব্যবস্থা 
করিয়া ধান। তিন লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালঘের 
হস্তে প্রদান করিয়া বান; সেই টাকার সুদে ১৮৭০ খুঃ “ঠাকুর-ল, 
লেকচার” প্রতিষ্টিত ইইগ়াছে। ঠাকুর আইন অধ্যাপক দ্বাদশটা বন্তৃতা 
দিয়া নয় হাজার টাবা' পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এরূপ লাভজনক পদ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে আর নাই। পৃর্ধে মাদিক এক সহজ টাকা 
ছিল, অধুনা অধ্যাপকের বেতন নয় শত টাকা হইয়াছে। মুলাযোড়ে 

স্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহ নিশ্মাণ জন্ত পর়ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। 
তথাকার, ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি তাহারই প্রদত্ত মূলধনে 
পরিচালিত হইতেছে। মূলাযোড়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য এক লক্ষ 
টাকা, অনুগত স্বজনের জন্য এক লক্ষ নয় হাজার টাকা, স্বীয় কর্মচারী 
৪ ভূতাগণের জন্ত এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা দানের উল্লেখ করিয়া যান। 
এতদ্বাতাত উইলের দ্বারা নানা গ্রকারে বন অর্থ দান করিয়া যান এবং 
প্রসন্নকুমার জীবিত কালেও: বহু: অর্থ দান করির্াছিলেন। তিনি 


ঠাকুরবংশ--কলিকাতি!। ৭ 


কলিকাতার গঙ্গাতীরে একটি বীধাঘাট নিম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহা 
মহারাজ সার ধোতীন্ত্রমোহন" ঠাকুর কর্তৃক জুন্দররূপে সংস্কার করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। ১৮১৮ খুঃ ৩ শে আগস্ট স্বনামধন্য প্রপর্কুমার ঠাকুর 
স্বগারোহণ করিয়াছেন। মহারাজ স্তার যোতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের প্রত 
প্রসন্নকমারের প্রস্তরমররী প্রতিমু্ঠি ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লঙ্ রিপণ 
বাহাদ্বরের দ্বারা উন্মোচিত হইয়া কলিকাতা দিনেটু হলের সোপানের 
উপর শোভাবদ্ধন করিতেছে । প্রসন্নকুমারের ঢুই কন্তা এবং এক মাত্র 
পুল জ্ঞানেন্রমৌহন ঠাকুর। 


পাশপাশি 


৬জ্ঞপ্েন্্রমোহন ঠাকুর । 


প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, প্রথমে রেভারেও কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধায়ের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করেন। পরিশেষে পিতার 
অনভিমতে তাহার দারা গ্রী্ট ধর্শে দীক্ষিত হইয়া তার কন্তা কমল- 
মনির পাণিগ্রহণ করেন। স্বধন্ম্াত হইলে পিতা প্রসন্নকুমার তাঁহাকে 
বিষয়চ্যত করিলে তিনি বিলাত গিয়া বাস খঙ্বরন। ভ্ঞানেন্্রমোহন 
ইংলণ্ডে গিয়া বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তী£ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর 
মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার ; কিন্তু ব্যবসায় করিবার অবসর তাহার 
ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি প্রারই ইংলণড বাস করিতেন এবং তথায় তাহার 
দেহত্যাগ ঘটয়াছিল। জ্ঞানেন্ত্রমোহন মৃত্যুকালে দুই কন্যা ও একটি 
পোষাযুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রসন্ন কুমার মৃত্যুকালে যে উইল করে, 
তাহাতে যাবতীয় বিষয়-দম্পতি পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহনকে না! দিয়া -ভ্রাতুপত্র 
যোতীন্্রমোহনকে দান করিয়া যান। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর এ 
বিষয়ের জন্য জ্ঞানেন্্রমোহন সেই উইল লইয়া কলিকাতা হাইকোটে 
অনেক মোকদর্মা করেন। অতঃপর হ'ইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে 
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বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল হয়। তথাকাঁর বিচারে নির্ধারিত 
ভয় যে, যোতীন্ত্রমোহন জীবিত কালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিবেন; 
পরে ভ্ানেন্দুমোহন 'কিন্বা তীহার উত্তরাধিকারিগণ বিষয় সম্পত্তির 
অধিকারী হইবেন। : যোতীন্রমোহনের জীবিতকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
তীভার ভাবীন্বত্ব ইংলগ্ডের এক সিপ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। 
অতঃপর ১৯০৮ গ্রী; যোতীন্তরমোহনের মৃত্যুর পর তীহার উত্তরাধিকারী 
মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সেই দিপ্ডিকেটের নিকট হইতে 
ফাবতীর বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একন্সণে গ্রপন্নকুমারের অতুল 
ইশ্বধো গ্রদ্যোৎকৃমার স্থায়ীভাবে পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। জ্ঞানেন্তর- 
মোভনের পোষাপুত্র রামস্ডেন্‌ ঠাকুর অধুনা বিলাতে বর্তমান রহিয়াছেন। 


৬যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ! 


হরকুমার ঠাকুরের জোগ্চপু মহারা্গ স্তার ঘোতীন্তরমোহন ঠাকুর 
১৮ ১ খুঃ পাথুরিয়াঘাটা৷ প্রাসাদে তূমিষ্ট হন। পঞ্চম বংসর বয়ংক্রমকালে 
ভিনি আপন প্রাসাদেই,খরুমহাশয়ের নিকট বিষ্ঠারন্ত করেন। তৎপরে 
পাকিণ সাহেবের ঘোড়া্সীকোর ইন্ফেন্ট স্কুলে কিছু দিবস অধায়ন করেন। 
অষ্টম বংসর বয়সে তৎকালীন হিন্দকলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন এবং নয় 
বংসরকাল অধায়ন করিয়া ছাত্রবৃততি প্রাপ্ত হন। কলেজে অধায়ন সক 
ইতর জী,ও বাঙ্গালা রচনায় হার অনুরাগ জন্বিয়াছিল। তিনি মধ্যে 
মধ্য প্রভাকর পত্রিকায় বাঙ্গালা রচনা এবং মিলিটারী গেজেট ও অনান্য 
ইতরাঙগী পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ প্রচার করিতেন। ১৮৪৭ শ্রীঃ হিন্দুকলেজ 
পরিত্যাগপূর্বক বাটাতে কাণ্ডেন রিচাড্সন এবং রেতারেও জন স্তাম্‌ 
নামক ইংরাজদ্ব্নের নিকট ইংরাজী এবং একজন পগ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা প্রস্ততি অধ্যয়ন ' করেন। তিনি একজন ন্ুকবি ছিলেন। 
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অনেকগুলি গণা-পদা গ্রন্থ, ইংরাজী সনেট, নাটক, প্রহসন, সঙ্গীত 
প্রভৃতি গ্রণয়ন করেন। সঙ্গীতশান্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। 
গীতাভিনয় প্রথমতঃ তাহার দ্বারা প্রচারিত হয়। ' বেলগেছিয়ার উদ্যানে 
প্রথমতঃ রত্বাবলী নাটকের অভিনর়কালে তিনিই "দেশীয় কল্সাট বাঁদোর 
প্রচলন করেন। তীহারই উৎসাহে বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজী প্রথা 
অনুসারে থিয়েটারের হুত্রপাত হয়। যোতীন্্রমোহনের উৎসাহে কৰি- 
কুলভূণ মাইকেল মধুস্ধদন দত্ত অমিত্রাক্ষরছনে তিলোত্তমা সন্তব কাব্য 
বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন এবং যোতীন্ত্রমোহন উত্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন 
বারভার বহন করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খুঃ তিনি জমিদারী তত্বাবধানের 
কতক ভার পিতাঁর নিকট প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৫৮ খুঃ পিতৃবিয়োগের 
গর তিমি সমস্ত বিষয় স্টান্তি স্বরং ততবাবধান করিতে আরন্ত করেন। 
প্রায় কুড়িটি জেলায় ইহাদের জমিদারী আছে। তিনি এই সময় খুল্লতাত 
গ্রসন্কুমারের নিকট জমিদারীর কার্ধযাদি শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ খুঃ 
দুর্ভিক্ষের ময় গ্রজাপুঞ্জকে চল্লিশ সহস্র টাকা দান করেন এবং প্রত 
আড়াই শতলোক তিনমাস কাল তীহার বাটাতে আহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
১৮৬৭ খু ব্রিটাশ ইত্ডিয়ান এসোদিয়েসন নামকণ্জমিদার সভার আবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ গুঃ ছোটলট স্তার উইলিয়াম্‌ গ্রে বাহাদুর 
ভাঁহাকে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য নিষুক্ত করেন। ১৮৭১ 
খুঃ বড়লাট লর্ড মেও বাহীদুর তাঁভাকে “রাজা” উপাধি প্রদীন করেন 
এবং ভারতীয় ব্বস্থাপক দভার দন্ত নিয়োজিত হন |, ৮৭২ খুঃ 
দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ত পদে মনোনীত হন ১৮৭ খুঃ 
র্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপ!ক্ষে দিল্লী 
দরবারে ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন বাহাদুর তীঁহাকে “মহারাজা” উপাধি 
প্রদান করেন। ১৮৭৯ খুঃ তিনি “সি-এদ্‌.আই” উপাধিতে ভূষিত হন। 
১৮৮৭ খুঃ ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি পদে বরিত এবং 
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দ্বিতীয়বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮১ খুঃ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮২ খুঃ 
মহারাজ যোতীন্রমোহন “কে-সি-এস্‌আই” উপাধিতে সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। উক্ত বসর*তিনি “ফ্যাকাণ্টী অব্‌ আটম্” নামক সভার 
সভাপতি এবং ইত্ডিরান মিউজিয়মের সভাপতি ও টষ্টা নিযুক্ত হন। 
১৮৮৩ খুঃ মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরের হস্তে ৩,৫*০২ টাকার 
কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব্বশ্রেন্ত ছাত্রকে, পিতা হরকুমার ঠাকুরের নামে একটি 
স্বর্ণ মেডেল এব খুল্লতাত প্রমন্নকুমার ঠাকুরের নাদে “হাকুর-ল” পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ সব্ধশরে ছাত্রকে একটি রৌগাগদক গ্রতিব্সর পুরস্কারস্বরূপ 
দিবার বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। খুল্পতাত প্রসন্নকুমারের একটি সুন্দর 
প্রস্তর মু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাণয়ে দান করেন, উহ! এক্ণে সিনেট 
হলের সম্মুখে বিদ্যমান । ১৮৯০ গুঃ ছোটলাট স্তার চাল্র্স বেলী সাহেব 
বাহার বেলভেডিয়া! প্রাসাদে এক দরবার করিয়া তাঁহাকে “মহারাজা 
বাহাদুর” উপাধি সনন্দ প্রান করেন! মহারাজ উক্ত বংসর কলিকাতার. 
“ষ্টিদ্‌ অব দি পিম্‌,” বিশ্লবদ্যানয়ের ফেলো, পাথলিক লাইব্রেরীর সভা, 
আবৈতনিক মাজিস্ট্েট, ডাক্তার মহেন্ লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার 
টা, এসিয়াটিক োপাইটার সভা, লেডী ডকুরিণ ফণ্ডের দদশ্ত, 
মেও হাসপাতালের একজন গবণর পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। মে 
হাসপাতাল, নিম্মাণ জন্য ভূমি এবং দশ সহজ টাকা দান করেন) 
উক্ত হ্থাসপাতালে মহারাজের নামে একটি ওয়ার্ড আছে। ১৮৯২ খুঃ 
ছোটলাট স্তার চারর্ণন্‌ ইলিয়ট সাহেব বাহাছুর বেলভেডিরা প্রাসাদে 
একটি দরবার করিয়া যোতীন্দ্রমোহনকে পুরুষান্ুক্রমে “মহারাজা” উপাধি 
মনন প্রদান করেন। ১৮৯৩ খুঃ জুরীর কার্য অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন হয়, 
মহারাজ তাহার একজন সভ্যপদে বরিত হইয়াছিলেন। স্বীয় পিতৃদেবের 
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নামে একটি পার্ক নির্মাণ জন্য উভয় ত্রাতায় কলিকাতা ভাঁলতলায় 
ভূমি দান এবং তাহাতে পিতার একটি প্রস্তরমযী মূ স্থাপিত করেন। 
জননীর প্রতি মহারাজের অচলাভক্তি ছিল। 'বিধবাদিগের দুঃখ দুরী- 
করণের অভিপ্রারে মহারাজ মাতা শিবনুন্দরী দেবী হিন্দু উইডো কণড” 
নামে একলক্ষ টাকার একটি ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ হিতকর 
কার্য্যে মহারাজ বহু অর্থ দান করেন £বং গোপনেও প্রায় পঞ্চাশ সহজ 
টাকা ও দাতব্য সভায় আট সহত্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। 
অদ্যাপি রাজ বাটাতে প্রতিদিন অতিথি সেবা হইয়া থাকে। মহারাজ 
বহুবিধ মংকার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন। মহারাজের একটি বৃহত লাইব্রেরী 
আছে। তিনি স্বীর জমিদারীতে স্কল ৪ দাতব্য গুধধালয স্থাপন করেন। 
১৯০৩ খুঃ ভারত গবর্ণমৈন্টের শিক্ষা কমিশনের একজন সাস্ত নিযুক্ত 
হইয়ািলেন। ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লঙড নর্থরুক, লড রিপণ 
ও লেডি রিপণ, লর্ড ল্যান্সডাউন এবং বঙ্গের অনেক ছোটলাট মহারাজের 
প্রাসাদে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন । “এমারেন্ঃ টাউয়ার” 
নামে মহারাজের একটি সুন্দর উদ্যান আছে? তিনি গ্রতাহ সন্ধ্যার সময় 
তথায় ভ্রমণ করিতেন। হিন্দুধ্মে তাহার প্রন অন্থুরাগ ছিল; কিন 
তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্য্যি ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বীন ছিল। চবিরশ পরগণার অন্তর্গত জগদল 
নিবাদী কৃষ্চমোহন মল্লিকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়) কিন্তু 
সন্তানাদি না হওয়ায় স্বীয় কনিষ্ঠ ্রাতার মধ্যম পুত্র রীযু্ত প্রদ্যোৎকুমার 
ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ৯৯০৮ খু ১০ জানুয়ারি নক্মী 
সরস্বতীর বরপুত্র মহারাজ স্তার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ব বাহাছুর অন্শূল 
রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


১২ জরত-গৌরব। 


প্রচ্যোৎকুমার ঠাকুর। 
মহারাজ স্তার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১৮৭৩ থুঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর 


পাখুরয়াঘাটা প্রামাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা স্তার সৌরীন্ 
মোহন ঠাকরের মধ্যম পুত্র। ইনি প্রথমতঃ কলিকাতা হিনুক্কুলে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; তৎপরে কলিকাতা হাইকোটের তূতপূর্রব রিসিভার 
ডবনু এফ. পিকক্‌ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইনি একজন 
সুদক্ষ ফটোগ্রাফার । ১৮৯০ খুঃ হইতে কয়েক বৎসর ভারতীয় ফটো 
গ্রাফিক সমিতির একজন অন্যতম সদা ছিলেন। মহারাজ বিলাতের 
রাজকীয় কটোগ্রাফিক সমিতির একজন সভ্য। ১৯০২ থুঃ জুন মাসে 
স্বর্গীয় ভারত সমাট, সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কলিকাতার 
প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলও 
গমন করেন। তৎকালে বিলাতে অবস্থান কালে ৪ঠা জুন বাকিংহাম 
প্রাসাদে মহারাজ সমাটের বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই 
সময় ভারতেশ্বর ইহাকে “করনেশন্‌ মেডেল” উপহার প্রদান করেন। 
উক্তবংদর ১৯ই জুলধহ তৎকালীন যুবরাজ ও তৎপত্রী মহারাজকে 
বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। ,তৎকালে মহারাজ ইউরোপের কয়েকটি 
জনপদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অস্টীয়ার সমাট তাহার একথানি 
তৈলচিত্র উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজ ২৪শে জুলাই ইটালীতে 
ভ্রম উপলক্ষে রোমের পোপের সহিত সাক্ষাতরূপ সন্মানও প্রাপ্ত হন। 
এই'সময়ে মহারাজ ভাটিকান্‌ প্রাসাদে পোপ মহোদয়কে ভারতীয় শিল্প- 
কাধ্যের অনেকগুলি বনুমূল্য উপহার প্রদান করেন। অতঃপর ভারতে 
প্রত্যাগমন করিয়া অভিষেক উতমবের পর ৮ই আগস্ট, কলিকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, সীমান্ত 
প্রদেশ, আসাম প্রন্ৃতি দেশের প্রতিনিধিত্বূপ তৎকালীন ভারত 


ঠাকুরবংশ-- কলিকাতা । ১৩ 


সচিবকে একখানি সুদীর্ঘ রাজভক্তি প্র প্রেরণ করেন। মহারাজ 
ভূতপুর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনের নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র 
প্রাপ্ত হন। বর্তমান নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ মহোঁদর বখন 
পত্রীসহ যুবরাজরূপে ভারতে শুভাগমন করেন; তৎকালে সাহাদিগকে 
অভার্থনা৷ করিবার জন্য ভিকৃটোরীয়া স্থৃতিসৌধের নিকুট কলিকাতা 
ময়দানে ১৯০৬ থু ্রাঁ জানুয়ারি যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল; 
সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদ্যোৎকুমার এবং সিবি বেলী এম, ভি, 
মহোদয়দ্বয়ের উৎযোগে অনুষ্টিত হয় এবং উভয়ে তাহার সম্পাদক 
নিধৃক্ত থাকেন। এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়া বুবরাজ বাহাছুর 
কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্বে একথানি প্রশংসাপত্র সহ “কে, সি, আই, 
ই ৮ উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তদানীন্তন বঙ্গশ্বর স্তার এগুফেজার 
বাহাদুর মহারাজের প্রাসাদে গিয়া উক্ত উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। 
পিতা ও পিতৃব্যর ন্যায় ইনি শিল্প বিজ্ঞানের উৎসাহদাত1। মহারাজ 
ব্রিটাশরাজের পরমভক্ত। ইনি ভারতীয় চিত্রশালার একজন ট্রগ্টা, 
আলিপুরের পশুশালা পরিচালন সমিতির সভ্য, অবৈতনিক প্রেপিডেন্দী 
মাজিষ্েট, ছয় বৎসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটার কমিশনার 
ছিলেন, বড়লাট কর্তৃক ভিন্টোরীয়া স্থৃতিমৌধের একজন টুষী নিষুক্ত 
হন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, জমিদার সভার পক্ষ হইতে 
কলিকাতার যাদুঘরের একজন ট্গ্রী নিধুক্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর 
ব্রিটাশ ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েসন্‌ নামক জমিদার সভার অবৈতনিক 
সম্পাদকের কার্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিরা' আসতেছেন। 
মহারাজ অন্যান্য অনেক সাধারণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মহারাজই “ইউনিয়ান জ্যাক্‌” উড্ডীন করিবার 
বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে 
মহারাঙ্গ রত্ব করিয়া থাকেন। ১৯০৮ খুঃ মহারাজ স্তার যোতীন্ত্রমোহন 


১৪ ভারত-গৌরব। 


ঠাকুরের মৃত্যুর পর ্রদ্যোৎকুমার বংশগত মহারাজ। উপাধি ও যাবতীয় 
বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন। ১৯০৮ খু শেধাদ্ধ হইতে ১৯০৯ থুঃ 
শেষ পর্যন্ত মহারাজ কলিকাতার সেরিফ্‌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি 
বঙ্গদাহিতোর অনুরাগী, . পণ্ডিত, স্ুরদিক, সঙ্গীতবেত্তা, অমায়িক ও 
মিষ্টভাষী। কলিকাতা মহানগরীতে ভূতপুব্ৰ বড়লাট লঙ্ মি্টো 
বাহাদুরের এক প্রস্তরমরী মত্ত স্থাপনকল্পে একটি স্মৃতিভাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়, উক্ত ভাগ্ডারে ১৯১০ খুঃ মহারাজ এক সহস্র টাকা চাঁদা দিতে 
গ্রতিশ্রত হন। ১৯১০ থুঃ স্বগীর ভারতেশ্বর অপ্তন এডওয়াডের 
স্থৃতি ভাগে পাঁচসভম্্ টাকা দান করিয়াছেন । ১৯১১ খুঃ কলিকাতা 
সহরে নবীন ভারতসমাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজন 
কল্পে টাদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে তিনজন জয়েন্ট সেক্রেটরী 
মনোনীত হন_মিঃ উিউয়াট, মহারাজ স্যার গ্রাদ্যোৎকুমার ঠাকুর ৪ 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র নাথ বন্গু। উক্ত কণ্ডে মহারাজ ছুই রহ টাকা দান 
করেন। ১৯১১ খুঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে 
ইনি নিমন্ত্রিত হন এবং সেই রাজস্চয় বঙ্ছে মহারাজ ব্যক্তিগত সম্মানে 
সম্মানিত হইয়া “মহারাজা বাহাঢুর” উপাধি সনন প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


৬সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর । 


রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৪০ খুঃ পাঁখুরিয়াঘাটা প্রাসাদে 
ভূমিষ্টহুন। ' শৈশবকালে বাটার পাঠশালায় বিশ্বারস্ত হয়। আষ্টমবর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং আট বংসরকাল তথায় 
অধ্যরন করেন। অতঃপর বাটাতে পণ্ডিত তিলকন্তর ্যায়ভূষণের নিকট 
কলাপ বাকরণ শিক্ষা করেন। কলেজের পাঠ্যাবস্থায় বঙ্গাহিত্যে 
ইহার অসাধারণ প্রর্জিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খুঃ মুক্তার়লী 


ঠাকুরবংশ- কলকাতা । ১৫ 


নাটক নামে একথানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার কিছুদিন পরে 
কালিদীসের মালবিকাগ্নি মিশ্র নাটকের অনুবাদ করেন। ইতিভাস 
ও ভূগোলে ইহার অদাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ “ ভূগোল ও 
ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত ” নামে একখানি পুস্তক গ্রকাশ করেন। উত্ত 
বংসর সপ্তদশ বৎসর মাত্র বয়সে সঙ্গীত বিদ্া আরম্ভ করেন সেই বিদ্যা 
বিশারদতায় ইনি সমগ্র পরথিবীমগ্ডলে সমাদূত হন। সংস্কৃত সঙ্গীত 
চষ্চায় মনোনিবেশ করিয়া! ইনি সংস্কৃত শান আয়ন্ভ করেন। ইউরোপীয় 
সঙ্গীত শান্বেরও আলোচনা করিরাছিলেন। ইংরাজী 'ও আর্ধা দঙ্গীত 
বিষয়ক বিস্তর মূল্যবান পুস্তক ও তন্তলিপি ইনি সংগ্রহ করেন এবং সেই 
সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দ সঙ্গীত শিক্ষোপবোগী অনেক গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছেন। ইনি একজন্ন জার্মাণ অধ্যাপকের নিকট পিয়ানো শিক্ষা 
করেন। সঙ্গীত বিষ্ঠা সম্বন্ধে এদেশে ও বিদেশে যে সকল বুহৎ গ্রন্থ 
আছে, ইনি তাঁহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়! “সঙ্গীতসার" নামে 
একথানি পুস্তক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের মূলমন্ত্র এই গ্রন্থ 
আলোচিত আছে এবং বন্ধ প্রাচীন প্রমাণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ইহার অসীম অভিজ্ঞতার এবং অধ্যবদায়ের ফলে, বাঙ্গালীর সঙ্গীত বিদ্যা 
স্কত ও ইউরোগীয় বিজ্ঞান পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিখ্যাত সঙ্গীত 
শাস্ত্র বিশারদ লক্ষী প্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামীর 
নিকট ইনি বেহাল! শিক্ষা করেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহার স্বরচিত ও 
সঙ্কলিত অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা! গ্রন্থে ইহার 
রচিত অনেক সেতারের গৎ দৃষ্ট হয়। ইহার রচিত, প্রকাশিত অথরা 
অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যা নৃন্তাধিক পঞ্চাশখানি হইবে। ইনি একজন 
সুবাদক ছিলেন। নাট্যকল! সম্বন্ধেও ইহার অনেক কীত্তি বিদামান। 
ইনি কন্দাট বাগ্ঘ প্রণালীর অনেক গৎ প্রস্তরত করেন। হিন্দু সঙ্গীতের 
প্রধান পরিপোষক বলিয়া সৌরীন্ত্র মোহনের ,নাম চিরশ্মরণীয় থাকিবে। 
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ইনি ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা দেশে ও বিদেশে প্রচার করিবার জন্য বু 
অর্থ বায় করিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি 
লিখন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ইনি রাগ রাগিণীর মুদ্তি কল্পনা করিয়া 
চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সকল চিত্রের কল্পনা মম্পর্ণ মৌলিক 
এবং রাগাদিকু ভাববাঞ্জক। প্রত সম্বন্ধে ইনি বিবিধ পুস্তক রচনা 
করেন। সেগুলিও গভীর গবেষণার পরিচায়ক । ইহার চিত্রশালা বহু 
মূল্যবান চিত্রে শোভিত ছিল। তিনি কেবল পুস্তক রচনা করিয়াই 
নসান্ত হন নাই; পরন্ত আপনার ব্যয়ে সঙ্গীত বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
বহু দঙ্গীত বিষ্কা বিশারদের সাহাব্যে শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। 
ইহার প্রদত্ত ভারতীয় বাদ্যবন্ধগুলি ভারতীয় মিউজিয়মের বহু মূল্য 
গ্রহের মধ্যে পরিগণ্তি। ইনি ভারতীয় বিভিন্ন রাগ রাগিনী সংযোগে 
ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা! উ্ভাবন এবং ইংরাজী জাতীয় দঙ্গীতের 
বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া লগ্ডনের জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকট বিশেষ- 
রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খুঃ বিপুল অর্থবায়ে কলিকাতা 
চিৎপুর রোডে “ বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ থৃঃ 
এপ্রিল মাসে আমেরিকার ফিলেডেল ফিরা বিশ্ববিদ্যালর হইতে “ডকটার 
অব মিউজিক্‌” উপাধি প্রাপ্ত হন। ৯৮৭৫ খুঃ ডিমেম্বর মাসে স্বীয় 
ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করিলে 
সৌরীন্দ্রমোহন বঙ্গভাঁষায় তীহার অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 
১৮৭৯ খূঃ হইতে ইহার বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় বন্গীয় গবর্ণমেন্ট হইতে 
সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৮৮০ খৃঃ ইনি “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
১৮৮১ খুঃ ইনি “বেঙ্গল একাডেমিক্‌ অব মিউজিক্‌ ” সমিতি প্রতিষ্টি 
করেন। ১৮৮২ খুঃ সঙ্গীত শান্ধে বিশারদ বলিয়া! স্বর্গীয়! মহারাণী 
ভিক্টোরীয়া ইহাকে “কে-সি-আই-ই” উপাধি প্রদান করেন এবং উক্ত: 
বংদর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালুয়ের সদস্য মনোনীত হন। “নাইট” উপাধি 
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বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি প্রথম লাভি করেন। সঙ্গীত বিদ্যানত্রে সৌরীন্ু 
মোহন বিশ্ববিশ্রুত। পৃথিবীর 'প্রায় সকল দেশের শক্তিশালী গ্গগ্রাহী 
রাজন্যবর্স হইতে ইনি উপাধি, সন্মান ও পারিতোধিকণ্প্রাপ্ত হন। এদেশে 
আর কাহারও ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। রোমের পোপ অরয়োদশ 
লিয়ো, ইহাকে উপাধি দিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি 
তথায় যাইতে পারেন নাই। বেলজিয়মের রাজ৷ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ইহ্টাীকে 
রৌপাপদক উপহার প্রদান করেন। জান্মাণ সমাট প্রথম উইলিয়ম, 
গ্রীদের রাজা ভিকটার ইমান্ুল, ইটালীর রাজ। প্রথম হাম্বাট প্রভৃতি 
ইউরোপের রাজন্তবর্গ ইহাকে স্ব স্ব চিত্র উপহার প্রদান করেন। নাইট, 
কমাগ্ার অব দি অর্ডার অব ক্রাউন অব ইটালি; মেন্বর অব দি অর্ডার 
অব ফান্দিস জোসেফ, অব অষ্টিয়া ) আল.বাঁট অব স্যাস্কনি; ফুডারিক 
অব উটেমবার্গ ; লিয়োপোল্ড, অব বেলজিয়ম ; ডানেন্বা্গ অব ডেনমাক; 
ভাষা অব সুইডেন; দি ফেঞ্চ রে-পাবলিকান্‌ অর্ডার) ডেগুণ অব ত্রণাম্‌) 
ড্যানিলো! অব মণ্টিনিগ্রো ; ক্যাপিওলোনী অব হাউয়াই ; নাইট অব দি 
অর্ডার অব ক্রায়েষ্ট অব গর্ভগাল; মেম্বর অব. দি অর্ডার অবদি 
নেদারল্যা্ডেস্‌ ল্যায়েন; দি লায়ন এণ্ড সন্‌ অক গ্রাসিয়া ) বাস! বামল 
অব শ্তাম; পুপিং অব চীন; ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক (নেপাল)) দি 
গ্রা্ডকর্ডন অব্‌ দি অর্ডার অব দি লিসিবারেটার ভেনিজুয়ালা ; 'মন্বর 
অব দি অর্ডার অব সেন্ট, দিপিলিয়া অব. রোম প্রভৃতির রাজসম্মানে 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। বর্তমান জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম্‌ 
.ইহাকে নিজ প্রতিমূর্তি অস্কিত রাজ-চিহযুক্ত একখানি সম্মানপত্র প্রদ্লান 
করিয়াছেন অধিকন্ত ১৯০৩ খ্রীঃ সৌরীন্দ্রমোহন প্লেগ রোগাত্রান্ত হইলে 
কলিকাতাস্থ কন্দাল্‌ দ্বারা ইহার সমাচার জ্ঞাত হইতেন। ভারতবর্ষের 
মধ্যে ইনিই প্রথম বিদেশীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট হইতে জম্মানন্থচক 
উপাধি, প্রাপ্ত হইয়াছেন, ১৮৯৬ খু; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
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ইনি “্ডক্টার অব মিউজিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজগ্রতিনিধি লর্ড 
লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডফরিণ প্রভৃতি 'লাট তবনে সঙ্গীত জন্য নিমন্ত্রণ 
করেন। প্রতিবংসর পারদর্শী ছাত্র অথবা ছাত্রীকে একটি করিয়া স্বর্ণ 
পদক পুরস্কার দিবার জন্য ইনি ভারতের ভূতপূর্বব ভারত সচিবের দ্বারা 
গুনের রয়েল, কলেজ অব মিউজিক ফণ্ডে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। 
কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পিতা হরকুমারের নামে এবং খুল্লতাত 
পড়ী আননময়ী দেবীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বহু অর্থ দান করিয়াছেন। পিতৃদেবের নামে গল্গাসাগর দ্বীপে একটি 
পুক্করিণী খনন এবং ৰরাহনগরের নিকট ভাগীরথী তীরে রাস্তা নিল্মাণ 
করিয়া দিয়াছেন। বরিশালে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ভূমি দান 
করেন। কলিকাতার আল্বাট ভিক্টার ফুষ্টা্রমে বু অর্থ চাদা 
দিয়াছেন। বাকুড়া লেড়ী ডরিণ হাসপাতাল নিম্মীণ কল্পে সমুদয় বায় ভার 
বহন করেন। বাখরগঞ্জ, বিুপুর প্রস্ততি জেলায় ইহার জমিদারী আছে । 
কলিকাতা তালতলায় ইহার একটি বৃহৎ বাজার আছে। ইনি কলিকাতার 
জষ্টিস আব দি পিস্‌, বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন সদস্ত ছিলেন । ইনি লাট- 
সাহেবের সহিত ইচ্ছায় সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সনন্্র সান্্ীধারী প্রহরী রাখিবার ক্ষমতা ও দুইটি কামান রাখিবার অনুমতি 
প্রাপ্ত হন। ইনি সদালাগী, বিনয়ী,সহৃদয় ও দাতা ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর 
পুর্ধে প্রায় ছয়মাস কাল ইনি রোগাক্রান্ত হইয়। অবশেষে ১৯১৪ খুঃ ৫ই 
জুন পাথুরিয়াঘাটার ভূবন বিখ্যাত রাজা স্তার সৌরীন্দ্রমোষ্নন ঠাকুর স্বীয় 
প্রাসাদে ভবলীল স্বরণ করেন। এই কীত্তিমান পুরুষের এ্রহিক দেহের 
শেষ নিদর্শন কলিকাতার নিমতলার শ্বশান ঘাটে চিতাভম্মে পরিণত হয়। 
রাজা বাহাদুরের জো্ঠ পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুর অকালে পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তিনিও পিতার স্তায় নঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। মধাম 
পুত্র শ্রীমান প্রদ্যোংকুমার টাকুরকে রাজ বাহাদুরের জোষ্ঠ সহোদর 


ঠাকুরবংশ--কলিকাতা। ১৯ 


মহারাজ স্তার যোতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর পোষ্য পুক্র গ্রহণ করেন। 
তৃতীয় পুন্র শ্রীযুক্ত কুমার নবাব শ্ামাকুমার ঠাকুর বাহাদ্বর কয়েক বৎসর 
পারস্ত সমাটের সহকারী রাজদূত নিষুক্ত ছিলেন। * অধুনা ইনিই পিতৃ 
সম্পত্তির অধিকারী। চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবকুমার ঠাকুর মহোদয়ও 
পিতার স্তায় সঙ্গীত অন্ুরাগী। পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত গ্রণবকুমার ঠাকুর 
ব্দান্ততা গুণে যশস্বী। 
৬কালীক্ক্ণ ঠাকুর । 

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দ্বিতীয়া পত্বীর গে লাদলিমোহন ও মোহিনী 
মোহন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ মোহিনীমোহনের ছুই 
পুত্র কানাইলাল ঠাকুর ও গৌপাল লাল ঠাকুর। 

গোপাল লালের পুত্র কালীরু্ণ ঠাকুর ১৮৪ খুঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে 
জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তৎকালীন হিন্দুকলেজে তাহার প্রাথমিক 
শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী স্কুলে প্রবিষ্ট 
হন। অতঃপর ডভ্টন্‌ কলেজে কয়েক বৎসর অধায়ন করেন। তিনি 
সাধারণ সভায় গ্রায় যোগদান করিতেন না, কিন্তু সাধারণ হিতকর কার্যে 
অকাতরে অর্থদীন করিতেন। তাহার পুক্রদ্য়ের বিবাহ উপলক্ষে বনু অর্থ 
দান করিয়াছিলেন; তন্মধ্ স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্্লাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানালয়ের পরীক্ষা গৃহের যন্বাদ ক্রয় করিবার জন্য বে অর্থান্ুকুলা 
করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগা। সাহিত্য ৪ ধন্ম্সেবিগণকে, এবং 
দুঃস্থজনকে তিনি মুক্ত হ্তে দান করিতেন। তাহার জীবিত কালেই 
তীয় পুত্রদ্যয়ের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। জীবনের শেষভাগে তিনি প্রায়ই 
পুণাভূমি ৬কাশীধামে বাঁদ করিতেন। অতঃপর ১৯*৫ খুঃ মেপেম্বর 
মাসে বারানসীধামেই কালাক্কষ্ট ঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


পপি 


২০ ভারত-গৌরব। 


প্রফুল্পনাথ ঠাকুর। 

কালীকুষ্ণ ঠাকুরের জোষ্ঠপুত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর 
তাহার বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতকর 
কার্য্ে বহুণর্থ দান করিয়াছেন ও করিয়! থাকেন। ইনি ধার্মিক ও 
সজ্জন বলিয়া লোকপ্রিয়। ইনি বিজ্ঞ, উন্নত স্বভাব, উদার ও দাত! 
ব্যক্তি। ইনি অতি নিরীহ প্রক্কৃতির লোক । ১৯১৪ খুঃ ডিসেম্বর মাসে 
ইনি রামমোহন লাইব্রেরীতে, রাজা রামমোহন রায়ের একখানি সুন্দর 
তৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন। 


পিসি 


পাথুরিয়াঘাটার স্তপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের 
চারি পু, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও চতুর্থ নীলমণি ঠাকুর । এই 
নীলমণি ঠাকুর যোড়া্ীকো নামক স্থানে বাদ করেন। তিনি ইংরাজ- 
দিগের অধীনে ক্র করিতেন। ভাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জোস 
রামলোচন ও মধ্যম, রামমণি ঠাকুর। জোট ও কনিষ্টের সন্তানাদি হয় 
নাই। মধাম পুত্র রামমণির দুই পুন্র-দ্বারকানাথ ও রমানাথ ঠাকুর । 


৬দ্বারকানাথ ঠাকুর । 

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭৯৪ খু; কলিকাতী। যোড়ার্সীকো প্রাসাদে 
জন্মগ্রম্ণ করেন। ১৭৯৯ খুঃ পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুর তাহাকে 
দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি বালাকালে মেরবোর্ণ সাহেবের 
স্কুলে বংসামান্ত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে শাস্ত্াদি 
আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি লাত করেন তিনি প্রথমতঃ ওকালতী 
বাবদায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে কোম্পানীর অধীনে কলিকাতায় 
নিম্কির কালেক্‌টারের মেরেস্তাদার পদে নিষুক্ত হন।. এই কর্ম করিতে 


ঠাকুরবংশ-__কলিকাতী। ২১ 


করিতে শ্ুন্ব, লবণ ও অহিফেন্‌ বোর্ডের প্রধান দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। 
কয়েক বংমর এই কার্যে ব্রতী থাকিয়া ১৮৩৪ খুঃ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
স্বাধীন ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথম স্বাধীন ব্যবসায় আন্ত 
করিলে ১৮৩৬ খুঃ লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিঙ্ক বাহাদুর তাহাকে একথানি 
প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উইলিয়ম্‌ কার নুমে একজন 
ইংরাজের সহিত মিলিত ইইয়া “কার ঠাকুর এও্ড কোম্পানী” নামে 
একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টা করেন। তৎপরে নীল, রেশম ও চিনির কুঠী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি যথেষ্ঠ অর্থ উপাঙ্জন করিয়া 
ত্রমে অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৩৮ খুঃ কলিকাতায় 
“জমিদার সভা” প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম ; মেই 
সভা অধুনা “ব্রিটিশ ই্ডিয়ানু এফোসিয়েসন্” নামে পরিচিত । ৮৪০ খৃঃ 
তিনি অসহায় ও অন্ধদিগের সাহাব্যার্থে ডিষ্রিক্ট চেরিটেবেল্‌ সোসাইটাতে 
দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। মেই সময়ে রাজনৈতিক সমিতি নামে 
একটি মভা স্থাপন করেন) কিন্তু অধুনা সেই সভা অন্তত হইয়াছে। 
তিনি চব্বিশ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে একলক্ষ টাকা দান করেন। 
কনিকাতার কৃষাশ্রমটি তাহারই অর্থে স্থাপিত হটয়াছে। দ্বারকানাথের 
অদম্য উৎসাহে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ ও হিন্দুকলেজ প্রতিষ্টিত 
হয়। ডেপুটা মাজিস্রেট পদ কৃষ্টি বিষয়ে তিনি বিশেষ বদ্ভবান ছিলেন। 
তিনি প্রথমত; একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন) অতঃপর রাঙ্গা রামমোহন 
রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাহ্গধন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪২ খুঃ ৯ই 
জানুয়ারী স্বায় ভাগিনেয চন্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাইতেই সেক্রেটারী 
গরমাননদ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়৷ বিলাত যাত্রা করেন) তথায় মহারাণী 
ভিক্টোরীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হন এবং রাজ 
প্রাসাদে মহারাণীর সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। মহারাণীর অনুরোধে 
দ্বারকানাথ ইংলগ্ডের সৈন্য-সম্মিলন পরিদশুন করেন। ভারতীয় কোন 


২২ ভারত-গৌরব। 


প্রজাস্থানীয়ের পক্ষে এপর্যন্ত এরূপ সম্মান লীভ ঘটে নাই। তাহার 
অনুরোধে মহারাণী ও তাহার স্বামী প্রিন্স এল্বাট তাহাদের দুইখানি 
বৃহৎ তৈলচিত্র কঝুলিকাতাঁবালীগণকে উপহার প্রদান করেন; এই 
দুইথানি চিত্র 'এখনও কলিকাতার টাউনহল পরিশোভিত করিয়া আছে। 
দ্বারকানাথ, স্কট্লণ্ডেও বহু সম্মান প্রাপ্ত হন। তথা হইতে ইউরোপের 
কয়েকটি জনপদ পরিভ্রমণ করেন। রোমের গোপ, করাঁসী সম্রাট 
লুই ফিলিপ, বেলজিরমের রাঁজা ও রাণী তীহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া 
ছিলেন। তৎপরে তথাকার অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন। দ্বারকানাথ ইউরাঁপ ভ্রমণ কালে যেরূপ সমারোহের সহিত 
থাকিতেন, তাহাতে তিনি “ইত্ডিয়ান প্রিন্স” এই আখা প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। তার বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতি প্রথর 
ছিল। নঞারতবর্ষের মধো তিনিই সর্ধপ্রথম “জষ্টিদ্‌ অব দি পিদ্‌” সন্মান 
লাভ করেন। তীহার বেলগেছিয়ার উদ্ান বিখ্যাত। কুমারকুলি এষ্টেট, 
কটকের সম্পত্তি এবং কলিকাতার বিষয় সম্পত্তি তিনি রামলোচন' 
ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ গ্রীঃ তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত 
যাত্রা করেন। ততরা'লে কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও 
নেপলদ্‌ সহরে ইটালীর তৎকালীন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 
এই সমগ্বেও ইংলগ্রেশ্বরীর নিকট বিশেষ সন্মান প্রাপ্ত হন। বিলাতগমন 
কালে তাঁহার ব্যয়ে তথা হইতে ডাক্তারী শিক্ষ1 করিয়া আসিবার জন্য 
ডাক্তার ক্যকুমার ( গুডিব) চক্রবর্তীকে সমভিবাহারে লাইয়। বান। 
ডাক্তার গুডিবের তন্জাববানে ভোলানাথ বস্তু, কান্ত চক্রবর্তী, 
দ্বারকানাথ বস্থু ও গোপাললাল শীল নামক চারিজন বাঙ্গালী 
যুবক তাহার সহিত চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষার্থ বিলাত গমন করেন। 
তাঁহাদের মধ্যে ছুইজনের শিক্ষার বায়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর 
বহন করেন এবং অপর ছুইজনের বায়তার গবর্ণমেপ্ট বহন করিয়া- 
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ছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ, মহাত্ৰা রাজা রামমোহন রায়ের 
সমাধির উপর একটি সুন্দর" স্থৃতিস্তস্ত নির্মাণ করাইয়! দিয়াছিলেন। 
১৮৪৬ থুঃ বেলফাষ্ট নগরে প্রিন্স, দ্বারকানাথ খ্রকুর হঠাৎ দৃত্যামুখে 
পতিত হন। ক্ান্নাল্‌ গ্রীন নামক স্থানে তাহার সমাধি হইয়াছে। 
সমাধিস্তস্তে রজত ফলকে লিপি আছে--“১৮৪৬ থুঃ* ১লা আগষ্ট 
কলিকাভার স্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল”। 
কলিকাতার টাউনহলে স্টাহার একটি সুন্দর প্রতিমূত্ি মাছে। অষ্টাদশ 
বৎসর বরঃক্রমকালে যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্রপুর নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ 
রায় চৌধুরীর কন্ার সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়াছিল। সেই 
বিবাহে ত্রিশ সহস্র টাকা বায় হয়। তিনি মৃত্যুকালে তিনটি পুল রাখিয়া 
যান _দেবেন্্রনাথ, গিরীন্্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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দবারকানাথ ঠাকুরের জোষ্ঠপুজ মহষি দেবেন্্নাথ ঠাকুর ১৮১৭ খুঃ ওরা 
আগষ্ট কলিকাতা যোড়ামীকোর প্রাসাদে ভূমিষ্*হুন। তাহার পিতৃদেব 
পুত্রকে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্ত ভাষা শিক্ষার জন্য বাটীতে 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে রাঁজা রামমোহন রায়ের স্কুলে তন্তি 
করিয়া দিয়াছিলন। অতঃপর চতুদ্দশ বর্ষ বয়দে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট 
হন; তথায় কিয়দ্দিবদ অধায়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাহার 
পর দ্বারকানাথ তীহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত “কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পুনী” 
এবং “ইগিয়ান ব্যাঙ্ক” প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত 
নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃতভাষ। শিক্ষা করিতে থাকেন 
এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা! করিতে আরম্ত করেন। তাহার জ্ঞান স্পৃহা 
অতান্ত বলবতী ছিল। তিনি সংস্কৃত মুগ্বেবোধ, রামায়ণ, মহাভারত 'ও 
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গন্তান্ত শাস্গ্রস্থ পাঠ করেন। তৎপরে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা হয়। কিছু দিন পরে তিনি খাঙ্গালাভাষায় একখানি মংস্কৃত 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৯ থৃঃ দেবেন্্রনাথের দ্বারা রামচন্দ্র বিদ্যা" 
বাগীশের সাহায্যে হিনদুশাঙ্ন্তর্গত ব্র্গপ্রতিগাদক তত্ব সমূহের বছুল 
প্রচারার্থ তন্ববোধিনী নামক একটি সভা সংস্থাপিত হয়। ১৮৪০ থ্‌ঃ বালক- 
দিগের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধর্খনীতি শিক্ষা দিবার জন্য তবোধিনী সভার 
অন্তর্গত তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৫৩ থঃ দেবেন্রনাথের 
বঙ্ে ও বায়ে তত্ববোধিনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। 
প্রসিদ্ধ অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় উহ্ার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ 
খঃ অষ্টাদশ জন সভ্োর সহিত প্রতিত্ঞাপত্র স্বাক্ষর পূর্বক দেবেন্রনাথ 
্র্ধন্্ে দীক্ষিত হন। ১৮৫০ খ্‌ঃ “বষধর্ম” মামে একখানি সংস্কৃত এবং 
একখানি বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার করেন। তৎপরে উহা! কৰিবর 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ডের প্রভাকর প্রেদ হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খুঃ তিনি ত্রাঙ্মমমাজে যোগদান করেন। তীহার 
“তরঙ্গ ধন্দের আখান” ধম্মজগতে এক অতুলনীয় বস্ত। এতত্বাতীত তিনি 
অনেক গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ বাগীকুনতিলক 
মহাত্মা কেশকচন্দ্র সেন তাহার সহিত ফোগদান করেন এবং উভয়ে বরাহ্মধর্শের 
উন্নতিকলে প্রবৃত্ত হন। দেবেন্্নাথ নানা স্থান হইতে তত সংগ্রহ পূর্বক 
একখানি উপাসনা প্রণালী সংগঠন করিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রচার 
করেন। ১৮৫৯ খু: ব্রাঙ্মধন্ম প্রচারের জন্ত মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেনকে 
সমৃভিব্যহারে লইয়া সিংহল যাত্রা করেন। ১৮৬৯ থুঃ তাঁহার অর্থ সাহায্ে 
ভারতমাতার সুসন্তান মনোমোহন ঘোষ কর্তৃক “ইত্ডিয়ান মিরার” নামক 
একথানি ইংরাজী পত্র প্রচারিত হয়। ১৮৬২ থৃঃ বীরভূম জেলার অন্ত- 
পাতী বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দুরে বিপুল 
অর্থবান্ধে তথায় “শান্তিনিকেতন” নামে একটি সুরমা অট্টালিকা নির্মাণ 
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করেন। এই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি মাসিক দেড়শত টাকা আয়ের 
সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন? বাহারা এই আশ্রমে আসিয়া সাধনা 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের আতিথোর স্বন্দোবস্ত,আছে। ১৮৬৫ থঃ 
তিনি চারিজন পণ্ডিতকে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্ত* ৬ কাশীধামে প্রেরণ 
করেন, তাহারা তথ! হইতে প্রত্যাগমন করিলে দেবেন্দ্রনাথ রেদের প্রকৃত 
তত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে বেদ অগ্ঠৈতবাদে পরিপূর্ণ। এই সময় 
তিনি বেদকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদমাজ হইতে বৈদিকধর্ম উঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৮ থূঃ যোগ সাধনের নিমিত্ত তিনি হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত 
মন্রী পর্বতে প্রায় চারিবৎসর কাল অবস্থান করেন। ১৮৮৪ খুঃ মধ্যম 
পুল শ্রীযুক্ত সতোন্দরনাথ ঠাকুরকে মিবিল দর্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য 
বিলাত প্রেরণ করেন । ১৮৮৫ খৃঃ দেবেন্দনাথ উপবীত ত্যাগ করিরাছিলেন 
এবং ব্রাহ্মমতে কন্ঠার বিবাহ প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, 
বাঙ্গাল! ও পারস্ত ভাষায় বুৎ্পন্ন ছিলেন। ধর্মের প্রতি সমধিক মনোযোগ 
থাকায় রাজপদ প্রাণ্ড না হইয়া “মহর্ষি” উপাধি ব্রাহ্ষণগণ কর্তৃক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তীহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। প্রতি বৎসর 
নিয়মিতরূপে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান, করিতেন। ভিনি 
ইত্ডয়ান এসোসিয়েসন নামক সভার সম্পাদক ছিলেন। জীবনের 
শেন কয়েক বংসর একরূপ সংসার ত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটা 
হইতে দুরে অবস্থান করিতেন। অতঃপর ১৯০৫ থুঃ ১৯শে জানুয়ারি 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন 
ষোড়শ বংসর বয়ঃক্রম কালে যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্্পুর 
গ্রাম নিবাসী রায় চৌধুরী বংশের শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত 
দেবেন্্রনাথের শুভ পরিণয় হয়। তাঁভার সাতটা পুত্রসন্তান 'ও পাঁচটা 
কন্ঠা হইয়াছিল। প্রথমা কন্া অল্প বয়সে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে মহর্ষি চারিপুত্র ও একটা কন্তা রাখিয়া পরমগতি লাভ করেন। 
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দ্বিজেন্্রনাথ.ঠাকুর। 


মহধি দেবেনদ্রনাথের জোগ্পুল শ্রীধুক্ত দিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৮৪ খঃ 
জোড়াসাকোস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন । পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে 
দ্বিজেন্্নাথ, সহোদর সতোন্দ্রনাথ একসদ্দে পড়িতে আরম্ভ করেন। 
এই সময় রুভিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত ইহার 
প্রির পাঠা পুস্তক ছিল। অষ্টম বংসর বয়সে ইনি প্রথমে একটি বাঙ্গালা 
স্কুলে ভর্তি হন। দশম বৎসর বয়সে ইনি সেপ্ট পলস্‌ নামক এক 
ইংরাজী স্কলে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বাঙ্গালা রচনায় 
অন্থরাগ জন্মে। সেই সময় হইতে সংস্কৃত কাবাসাহিতোর গ্রতিৎ 
ইস্টার গভীর অনুরাগ হয়। ইনি পঞ্চদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে মেঘদুত 
কাবা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাহার পর হইতেই তত্বজ্ঞানের 
আলোচনা আরন্ত করেন। এই সময় দেশীয় ও বিদেশীয় সকল 
শান্ত অধান্নন করিতে থাকেন। অবশেষে বিংশতি বৎসর বয়সে ইহার 
প্রথম রচনা তন্ববিদ্যা প্রকাশিত হয়। ইনি ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সে 
“প্রয়াণ” কাবা "রচনা করেন | ব্ষবিদ্যা নামক গ্রন্থ মনন্থী 
দ্বিজেন্্রনাথের বহু চিন্তা :ও গবেষণার ফল। ইহা ব্যতীত ইনি কয়েক 
খানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। দেই প্রবন্ধগুলি সভা! 
বিশেষে সময়ে সমরে ইনি পাঠ করিয়াছিলেন । প্রবন্ধ প্রণয়নে ইহার 
অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ পায়। ইনি বঙ্গের একজন প্রগাঢ় দার্শনিক, 
কৰি, নাট্যাচাধধ্য 'ও সুগায়ক। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশান্ত্রে ইহার 
পাণ্ডিতা দৃষ্ট হয়। ইহার স্ায় প্রগাট দার্শনিক, স্থণ্ডিত, চিন্তাশীল 
লোক বঙ্গসাহিতযো অতি বিরল। ইনি অস্কশান্ত্র ও বিজ্ঞান রীতিমত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি একজন অকৃত্রিম 
স্বদেশভক্ত । আদি ত্রাঙ্গামাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যন্্রশীল 1 


ঠাকুরবংশ--কলিকাত। চর 


ইনি আদি ব্রাহ্মপমাজের জন্ত অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রন! করিয়াছেন। 
বঙ্কসাহিত্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ । ইনি অতি যোগাতার মহিত করেক 
বদর তন্ববোধিনী পত্রিকা এবং ভারতী পত্রিকার 'সম্পাদকতা করেন। 
এই ছুইথানি পত্রিকায় এবং অন্ঠান্ত অনেক মাসিক পত্রিকার ইনি বছ 
সারবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সাধারণ সভায় দর্শন, সাহিত্য 
ও সমাজ বিষয়ে অনেকগুলি সুচিন্তিত এবং উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছেন । ইনি কয়েক বৎসর বদদীরদাহিতা পরিষদের সভাপতির 
আমনে অধিষ্টিত ছিলেন। ১৯১৪ খুঃ এপ্রেল মাসে কলিকাতার টাউন- 
হলে বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতি 
পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এই প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাবে 
ধশ্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রত্বতির আলোচনা করিতেছেন । আজ পর্যন্ত 
ইঞ্ঠার সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র হ্বাস হয় নাই। দার্শনিক পণ্ডিতগ্রবর 
দ্বিজেন্্রনাথ বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনমগুলীর মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইনি সনালাপী, সামাজিক, নিরহঙ্কার, গুণগ্রাহী, ও প্রতিভাশালী 
বান্কি। স্বীয় রাজনারায়ণ বন্থুর প্রতি ইহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
শেষ বয়সে ইনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'গিজ্ছন কুটিরে বাদ 
করিতেছেন । $ 

দ্বিজেন্রনাথের পুত্র ্রীঘুত স্ুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হাইকোর্টের* 
উকীল। ইনি বঙ্গাঠিত্যে স্ুপরিচিত। ইহার রচিত ছোট গল্পগুলি 
বঙ্গদাহিত্য ভাগারের অমূল্য রদ্র। মঞ্চষা, চিত্ররেখা, করঙ্ক, প্রভৃতি 
কয়েকথানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনিও তাহার পিতার নায় 
নিরহঙ্কার ও সদালাপী। 


২৮ ভারত-গৌরব। 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুর। 


মহধি দেবেন্্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ১৮৩১ থুঃ 
যোড়াপাকোর প্রামাদে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বর্ষ বয়ংক্রম কালে 
তৎকালীন ' হিনদুকলেজে প্রবিষ্ট হন। স্বগীয় স্তার তারকনাথ পালিত 
ইইারি মহপা্টা ছিলেন। তৎপরে ইনি ওরিয়েন্টাল গেমিনারী স্ুলে 
কিয়দ্দিবস অধায়ন করেন। অনন্তর কিছুকালের জন্য সেন্ট, পলস্‌ স্কুলে 
অধায়ন করিয়া, পুনরায় হিন্দুকলেজে ভন্তি হন । তথা হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরা কলিকাতা প্রেসিডেন্্ী কলেজে প্রবেশ করেন। 
অতঃপর প্রেসিডেন্দী কলেজে অধায়নকালে ১৮৬০ থৃঃ ইনি বিলাত 
যাত্রা করেন। তথায় গিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন ইনি আত্মীয় জ্ঞানেন্্ 
মোহন ঠাকুরের বাটাতে অবস্থান করেন। বিলাতে অবস্থান কালে পণ্ডিত- 
গ্রবর মোক্ষমূলার ইহাকে যথেষ্ট প্নেহ করিতেন। ১৮৬২ খৃঃ সত্যোন্রনাথ 
ইতডয়ান সিবিল দার্ব্িস্‌ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খৃঃ শেষভাগে 
স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ৯৮৬৫ খুঃ বোদ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তগত 
আহামাদাবাদের সম্বকারী মাজিষ্ট্রেট, ও কলেক্টার রূপে নিযুক্ত হইয়া 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথম ছুই বৎসর কালেকটারের কন্মে 
*জেলার নান! স্থান পরিভ্রমণপূর্বক যথাসময়ে & প্রদেশের আসিষ্টান্ট 
জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন | ক্রমে উত্তরে সি্ুদেশ হইতে দক্ষিণে 
কর্ণাট পর্যান্ত বোম্বাই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় জজের 'কম্মেই 
ফতোন্্রনাথের সমুদয় কাল অতিবাহিত হয়। এইরূপে ত্রিশ বৎসরের 
অধিককাল রাজকার্ধ্য করিয়া ৯৮৯৬ থৃঃ শোলাপুরে সেসান জজ পদে 
অবস্থান কালীন ইনি রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আধুনা ইনি 
কলিকাতার স্বীয় বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। সতোন্ত্রনাথ বঙ্গ ভাষার 
একজন স্ুলেখক। সাহিতাালোচনায় ইহার বিশেষ অন্থুরাগ। ইনি 


ঠাকুরবংশ-_কলিকাতা । ২৯ 


ঈশ্বর বিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়াছেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের 
একজন দেবক। “ভারতী* 'প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহীর বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বাল্যকাল হইতেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী । 
সতী স্বাধীনতা নামে ইহার একথানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 
এতদ্ধাতীত সচিত্র বোস্বাই,চিত্, বৌদ্ধ ধণ্ম, নবরত্ুমালা, শ্রীমন্তগবদগীতা, 
মেঘদূত, গীতা (মূল ও পদ্চান্ুবাদ), দেবেন্রনাথের জীবনী (ইংরাজী ) 
প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই 
ব্রাহ্মমমাঞ্জের সহিত ইহার জীবনম্ত্ গ্রথিত। ১৯১২ খুঃ ১৭ই জানুয়ারি 
কলিকাতার টাউন হলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে এক সভা 
হইয়াছিল; বিকানীরের মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন; তৎকালে সতোর্জনাথ প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয় ফণ্ডে দশ 
সহ টাকা টাদা দিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ পরলোকগত 
রার নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাছুরের দ্বিতীর বাৎসরিক মৃতার স্থৃতি সভার 
অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
সর্ধ প্রথম ভারতীয় জজ সত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, এবং সৌজন্য 
গুণে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বনাযখ্থাত শ্বগীয়ব্যারিষ্ট্যার 
মনোমোহন ঘোষ, স্ুপ্রসিদ্ধ দানবীর শ্বগঁ্ স্তার তাঁরকনাথ পালিত 
মহোদয় প্রভৃতির সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত ছিল। ঃ 
সতোন্দ্রনাথের উপযুক্ত পুত্র শ্রীঘুক্ত স্থুরেন্্রনাথ ঠাকুর হিনুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স, মোসাইটার সম্পাদক। ইনি বন্গসাহিতোর 
একজন সেবক । সকুরা-পুষ্প, মহাভারত, প্রভৃতি কয়েকখানি ্রন্থগ্রণফন 
করিয়াছেন। ইনি পরোপকারের জন্য স্ুবিখ্যাত। সতোন্্রনাথের বিদৃষী 
কন্তা শ্রীমতী ইন্দীর৷ দেবীও বঙ্গ্াহিত্যে স্থপরিচিতা। বঙ্গভাষার, 
স্থল্েখক ও কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং অধুনা সবুজ-পত্রের 
সম্পাদক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্রীমতী ইন্দীরা দেবীর স্বামী। 


৩5 ভারত-গৌরব। 


৬হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


মহষি দেবেন্দরনাথের তৃতীয়পুত্র হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর মধুর চরিত্র ও 
সৌজন্ের জন্য স্ুবিধ্যাত ছিলেন। মহধি যখন চুুড়া সহরে অবস্থান 
করিতেন, খন হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর অকালে কালের করাল কবলে 
পতিত হইয়াছিলেন। 


ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


হেমেন্তরনাথের পুত্র পঞ্ডিত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি ১৮৬৯ থুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতার সংস্কৃতি কলেজে এবং 
পরিশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৭ খুঃ ক্ষিতীন্্ 
নাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 5ন। স্বগায় পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে ইনি 
প্রথমে ব্রাহ্মপমাজের কন্মে ব্রতী হইয়া ১৮৯২ খুঃ আদি ব্রাহ্গসমাজের 
সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ ্বীঃ ইনি হাবড়া মিউনি- 
সিপালিটার সহকারী, সম্পাদকের কন্ম গ্রহণ করেন। এক বংসর পরে 
ইনি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এই কর্মে ইহার রুতিত্বের পরিচয় 
অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-বিবরণীতে 
তৎসম্বন্ধে ইহার ভূয়সী প্রশংসা প্রকটিত আছে। ক্ষিতীন্দনাথ বঙ্গ- 
সাহিতোর একজন খ্যাতনামী সেবক বঙিয়া প্রসিদ্ধি সম্পন্ন । ইনি 
সরকারী কর্ধের গুরুভার মস্তুকে বহন করিয়াও সাহিত্য সেবায় বিরত 
নহেন। ইনি শ্রীমন্তুগবদগীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহাতে ইহীর পাগ্ত্য প্রতিভাত। ইহার প্রণীত সচিত্র অভিব্যক্তিবাদ 
রস্থ পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সাধ্যমত বিদেশীয় 
ভাব ও দৃষ্টান্ত বর্জনপূর্বক 'দেশীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া এবং অনেক 


হাকুরবংশ__কলিকাতা। ৩১ 


গুলি চিত্র সংলগ্ন করিয়া! গ্রন্থখানিকে সরস করিবার বিশেষ চেষ্টা কব! 
হইয়াছে। এতদ্যতীত আধ্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, আধ্যম্ম ধর্ম 
ও আগ্নেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্ত্র, আলাপ, ত্রাহ্গধন্মের বিবৃতি প্রভৃতি 
ইহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। অধুনা ইনি ন্তরাহগধর্শের ইতিহাস” 
প্রণয়ন করিতেছেন। সাম্বিক প্রত্রিকাতেও ইনি মধ্যে মধ্যে' গ্রবন্ধাদি 
লিখিয়্া থাকেন। 

মহধি দেবেন্তরনাথের পৌত্র হিতেন্ত্রনাথ ঠাকুর ৪১ বৎসর বয়সে 
ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার স্নেহশীল ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
খখেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগত ভ্রাতার কতকগুলি কবিতা পুস্তকা- 
কারে মুদ্রিত করিয়া হিতগ্রন্থাবলী নামে প্রচার করিয়াছেন। গ্রন্থের 
প্রারস্তে ছিতেন্ত্রনাথের জীবনের কতিপয় প্রাণম্পর্শী ঘটনার উল্লেখ 
করা হইয়াছে । 


অক্ষয়কুমার ঠাকুর। 

মহধি দেবেন্রনাথের চতুর্থ পুত্র অক্ষর কুমার ঠাকুঝু কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় হইতে এম এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি কলিকাতা 
হাইকোটের এটনি হইবার সম্কল্প করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় ঠাহার 
অনুরাগ ছিল। তিনি “সাহিতা কন্পদ্রম” নামক মাসিক পত্রে মভাকবি 
কালিদাসের “বিক্রমোর্কণা” মন্বদ্ধে এক সারগ স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। “সংস্কৃত চন্দ্রিকা” নামে মাসিক পত্রিকায় “হরিদ্বার ভ্রমণ” শীর্ষক, 
তাহার একটি প্রবন্ধ গ্রাকাশিত হইয়াছিল। ইহা! ব্যতীত কল্পিত 
নাম স্বাক্ষর করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি প্রচার 
করিতেন। 


৩২ ভারত-গৌরব। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহধি দেবেনদ্রনাথের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্নাথ ঠাকুর ১৮৪৮ 
খৃঃ ওরা মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার 
আলোচনা করিতেছেন। ইনি বহুদিন যাবৎ “ভারতী” নায়ী মাসিক 
পত্রিকার 'সম্পাদক ছিলেন। ইহার সুচিন্তিত ও স্মুলিখিত বু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন সুক্ষ সমালোচক বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
ইনি অনুবাদে দিদ্ধ হস্ত। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণ 
ৃত্বন্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় 
স্ুনিপুণ ; বহু সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, ব্রহ্ধ সঙ্গীত রচনা 
করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এক সময়ে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন 
ভার ইহার উপর ্ন্ত ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ অতি দক্ষতার সহিত 
ইনি “সঙ্গীত গ্রকাশিকা* নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিষছেন। 
ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। সরোজিনী, 
অভিজ্ঞান শকুন্তলা, পুরু-বিক্রম, রজত-গিরি, ধনঞ্য়-বিজয়, ইংরাজ বর্জিত 
ভারতবর্ষ, অলিকবাবু, বমন্তলীলা, হিতে-বিপরীত, দায়ে-পড়ে-দার-গ্রহণ, 
ধ্যানভঙ্গ, স্বরলিপি) গীতিমালা, অশ্রমতী, স্বপ্রময়ী প্রভৃতি বনগ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এক সময়ে ইহার অশ্রময়ী, পুরু-বিক্রম, সরৌজিনী নাটক 
বঙ্গীয় রঙ্গালয় সমূহে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 
সাময়িক পত্রিকায় ইনি প্রায়ই গ্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। 
ভারতের ছুঃথে যে সকল কবি সর্বপ্রথম লেখনীধারণ করেন, তন্মধ্যে 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন রেথাঙ্কন 
শিল্পী। বহুদিন পূর্বে ইনি মন্তিষ্ধ তত্বের আলোচনা করিতেন এবং 
সেই স্মত্রেই মানবমুখের রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরস্ত করেন। ইনি 
বহুভাষাবি, সঙ্গীত শান্্রজ্ত ও সহদয় ব্যক্তি। 


ঠাকুরবংশ-কলিকাত। ৩৩ 


ব্ণকূমারী দেবী। 


মহধি দেবেন্রনাথের কন্ঠা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী. বেবী ১৮৫৭ খুঃ 
সেপ্টেম্বর মাঁসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতৃগৃহে ইনি সংস্কৃত ও 
বাঙ্কালাভাষা শিক্ষা করেন, অনন্তর বিবাহের পর স্বামীর নিকটঃ ইংরাজী 
ভাষায় স্ুশিক্ষিতা তন। শিক্ষা ও জ্ঞান ইহাকে ভারতের বিদুবী 
রষনীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। ইনি ইউরোপ এবং 
আমেরিকাঁতেও অনেকের নিকট পরিচিতা। ' বঙ্গসাহিত্য সমাজে ইনিই 
নহিলাঁঘগুলীর মধ্যে প্রথম উপন্থান প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম 
উপন্যাস দীপ-নির্বাণ ; এতদ্বযতীত অনেকগুলি উপন্তাস, কবিতাপুস্তক, 
নাটক ও শিশুপাঠা পুস্তক আচ্ছ ৷ মালতী, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, 
নরকাহিনী, ফুলের মালা, কাহাকে, ছিন্নমুকুল, ন্নেহলতা, বসন্ত উৎসব 
গীতিনাটা, গাথা, পৃথিবী, কবিতা ও গান, কৌতুক নাট্য বা বিবিধ কথা, 
দেব কৌতুক নাটক, ক'নে বদল প্রহসন, পাকচক্র প্রভৃভি অনেকগুলি 
রথ প্রচার করিরাছেন। ১৮৮৪ খুঃ হইতে ১৮৯৫থুঃ পর্য্যন্ত ইনি 
“ভারতী” পত্রিকার সম্পাদিক ছিলেন , অনন্তর কয়েক বতসর ইহার 
কণ্ঠা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী বি এ এ পত্রিকার ঘষ্পাদনভার গ্রহণ 
করেন। স্বর্ণকুমারী পুনর্ধার উহার সম্পাদন ভার গ্রহণপৃর্বক কয়েক 
বদর অতি যোগ্যতার সহিত পত্রিক পরিচালনা করিয়া সম্প্রতি অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৬ থু ইনি “সখি সমিতি' নামে একটি সমিতি 
স্থাপন করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার কাধ্য সুচারুরপে সম্পন্ন হইতে 
পারে নাই। মহিলাসমাজে; শিল্পোন্নতি সাধন মানমে-ইনি, ্ শিল্প 

লা” নামে একটি মেঝা! প্রতিষ্ঠিত করিয্াজ্। 53 :.-. 

৩ জেলার অন্তর্গত'জয়রামপুরের নিজে 'ভারত 
হিতৈষী জানকীনাঁথ ঘোষাল মহাস্ের' ফিতএরা দনর্ষমরয়ংক্রমকানে 


৩ 


রঙ 





৩৪ ভারত-গৌরব। 


সবর্কুমারীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯১৩ ৭; ওরা মে 
ভারতমাতার সুমস্তান জানকীনাথ ঘোঁধাল অমরধামে গমন করিয়াছেন। 
ইহার একমাত্র* পুত্র সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোতস্লানাথ ঘোষালের 
সহিত ১৮৯৯ খুঃকুচবিহারের রাজনন্দিনী শ্রীমতী সুকৃতিবালা দেবীর 
শুভপরিণষ় হইয়াছে। তৎকালে ইংলগ হইতে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া 
এবং তাহার জোঠপুত্র যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় প্রায় তিন লঙ্গ 
টাকার উপটৌকন প্রেরণ করেন। স্বব্ণকুমারীর প্রথমা কন্তা শ্রীমতী 
হিরণুয়ী দেবী “সখি সমিতি” সম্পর্কে সুপরিচিত ; এবং দ্বিতীয়া কন্ঠা 
শ্রীমতী সরলাবালা দেবী বি, এ, পঞ্চনদের স্ুপ্রদিদ্ধ শ্রীযুক্ত পামভোজ দত্ত 
চৌধুরীর পত্রী। 


সপে 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


মহধি দেবেন্্রনাথের কনিষ্টপুত্র বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান কবিসমাট 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯৮৬১ থুঃ ৬ই মে যোড়া্ীকোর প্রাসাদে 
তুমিষ্ট হন। অতি অল্প বয়সে ইহার বিগ্তারস্ত হয়। অষ্টম বংদর 
বয়ংক্রমকালে কলিকাতা নম্্াল স্কুলে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু বিদ্বালয় ভাল 
লাগিল না। অতঃপর পিতৃদেবের সহিত বোলপুর গমন করেন। তথায় 
ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ইংরাজি 
জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গালা অন্বাদ করিয়া এই সময় ইহার 
'বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা হইত। তৎপরে পিতার সহিত মনুুরি পর্বতে 
কিয়দ্দিবদ বাদ করেন। অনন্তর ১৮৭৭ থু ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইহার 
ভ্রাতা! সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যযন্্রনাথ ঠাকুর আহামাদাবাদ নগরে কন্মন 
করিতেন) রধীন্দুনাগ কিছুদিন তথায় গিয়া অবস্থিতি করেন। শৈশব 
কাল হইতেই ইনি রামারণ, মহাভারত গ্রভৃতি গ্রশ্থের গল্প গুনিতে ভাল 
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বাসিতেন। সেই সময় হইতেই ইনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন। আহামাদাবা্দে সত্ত্্রনাথের লাইব্রেরীতে বসিয়া ইংরাজী 
কবিতা পুস্তক পাঠ ইহার প্রধান কার্ধ্য ছিল। তৎকালে ইনি ইংরাজী 
ভাষায় বুপত্তি লাভ করেন। তথা হইতে “ভারতী” নারী মাসিক 
পত্রিকায় ইহার রচনা প্রকাশিত হইত। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বিলাত 
যাত্রা করেন। তথায় লগুন 'ইউনির্ভারসিটী কলেজে অধ্যাপক মনি-- 
ভারতের ভূতপূর্ব ষ্টেট, সেক্রেটারী লর্ড মর্লি--সাহেবের ইংরাজী সাহিত্য 
বিভাগে কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইউরোপের নান! জনপদ 
পরিভ্রমণ পুর্ব স্বদেশে প্রত্যাগত হন। তদবধি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার 
উন্নতি সাধনে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। সাহিত্য-সমাট রায় 
বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুত্র ইহার প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। 
শীতিকাব্য, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, উপন্যাস, সমাজ অথবা রাজনীতি 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রণয়নে ইনি সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইনি কয়েকবতমর 
“বঙ্গদর্শন” পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এতদ্বাতীত অন্যান্য অনেক 
সাময়িক পত্রিকায় ইনি কবিতা, প্রবন্ধ, গীত প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। 
ইনি অনেকগুলি কবিতীপুন্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতা! 
বঙ্গভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। নাটক, প্রহদন, উপন্তাস ইহার 
অনেকগুলি আছে; এতদ্বাতীত প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সংখ্যা নাই। 
ইনি বিংশ শতাবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়। বরণীয়। রাজ! ও রাণী, 
রাজধি, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, রাজা, ছুটার পড়া, প্রায়শ্চিত্ত, গোড়ার 
গলদ, বৈকুগ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, কথা চতুষ্ট়, চোকের বালি, 
নৌকাডুবী, গোরা, বৌঠাকুরাণীর হাট, আলোচনা, সমালোচনা, নদী, 
পঞ্চভূত, ডাকঘর, শারদোৎসব, মুকুট, রাজা প্রজা, সমূহ, গন্পগুচ্ছ, 
নৈবেগ্ঠ, স্বদেশ ও সংকল্প, কথা, কাহিনী, শিশু, মায়ার খেলা, বিচিত্র 
প্রবন্ধ, খেয়া, ইংরাজী সোপান, প্রাচীন সাহিষ্য, হান্ত কৌডুক, বাষ্গ 
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কৌতুক, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, সাহিত্য, শাস্তি নিকেতন, 
গীতাঞ্জলী, গান, চয়নিকা, সংস্কৃত সোপান, ইংরাজী শ্রতিশিক্ষা, ইংরাজী 
পাঠ, গীতিলিপি) ভক্তবাণী, সমাজ, ধর্ম, গল্পচারিটা, অচলায়তন, সন্ধ্যা 
সঙ্কীত, প্রভাত. সঙ্গীত, ভাঙ্গুসিংহের পদাবলী, ছবি ও গান, কড়ি ও 
কোমল,'সোনার তরী, মানসী, চিত্রা, চৈতালি, কনিকা, ক্ষণিকা, 
কল্পনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিদীয়, অভিশাপ, ছিন্নপত্র, জীবন 
স্থতি, :গীতালী, ইউরোপ যাত্রীর ডাইরী প্রভৃতি বনুগ্রন্থ ইনি প্রচার 
করিষাছেন। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায় ইনি সিদ্ধ হস্ত এবং স্বরং 
একজন অতি স্ুক্ সুগায়ক। ১৯১৩ খুঃ রবীন্তরনাথ সপ্নুরিবারে বিলাত 
গমন জূরেন। তথায় ইহার কতকগুলি সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ 
“গীতাঞ্জনা” নাষে প্রকাশিত হইরাছে। বিলাতের সাহিত্যিক সমাজ 
অন্থুবাদে ইহার করিতার মাধুরী আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সহকারী 
ভারত সচিব ইহার কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। সুইডেন দেশের 
বিখ্যাত শিল্পী ও রাসায়নিক এল্ফেঁড নোবেল মৃত্যুকালে তাহার অধিকাংশ 
সম্পত্ধি বাণীর সেবার্থে দান করিগ়্া যাঁন। সেই সম্পত্তির পরিমাণ তুই 
কোটি ছষট্টি লক্ষ পঞ্শ হাজার টাকা। তাহার অভিপ্রায় অনুসারে 
জাতি ধন্ম নির্বিশেষে উহার আয় হইতে প্রতি বংসর পাঁচটা পুরস্কার 
দেওয়া হইয়া থাকে । এই পাঁচটার মধ্যে চতুর্থটা মর্কশ্রে্ঠ সাহিত্যিক 
রচনার জন্ত প্রদত্ত হয়। ১৯০১--১৯১২ খুঃ পর্য্যন্ত সাহিত্য বিভাগের 
নোবেল পুরস্কার কেবল ইউরোপীয়গণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ১৯১৩ থুঃ 
বা্গানী কৰি রবীন্দ্রনাথ উত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভারতবানীর গৌরব 
রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ একলক্ষ বিশ হাজার টাকা। 
ররীন্ত্রনাথ জগতের ঘাহিত্য ভাগারে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব উপহার প্রদান করেন 
বলিয়। .পরাশ্থাত্য: জগৃতে তাহার এই সম্মান করিয়া ইউরোপের নোবেল: 
গররস্কারস্াি) করিমাছেম। - বঙ্দেশের . জনপ্রিয় ' প্রথম 'বর্ণর, লর্ড 
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কারমাইকেল বাহাদুর কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারের 
নিদর্শন কুচক পদক ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা 
গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে যে সভা হইয়াছিল, উহাতে সুইডেনের বাঁণিজ্যদৃত 
এবং অনেক সরকারী ও বে-নরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি 'উপস্থিত ছিলেন। 
১৯৯৩ ধুঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিগিকেট রবীন্দরনাথক্ষে “ডন্টার 
অব্‌ লিটারেচার (সাহিত্য), উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছেন। ১৯১৫ থুঃ 
ওরা জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ডক্টার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“নাইট্‌” উপাধি গ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যেমন মাহিত্যসেবী, . সেইরূপ 
স্বদেশগ্রিয়। জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অধুনা 
ইনি অনেক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। তথায় ইনি অনেক- 
গুলি বালক ও বুবককে প্রাচীন আর্ধযরীতি অবলম্বনে ধর্মনীতি ও দাধারণ 
বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

কবিবর রবীন্তরনাথের বিলাত, প্রত্যাগত পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্্নাথ 
াকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শেষেন্্ভুষণ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বিধবা কন্ঠ! শ্রীমতী গ্রতিমাদেবীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্ত্রনাথের ছুই পুন্র- 
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্নাথ ঠাকুতু। 


৬রমানাথ ঠাকুর। 


প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রমানাথ "ঠাকুর 
১৮** খুঃ যোড়া্সাকোর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে 
কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয় না থাকায় তিনি সেরবোর্ণ 
সাহেবের স্কুলে সামান্তমাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন? অতঃপর গুছে 
শিক্ষক-রাঁখিয়! স্বীয় মেধাবলে ইংরাজী, সংস্কৃত*ও বাঙ্গালা ভাষায় বেষ্ট 
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উন্নতি করেন। ১৮২৯্‌ঃ কিছুদিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিবেন। 
তিনি মহত রাজা রামমোহন রায়ের গিষ্য ছিলেন। ১৮৩* খুঃ রাজা 
রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার পর তিনি ত্রাঙ্গ সমাজের একজন টুষটি 
নিযুক্ত হন। এই সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সহযোগীতার তিনি 
“ইওিয়ার্ন রিফস্ধার” নামক পত্রিকার প্রতিষ্টা ও পরিচালন করেন। তিনি 
জমিদার সভার একজন সভ্য ছিলেন এবং প্রজাপুঞ্জের পক্ষ হইয়া 
গবর্ণমেণ্টের সহিত বাদান্ুবাদ করিতেন । জমিদার সভা বিলোঁপ হইলে 
রমানাথের উদ্যোগে ৯৮৫১ খৃঃ ব্রটাশ ইগ্ডিয়ান এসোদিয়েসন্‌ নামক 
সভা সংস্থাপিত হয়। তিনি প্রথমে উহার সহকারী সম্পাদক এবং 
তৎপরে দ্রশবৎসর কাল সভাপতি পদে অধিষ্টিত ছিলেন। ১৮৫৯ খুঃ 
রেন্ট বিল সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, রমানাথ ঠাকুর তৎসম্বন্ধে একথানি 
দর পুস্তক প্রচার করিয়া সেই বিলের দোষ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। 
তিনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। 
তিনি হিন্দু কলেজের সম্পাদক ও শিক্ষা বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন। 
১৮৬৬ খুঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে বরীত থাকিয়া প্রধান প্রধান, 
বিষয় লইয়! তর্ক করিতেন। কলিকাতার প্রত্যেক সভায় এবং মিউনি- 
সিপালিটির প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া সাধারণের উন্নতিকল্পে 
বন্ধু করিতেন। ১৮৭০ খুঃ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম 
সদস্য মনোনীত হন। তিনি অতি সধ্ক্তা ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ই 
ক্িপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।. তিনি 
'দেশের লোকের অভাব ও দুঃখ বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা দুর 
করিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্ধ্ে 
যোগদান করাই তাহার ব্রতম্বরূপ ছিল। তিনি রাজা প্রজায় কিরূপ 
ব্যবহীর কর! উচিত, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ রাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড নর্থকক বাহাঁছুর তাহাকে “রাঙ্গা” উপাধি প্রদান করেন। 
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তিনি নানা বিষয়ে রমানাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ থ্‌ঃ 
ডিসেম্বর মাসে যখন লোকান্তরিত ভারত সম সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ- 
রূপে ভারতে শুভাগমন করেন, তৎকালে তাহাকে অভার্থনা করিবার জন্য 
বেলগেছিয়ার উদ্যানে নিমন্ত্রিত হইলে রমানাথ সেই ' অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি মনোনীত হন। সেই সময় যুবরাজ তাহাকে একটা সুন্দর 
অঙগুরীয় উপহার প্রদান করেন এবং ভাঁরতগবর্ণমে্ট “সি এদ্‌ আই” 
উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন । ১৮৭৭ খুঃ দিল্লীর দরবারে রাগী 
ভিক্টোরীয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে, তৎকালীন 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্‌ বাহাছুর, রাজা রমানাথের গুণের প্রশংসা করিয়া 
“মৃহারাজা* উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহাকে 
সেই উপাধি সম্মান অধিক দিব ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর 
মহারাজ রমানাথ ঠাকুর মহোদয় ১৮৭৭ থঃ ১০ই জুন ইহসংদার হইতে 
মহাপ্রস্থান করেন। তীহার মৃত্যু হইলে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
লিটন্‌ বাহাদুর, বাগ্মীকুলতিলক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে নিজহস্তে 
একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন) তাহাতে রমানাথের মৃত্যুতে দেশের 
যে বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা অন্তরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
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মহারাজ রমানাথের পুত্র গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী এবং তৎকালীক সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও তিনি শ্গ্রগণ্য 
ছিলেন। তীহার প্রণীত “বিক্রমোর্ধণী” নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ 
আছে। তাহার ভ্রাতুপ্ত্র শ্রীযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর উহা! সাহিত্য 
সমাজে গ্রচার করিয়াছেন। নাট্য অভিনয় বিষয়েও তাহার বিশেষ 
উৎসাহ ছিল। তিনি অকালে তন্ত্যাগ করিয়াছেন। . 


৪, _.. ভারত-গৌরব। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


প্রসিদ্ধ দবারকানাথের ভ্রাতুপ্প ত্র গুণেন্্নাথ ঠাকুরের কনিষ্টপুত্র শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ন্সতি অল্প বয়দেই সরল ও সরসভাষায়গ্রস্থাদি লিখিতে 
আরম্ভ করিরাছেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের বিশেষ অন্ধুরাগী। 
অনেক ঘাদিক পত্রিকা ইহার প্রবন্ধে অন্ত হইয়া থাকে। রাজকাহিনী, 
শকুন্তলা, ক্ষীরের পতল, ভারত শিল্প গ্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। বানাকাল হইতেই ইহার চিত্রবিদ্যায় অন্গুরাগ দৃ্ট হয়। 
ইনি পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে বিবিধ বিষয় নির্বাচন করিয়া অনেক 
গুলি চিএ অঙ্কিত করিরাছেন। বন্থ প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপ 
অনেকগুলি পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতীর পদ্ধতি অনুসারে ইহার 
চিত্রগুলি অদ্ষিত হইয়া থাকে । ইনি ভারত-চিত্রকলার এক নূতন দিক 
কুটাইয়াছেন ; ইনি দেখাইয়াছেন যে, গ্রীক চিত্রকলাই চিত্রশিল্পের এক 
মাত্র মূল আদর্শ নে ) ভারঙে স্বতন্থ ভারত চিত্রকলা বর্তমান। কলিকাতা 
গবর্ণমেন্ট আটক্কুলে ইনি এই চিত্রকল! শিক্ষাপ্রণালী প্রব্তন করিয়াছেন । 
শিল্পে ইছার আবান্য অনুরাগ । প্রথমে হীন একজন ইংরাজ শিল্পীর 
নিকট পাশ্চাত্য শিল্পকলা শিক্ষা করেন। অধুনা ইহার শিল্পচিত্র ভারতের 
উচ্চ আধাম্মিকভাবের আধার। ইনি সমগ্র শিল্প জগতে সুবিধ্যাত। 
ইহার চিত্রের নিপুণতা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য 
জগতের কোন বিজ্ঞ সমাজে অবিদিত নাই। শ্রীযুক্ত নন্দলালবন্, 
রক্'সুরেন্্নাথ গন্ধোপাধ্যয় প্রভৃতি ইছার শিষা। মহীশ্রাধিপতির 
সভা.চিত্রকরের পুত্ ্রীধুক্ত তেস্বাটেপ্লা ইহার একজন শিষ্য। অধুনা 
ইনি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। ইহার যত্তে গবর্ণমেন্ট 
আর্ট স্কুলে প্রাচীন চিত্র, ধাতু ও রগ্রন শিল্পের বনু নিদর্শন সংগৃহীত 
হইয়াছে। ইনি সংস্কত ও পারস্য তাঘায় সুপগ্তিত। ইহার প্রতিভা 
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কেবল শিরপ্ানেই পরযাবিত, নহে) সাহিতাজগতেও ইহার বিশেষ 
গ্রতি্ঠা। চিত্র ও সাহিত্য উভয় রে ইহার মিংহাদন রচিত । ভারী, 
মাধনা, প্রবামী প্রভৃতি মাদিক পত্রিকায় ইহার প্রবন্ধাদি গ্রকাশিত 
হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় একজন গ্রতিভাশালী শিরী এ দো 
গ্রহণ করিয়া বঙ্জনন ধা হইয়াছেন। ১৯১১৭ ১২ই ডিমের 
কলিকাতার টাউনহলে ডেপুটা সেরিফ, মিঃ ফোলি সাহেব বাহাছুর 
নবীন ভারত সমাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয়ের ঘোষণাবাণী পাঠ করিবার 
পর অবদীন্রনাথকে একখানি “সার্টিফিকেট অব অনার” প্রদান 
করেন। ১৯১৪৭: ওরা ছুন মহানহিমাগিত ভারতেখরের জন্মতিথি 
উপলক্ষে অবনীন্দনাথ “দ আই ই” উপাধি দশমানে ভূষিত হইয়াছেন । 
দ্বারকানাথের সময হইতে এগধান্ত যোড়া্সাকোর ঠাকুরবংণে এই গ্রথম 
উপাধিবর্ষণ। স্বদেশী বাবদারের উন্নতিসাধনে ইনি সর্বদা বাপৃত থাকেন। 
ইনি স্বভাবত তীক্ষ বৃদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক। ইহার মিষ্ট ভাষা 
ও শিষ্ট বাবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। 


 পাথুরিয়াঘাট। ঘোষবংশ। 


কলিকাতা! পাখুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের আদি নিবাস বর্দামান জেলার 
অন্তর্ভতি কোন গল্লীগ্রাম। ১৭৫ খুঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর 
ইষ্ট তডয়া কোম্পানীর অধীনে মুর্শিদাবাদের অন্তগ্তি কাশীমবাজারের 
কুঠির এজেন্ট নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ব্যবমায় আরম্ত করিলে 
একজন দালাল আবশ্বক হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংদ সাহেব তংকালে 
রামলোচন ঘোষ নামক এই বংশের এক বাক্তিকে এ কর্ধে নিষুক্ত 
করেন। রামলোচন ঘোষ কান্তবাবুর সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিতে 
থাকেন। গরে যখন হেষ্টিংদ্‌ সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন, 
সেই সময় রামলোচন কলিকাতায় আসিয়া তাহার দালাল নিষুক্ত হন। 
তৎপরে ১৭৭২ খু হেষ্টিংস্‌ সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণর গদে উন্নীত হইলে 
রামলোচন এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা রামগ্রসাদ কোম্পানীর দালান 
নিযুক্ত হন। দালালী করিয়া রামলোচন “বিপু অর্ার্জন করেন এবং 
পরিশেষে কোম্পানীর চাবিরক্ষক ও হেষ্ুদ দাহেবের দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হেটটিংসের অধীনে দশশাল! বন্দোবস্তের 
সময় কর্ম করিয়াও যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। 

রামনোচনের জোসঠভাতা রামগ্রমাদ ঘোষের ছুই পুন্র রামূনারায়ণ 
ও জয়নারায়ণ ঘোষ। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের পাঁচ পুত্র-জোষ্ঠ শলৃচন্্ 
মধাম পুন্র বাল্যাবস্থাতেই গতান্থ হন। তৃতীয় হরিশন্্র, চতুর্থ কুন 
এবং গঞ্চমপুত্র কেশবচন্ত্র ঘোষ। 


.8৪ ভারত-গৌরব। 


৬ শততৃচন্তর ঘোষ। 
জয়নারায়ণেরষজ জ্েষ্টপুলর শ্ৃচন্্র ঘোষ বর্ধমান মহারাজের ষ্টেটের 
ম্যানেজার ছিলেন। : অতঃপর ১৮৩৭ খুঃ লংভিল্‌ ক্লার্ক নামক জনৈক 
ব্যারিারের চেষ্টায় ও স্থপারিশে শ্তুচন্্র একজন ডেপুটা কালেক্টর পদে 
নিধুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার চারিপুত্র--তারিনীকুমার, প্রসন্নকুমার, 
নিমাইচরণ ও নিবারণচন্র ঘোষ। প্রসন্নের পুভ্র-_সত্যাকুমার ঘোষ। 


৬ তারিনী কুমার ঘোষ । 


. শল্গন্দ্রের জো্পুত্র তারিনী কুমার ঘোষ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
একটি ক্ষন পললীগ্রামে ১৮৪৮ খুঃ ২৮শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ডেপুটী মাজিষ্টেট, পদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। কলিকাতা আলিপুরে 
প্রায় আটবৎসরকাল ব্যাপিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা! 
মিউনিপিপালিটার এবং ইষ্টা্ণ বেঙ্গল ষ্টেট, রেলওয়ের জন্য ভূমি ক্রয় 
কাধ্যে ব্রতী ছিলেন। এই কার্যে তৎকালীন ছোটলাট বাহার তাহাকে 
যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান প্রদর্শন করিরাছিলেন। ক্রমে তিনি বঙ্গদেশের 
ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব. রেজিপ্ট্রশনের পদে অভিষিক্ত হইয়া! সুখ্যাতি 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি অধীনস্থ কর্মচারীর 'উপকারক, বন্ধু- 
বান্ধবের পরামর্শদাতা ও গবর্ণমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। তিনি 
উত্তপদ লাভ করিয়া রেজিস্ট্রেশন বিভাগ নৃতন ভাবে সংগঠিত করেন। 
কর্মজীবনে তাহার গুণপনায় দেশবাসী ও আফিসের কর্মচারীবৃন্দ সকলেই 
মুগ্ধ হইয়াছিল। বন্গেশ্বর স্বগাঁয় স্তার জন্‌ উড্বরন্‌ সাহেব বাহাদুর 
ইহার গুণে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন; তীহার শীসনকালে তারিনীকুমার বন্গীয় 


কলিকাতা-_ঘোধবংশ । ৪৫ 


ব্যবস্থাপক সভার সত্য পদে মনোনীত হন, তৎপরে অস্থায়ী ছোটলাট, 
বোিলনের সময়ে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিষুক্ত হই 
ছিলেন। তীহার ইংরাজী লিখিবার এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, ছোটলাট 
হইতে প্রত্যেক সেক্রেটারী সকলেই তাহার লিপিপটৃতায় মুগ্ধ হইতেন। 
পঁয়ত্রিশ বতসরকাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম *করিয়া কার্য দক্ষতার 
পাঁরিভোধিকন্বর্ূপ তিনি বিশিষ্ট বৃত্তি উপভোগ করেন। কন্ম হইতে 
অবসর গ্রহণাবধি তাঁহার স্বাস্থা ভঙ্গ হইয়াছিল। তঙ্জন্য তিনি মিউনি- 
সিপালিটার কমিশনার পদ এবং শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক 
মাজিষ্ট্রেটের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার বহুমূত্রের 
পীড়া হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১০ খু ৫ই জুলাই বঙ্গদেশের রেজেষ্টারী 
বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল, তারিনী কুমার ঘোষ মহাশয় জর বিকারে 
জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিটা পুন্রসস্তান 
রাখিয়া গিয়াছেন। 

তারিনীকুমারের মৃত্যুর পর তদীয় মধাম পুজ বঙ্গদেশে ডেপুটা মাজি- 
ছ্ঁটি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

তারিনীকুমারের তৃতীর পুত্র শ্রীযুক্ত শরংকুমার ঘোষ মহাঁশয্ন সিবিল 
সার্িস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! বঙ্গদেশের বিভাগীয় জজ পদে সমাসীন। 

জয়নারায়ণের চতুর্থ পু কষণচন্ত্র ঘোবের তিন পুত্র; তন্মধো কনিষ্ঠ 
পুল রমানাথ ঘোষকে তদীয় জ্ঞাতী ভ্রাতা খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পোষা 
পুন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস সাহেব বাহাছুরের অনুগ্রহে রামলোচনের তিঈপুত্র-- 
শিবনারায়ণ, দেবনারামণ ও আনন্দনারায়ণ--কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
জমিদার বলিয়া প্রথ্যাত হইয়াছিলেন। 

রাঁমলোচনের জোষ্টপুত্র শিবনারায়ণের তিন এ রা 
প্রাদয় ও শুরুপ্রধ ঘোষ |. 1... ৪ রী 


৪৩ ভারত-গৌরব। 


৬ কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 


শিবনারায়ণের জোস্টপু্র কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় 
'ও মংস্কৃতশান্ত্ে বিশেষ বুত্পন্ন ছিলেন; অধিকন্তু পার ভাষাও শিক্ষা 
করেন। ভ্রীহার একটি বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। দেই বিস্তৃত পুস্তকাগারে 
“ও বিজ্ঞান চর্চার গৃহে স্ুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফাদার লাফৌ, রামচন্দ্র দত্ত, 
রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির সর্কদা গতিবিধি ছিল। 
১৯৪৯ খুঃ ডিসেম্বর মাসে দশ্মাহাটার ভীষণ অগ্নিবিপ্রবে এ লাইব্রেরী 
ভস্মীভূত হইয়া যায়; তন্মধ্যে যে কয়েক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল; 
কালীপ্রসম্নের পুত্রগণ উহ! জাতীয় বিদ্যামন্দিরে দান করিয়াছেন। তিনি 
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন) শাস্জ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট 
আন্ৃকুল্য করিতেন। তিনি আমরণ নানারূপ সদানুষ্টানের উৎদাহ 
দাতা ছিলেন। নানাগ্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত তাহার 
সংশ্রব ছিল। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 
তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞকে উৎসাহ দান 
করিতেন। তিনি একজন অনত্ান্ত ও কৃতবিদ্য বাক্তি ছিলেন। নানা 
বিষয়ে সান প্রতিভ! প্রদর্শন পূর্বক সমাজে গণ্য হইয়া বংশের মান 
অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় বহু অর্থোপার্জন এবং অনেক 
ভূম্পন্তি করেন। ১৯০৮ খুঃ ওরা মার্চ কালীগ্রসন্ন ঘোষ ৫৯ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তীহার মৃত্যুতে কলিকাতার কায়স্থ 
সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মানভূম জেলায় তাহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পন্তি 
আছে। পুরুলিয়ার সাহেববাধ নামক বৃহৎ সরোবরের তীরে তদীয় 
পুত্রগণ একটি স্থুরম্য বাটা ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে 
তথায় গিয়া অবস্থান করিয়া! থাকেন। কানীপ্রগর মৃত্যুকালে ছয়টি পুন্র 
রাখিয়া গিয়াছেন। নরেন, সুরেন্্রকুষ, সতীন্তকু্। রাজেন্্রকুষ্ণ 


কলিকাতা-ঘোষবংশ। ৪৭ 


জ্ঞানের ও অমরেন্দ্রকুষ্খ ঘোষ। ইহীরা সকলেই জীবিত 
আছেন। * 


৬ দুর্াপ্রম্ন ঘোষ। * 


শিবনারায়ণের মধ্যম পুত্র ছুর্াগ্রন্ন ঘোষ মহাশয়ের ছুই পুত্র অক্ষয় 
কুমার ও দ্বিজেন্্র কুমার ঘোষ। অক্ষয় কুমার ঘোষ অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছেন। তাহার বিধবা পত্রী শ্রীমতী চারুশীলা দাদী একটি 
গোষাপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ দ্বিজেন্ত্র কুমারের মৃত্যুর পর তদীয় 
বিধবা পরী মাসিক দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তি গ্রহপূর্বাক তাহার সম্পত্তি 
ুর্গাপ্রননকে দান করেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। 


৬ গুরুপ্রসন্ন ঘোষ। 


শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বাগবাজারে একটি 
অতিথিশীলা গ্রতিঠিত করেন। অদ্যাপি তথায় বহু দীন প্রতি- 
গালন হইতেছে। তিনি মৃত্যুকালে তাহার বিষয় সম্পত্তি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। এ টাকার সুদ হইতে 
প্রতিবংসর বিশ্ববিদ্যালয় *গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি” প্রদান করিয়া থকেন। 
তিনি একটি মাত্র কন্ঠা। রাখিয়া যান। বাগবাজার নিবাদী স্বগীয় 
নন্দলাল বন্ধু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসুর সহিত 
তাহার বিবাহ হইয়াছে। 


ফু 


৪৮ ভারত-গৌরব। 


৬ খেলাতচন্্র ঘোষ । 


রামলোচনের মধ্যমপুত্র দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্ত্র ঘোষ 
মহোদয় দয় দাক্ষিণা ও দান ধর্থের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উদার 
হৃদয় ও লৌকবংসল পুরুষ ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা 
করিতেন। , তীহার অর্থান্ুকুলো অনেক ঃদশুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। 
তিনি দাতা, বিনয়ী ও মধুরভামী ছিলেন। কয়েক বংসর হইল তিনি 
পৃথিবীর রক্গভূমি হইতে অপস্ছত হইবাছেন। তাঁহার মৃত্যুতে 
কলিকাতার জনদমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তদীর 
জ্ঞাতি ভ্রাতা কঞ্চচন্ত্রের কনিষ্ঠ গৃল্র রমানাথ ঘোষকে পোধাপুল্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 


৬ রমানাথ ঘোষ । 


ুগ্রমিদ্ধ রমানাথ ঘোষ ১৮৬৬ খুঃ কলিকাতা পাথুরিয়াবাটা প্রাসাদে 
ভূমিষ্ট হন। তিমি কলিকাতার হিন্ক্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতি 
অন্প বয়মে দত্তক পিতা খেলাত চন্্র ঘোষ মহাশয়ের ঘৃত্যু হওয়ার তিনি 
্রভৃত বিষ সমপনত প্রাপ্ত ছন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিনু ছিলেন । 
কষত্ীয়মমাজ পুনর্্জীবীত করিবার জন্য বিশে চেষ্টিত থাকেন | তিনি 
শিক্ষা বিষয়ে আন্তরিক খত গ্রকাশ করিতেন। কলিকাতার অধিকাংশ 
শিক্ষাসমিতির সহিত তাহার সংশ্রব ছিল এবং তাহাদের উন্নতি 
করে বহু অর্থ দান করেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় 
তিনি কয়েকটি চতুষ্পা্টী পোষণ করিতেন। সংস্কৃত তস্তলিপি সমূহের 
পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তিনি বছ অর্থ বায় করিতেন। কলিকাতায় 
“খেলাত্চন্ত্র ইন্ষ্টিটিউসন্” নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 


কলিকাতা--ঘোষবংশ। ৪8 


গরিয়্াছেন। প্রতিবংমর বনুছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে মাটি কুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! থাকে । ধম এবং সমাজের বর্তমান নীতি সম্বন্ধে 
নিদ্ধারণ করিবার জন্য ১৮৯৪ খুঃ তিনি পণ্ডিতমগ্ডলীর এক সভা! 
প্রতিষ্ঠা করেন; এই মা হইতেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সৃত্রপাত 
হইয়াছে। বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের জন্য তাহার আন্তষ্জিক চেষ্টা 
বঙ্গবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। শিক্ষাবিস্তারে তীহার অনুরাগ দেখিয়া 
গব্ণমেন্ট তাহার গুণের সমাদর করিয়া ১৮৯৭ খুঃ একথানি প্রশংসাপত্র 
প্রদান করেন। ১৮৯৭ খুঃ ভীষণ ছুরভিক্ষের সময় তৃতপূর্ব রাজ গ্রতিনিধি 
লর্ড এলগিন্‌ বাহাদ্বরের পরামর্শে কলিকাতায় একটি সভা হয় দুর্ভিক্ষ 
প্রপিড়ীত ব্যক্তিগণের সাহাঘ্যার্থে একটি ভাগার প্রতিষ্ঠার জন্য রমানাথ 
প্রথম পাচ সভস্র মুদ্রা প্রদান পূর্বক হত্রপাত করেন। এই সময়ে 
তিনি কলিকাঁতার মিউনিসিপাল কমিশনার থাকিয়া বড়বাজারের 
প্রত্যেক প্লেগরোগীর গৃহে বন্ধেশ্বর স্যার জন্‌ উডবরন্‌ সাহেব বাহাছুরের 
সহিত গির়া তাহাদের শুশ্রধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
লেডি ডকুরিণ ফণ্ডেও প্রভূত অর্থ সাহাধ্য করেন। কু্ঠাশ্রমের 
রোগীদিগের সেবার জন্য আড়াই সহস্র টাক! দান করেন; অধিকন্ 
প্রতিমাদেও যথেষ্ট সাহাষ্য করিতেন। তিনিওব্রিটাশ ইত্ডিয়ান এসো- 
সিয়োমন্‌ নামক জমিদার সভার একজন অন্যতম সভ্য এবং পরিশেষে 
সহকারী সভাগতি. পদে বরীত হইয়াছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে 
পক্ষপাত করিতেন ন! এবং নির্ভীক চিন্তে রাজনীতি ন্বন্ধেগবর্মে্টকে 
অভিমত গ্রকাশ করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান তাহার, 
জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক 
মা্িষ্েটে এবং মিউনিদিপাল কমিশনার পদে দুইবাঁর অরিষিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ্ের একজন প্রধান সত্য ছিলেন এবং 
এই সম্প্রদায়ের জন্য অ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। হিন্দুসমাজের সংস্কার 


চে ভায়ত-গৌর়ব। 


এবং বিবাহের ব্যয় হাস জন্য আন্দোলন কালে ১৮৯৭ খুঃ কলিকাতা 
স্াইকোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্তর মিত্র 
মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ 
ভাগারে ছুইহাজার সাতশত টাকা দান করেন। প্লেগের সময় তাহার 
অবিশ্রা্ত'পরিশ্রম ও সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বঙ্শ্বর উড্বরন্‌ সাহেব ধন্যবাদ 
প্রকাশ করেন) তৎগরে ভারতগবর্ণমে্ট ১৯০* খুঃ “কৈশর-ই-হিন্দ 
নামক মেডেল্‌ পুরস্কার প্রদান করেন। রমানাথ উদারচরিত ও দাতা 
পুরুষ ছিলেন। প্রায় গ্রতাহ গ্রাতঃকালে বনু অতিথি সংকার করিতেন। 
গবর্ণমে্টের নিকট তিনি বিশেষ সমাদৃত হইতেন। ব্েশ্বর স্যার 
আলেক্জাগ্ডার মেকেঞ্জি এবং স্যার জন্‌ উড্‌বরন্‌ উভয়ে তাঁহার পাথুরিয়া- 
ঘাটার প্রাসাদে নিমন্ধিত হইয়া আগমন করেন। ১৯০৩ খুঃ ১লা জানুয়ারি 
দিল্লীর অভিষেক দরবারে যোগদান করিবার জন্য তিনি গরর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হন এবং তৎকালে “করোনেশন্‌ দরবার” মেডেল, ও পুনরায় 
একথানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমানাথের জোট্ঠ পুত্র 
কলিকাতাঁর ইডডেন্‌ গার্ডেনের নিকট ঘোটক হইতে পতিত হইয়া অকালে 
গতান্গু হওয়ায় শৌকম্তপত দয় তাঁর সাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। তংপরে 
তিনি বায়ু পরিবর্তন ছন্য ৬ পুরুযৌততমধাম গিয়া প্রায় তিনমাস কাল 
অবস্থিতি করেন। অনন্তর তথাহইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার 
কিয়দিবদ পরে, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাতমাস কান কষ্ট- 
ভোগ্‌ করিয়া ১৯০৪ খু: ২৬শে জুলাই রমানাথ ঘোষ মহোদয় ইহলোক 
হেইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেম। তিনি মৃত্যুকালে ঢুইটা নাবানক পুত্র 
রাখিয়া যান। শ্রীমান্‌ সিদ্বশ্বর ঘোষ ও রান অক্ষ কুমার ঘোষ 
বর্তমান। 


কলিকাতা--ঘোষবংশ। ৫৯ 
৬ আনন্দনারায়ণ ঘোষ । 


রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্বনারায়ণ ঘোষের তিন পুত্র--গিরীন্্ 
নাথ, নগেন্দ্রনাথ ও মনীন্ত্রনাথ ঘোৌষ। 

জ্যেষ্টপুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্রসন্তান না হওয়াঁয় হেরম্বচন্ত্র ঘোষকে 
পোবাপুত্র গ্রহণ করেন। হেরঘচন্ত্র অপুত্রক হইলে মৃত্যুকালে বিষয় 
সম্পত্তি তদীয় ভাগিনেয়কে দান করিয়া যান। 

আনন্দনারায়ণের কণনিষ্ঠপুত্র মনীন্দরন্্র ঘোষ মহাশয়ের ছুইপুত্র-- 
ত্রেলোক্যনাথ ও অমরনাথ ঘোষ। জোষ্ঠ ত্রেলোক্যনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত 
ভূগেন্্রনাথ ঘোষ। কনিষ্ট অমরনাথের বিধবা পত্রী বিদ্যমান । 


শোভাবাজার, দেববংশ। 


কলিকাতা শোভাবাজার দেববংশ মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের আদি 
নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছা গ্রাম। এই বংশের জনৈক 
পূর্বপুরুষ শ্রীহরি দেব মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণ অর্থাৎ কাণদোণ! 
গ্রামে বসতি করিতেন। 

শ্রীহরি দেবের অতি বৃদ্ধ গ্রপৌন্র পীতা্বর খা, একজন প্রদিদ্ধ বাতি 
ছিলেন) তিনি কোন সময়ে সমস্ত ঘটক এবং কুলীনদিগকে নিমন্ত্রণ 
করেন, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে একটি ক্ষত 
নদীর অংশবিশেষ ধান্দারা পূর্ণ করিয়া সেতু স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন 
এজন্য লোকে তীহাকে "্ধান্য গীতান্বর” বলিত। গীতার বন্গদেশের 
তাংকালিক নবাবের নিকট হইতে “থী বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

তাহার পুন্র রুলিণীকান্ত দেব মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাবের 
সমীপে কর্মের প্রার্থী হইলে, তিনি রুকিণীকান্তকে “ব্যবহ্ভা” উপাধি 
দিয়া পরগণা মুড়াগাছার অগ্রাপ্ত ব্যবহার জমীদার কেশবরাম রায় 
চৌধুরীর সম্পত্তির তত্থাবধারকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে 
রু্ধিণীকান্তের বংশ ব্যবহর্তী নামে গরিচিত হয় এবং তিনি উক্ত গরগণার 
গঞ্চগ্রাম নামক গ্রামে ববতি করেন। 

রুঝিিীকান্তের পরলোক গমনের পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র রামেশুর 
বাব্ভা তাহার পদে নিযুক্ত হন) কিন্তু তাহার কর্তৃত্ব সময়ে নবাব 
'সরকারের প্রাপ্য রানন্থ অনেক বৃদ্ধি হওয়ায়, কেশবরাম তাহার প্রতি 
অত্যন্ত রুদ্ধ হন এবং বয়ঃপরাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে কারারদ্ধ করিয়া 
রাখেন। 


কলিকাতা--দেববংশ। ৫৩ 


৬রামচুরণ দেব। 


রামেশ্বরের ছুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধো দ্বিতীয় রাঁমচরণ দেব 
মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া রাজন্ব বিভাগের মন্ত্রীর সহিত পরিচিত হন এবং 
মূড়াগছ! পরগণার রাহস্ব আরও বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক পঞ্গাশ সুহত্র টাকা 
রাজ সরকারে প্রদান করিতে" প্রতিশ্রুত হওয়ায়, তিনি উক্ত পরগণার 
কমিসনারের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার পর তিনি 
স্বীর গিতাকে কারামুক্ত করিয়া কেশবরামকে কারারদ্ধ করিয়া বৈর- 
নির্যাতন করেন। অতঃপর রামচরণ মুড়াগাছা পরিত্যাগ করিয়া 
গোবিনাপুর গ্রামে বাদ করেন। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্‌ নামক দুর্গের 
ভূমি এবং তন্নিকটবর্তী স্থান পুর্বে গোবিন্দপুর নামে আখ্যাত ছিল। 
নবগৃহে পরিজনদিগকে রাখিয়া রামচরণ পুনর্ধধার নবাবের সমীপে উপনীত 
হইলে, তিনি তীহাকে হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকের 
এজেন্ট ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য স্থুচারুরূপে 
সম্পাদন করিলে, নবাব তাহার প্রতি বিশেষরূপ মন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
একটি অধিকতর সম্মানের পদ প্রদান করেন। রামচরণ পরলোক 
গমন করিলে পর বিভ্তাভাব প্রযুক্ত তাঁহার বিধবা পত্রী, তিনটা পুত্র 
রামনুন্দর, মাণিকচনতর, নবরৃষ্ণ এবং পাঁচটা 'শৈশবা কন্ঠা লইয়া কষ্টে 
কালাতিপাত করেন। তাহার স্বামী কতৃক নির্মিত গোবিন্দপুরের 
বাটা ভাগিরথীর গ্স্থ হইলে তিনি সুতানুটার অন্তর্গত শৌভাবাঁজারে 
আদিয়া বাম করেন। 


শশী 


৬রীমসুন্দর দেব। 


রামচরণের জোট পুত্র রামসুন্দর দেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর, পঞ্চকোট 
এবং অন্যান স্থানের দেওয়ান হইয়৷ পরিবারবর্সের তরণপোষণ করেন। 


৫৪ ভারত-গৌরব। 


সেই সময় হইতে এই পরিবারের সৌভাগ্যরবি উদয় হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। দেওয়ান রামচরণ দেব তৎকালে একজন সন্্রাত্ত ও কৃতবিদ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে 
তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবরৃষ্ণ দেব দৃত্তকরূপে গ্রহণ করেন। 


৬গোগীমোহন দেব। 


রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষার স্পণ্ডিভ 
ছিলেন। তিনি ভূগোল, জ্যোতীষ ও দঙ্গীত বিদ্ধার বিশেষ অন্ধরাগী 
ছিলেন। ১৮৩৩ খুঃ ভারতের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্‌ 
বেটিস্ক বাহাদুর কর্তৃক গোপীমোহন “রাজা বাহাছুর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খুঃ ১৭ই মার্চ ৭৩ বদর বয়সে রাজা 
গোগীমোহন দেব বাহাছুর অনন্তধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি 
রাধাকান্ত দেব নামে একটিমাত্র পুক্ররত্ব রাখিয়া যান। 


৬রাধাকান্ত দেব। 


গোপীমোহনের পুত্র হিন্দুসমাজ চূড়ামণি রাজা! স্তার রাধাকান্ত দেব 
বাহাদুর ১৭৮৪ খুঃ ১১ই মার্চ শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ট হন। 
,তিনি শৈশবকালে বাঁটাতে পঙ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন) 
তত্তিন্ন পারস্ত ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে 
কলিকাতা! একাডেমি স্কুলে ইংরাল্ী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অল্প 
বয়সেই ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্তি লাঁভ 
করেন। এই মহাত্মা! নানা বিষ্তায় বিভূষিত হইয়াও একজন আদর্শ 


কলিকাতা-_দেৰবংশ। ৫৫ 


হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্ণে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্দের 
আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সকল বিষয়েই তিনি তৎকালীন 
হিন্দুদমাজের অগ্রণী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মান্দোলন 
উপস্থিত হইলে, কলিকাতার ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণ রাঁধাকান্তকেই তাহাদের 
প্রতিপালক এবং সনাতন হিন্দুধর্শের রক্ষকর্নপে আশ্রয় করেন? তিনিও 
সেইকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত দেশহিতকর 
বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাহার সংশ্রব ছিল। ১৮২২ খুঃ 
বিশ্ববিখ্যাত “শব্ধ কল্পদ্রম” নামক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া! তিনি 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। শব্দ কল্পদ্রমের কার্ধ্য সাধনে বু পরিশ্রম এবং 
চত্বারিংশৎ বর্ধাধিক সময় ও প্রভূত অর্থবায় করিরা৷ অভিধান প্রকাশিত 
হইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদরায্ত্ 
স্থাপিত ও অক্ষর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অবিনশ্বর 
যশঃগৌরৰ লাভ করেন। ইউরোপীয় বিদ্ধৎসমাজ হইতে স্ব স্ব সভার 
অবৈতনিক সমস্তরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। রুসিয়ার সম্রাট ও ডেন্মার্কের রাজা তাহাকে একটি সুন্দর 
কারুকার্য সমন্বিত হীরকমণ্ডিত স্বর্ণপদক প্রেরণ করেন; ভারতেশ্বরী 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাকে “কে-সি-আই-ই৮ উপাধি প্রদান করেন 
এবং উপহারস্বরূপ একটি সুবর্ণ পদক প্রেরণ করিরাছিলেন। তিনি 
ইউরোপের পগ্ডিতমগ্ুলী হইতে “ডিপ্লোমা” প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৮ 
খুঃ ১৭ই মে "রয়েল এসিয়াটাক্‌ সোসাইটা অব্‌ গ্রেট ব্রিটেন এও আয়র্লও”) 
১৮৩৫ খুঃ ২৫ শে মার্চ “এসিয়াটাক্‌ সোসাইটা অব্‌ প্যারিস” ; ১৮৪৯ থুঃ 
২৯শে জনুয়ারী “রয়েল” দোসাইটা অব্‌ নর্দান এট্টিকোয়েরিস্‌ অবৃ 
কোপেন্হেগেন্” ১৮৫৩ খ্রীঃ ১লা মার্চ “জার্মান ওরিয়েন্টেল্‌ সোসাইটা”) 
১৮৫৩ ্ীঃ মে মাসে “আমেরিকেন্‌ ওরিয়েপ্টল সোসাইটা অব্‌ বোস্টন) 
১৮৫৪ সতী: “ইম্পিরিয়ান্‌ একাডেমি অব্‌ সায়েন্স, অব্‌. সেন্পিট্সবার্*.১ 


৫৬ : - ভারত-গৌরব। 


১৮৫৮ খুঃ ২৭শে এপ্রেল “রয়েল একাডেমি অব্‌ সায়েন্স, অব্‌ বার্লিন” 
প্রভৃতির সমিতি হইতে ডিপ্লোম! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১৮২৯ স্বীঃ যখন 
মতীদাহ নিবারণ করে মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায় এবং প্রিন্স, দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন রাধাকান্ত দেব ধন্দ্সভার অধ্যঙ্ 
হইয়া অন্নেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খুঃ তাহার যত্রে “সনাতন 
ধরক্গিণী” সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ পরী: কলিকাতার “জষ্িদ্‌ 
অবৃ দি পিন” এবং প্রেপিডেন্দী মাজিছ্রেট মনোনীত হন। ১৮৩৭ খুঃ 
১০ই জুলাই তিনি “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। 
১৮৫১ খ্রীঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেবের 
বত ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্‌ স্থাপিত হইলে তিনি প্রথম হইতে 
আজীবন ইহার সভাপতি পদে নিযুক্ত থাকেন। তাহারই পরামর্শে 
হিনূগণ কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পুন্রগণকে শিক্ষা করিতে 
দিয়াছিলেন। তৎপূর্বে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল যে, পুত্রগণ গ্রীষটানী 
পুস্তক অধ্যয়ন করিয়! গ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাঙ্জাবাহাছুর স্ষুলবৃক 
সোসাইটা সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে 
বাঙ্গালা “বর্ণপরিচয়” ও “নীতি কথা” নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন 
তভিন্ন আরও কয়েকখানি, বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি 
তদানীন্তন হিন্দু কলেজের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ) প্রায় চৌত্রিশ বংসরকাল 
উক্ত বিগ্ভালয়ের পরিচালন সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি 
কলিকাতা গব্র্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক এবং কয়েক বৎমর 
ইহার অবৈতনিক মম্পাদক ছিল্েন। কৃষি ও উদ্যান কার্ধ্যের উন্নতি 
করিবার জন্য যে রাজকীয় “কৃষি উদ্ভান সমিতি” আছে, তিনি ইহার 
সভাপতি ছিলেন এবং কয়েকথানি পত্রিকায় কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার 
করেন। উদ্যান তত্ব ঘটিত একখানি পারণী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 
গ্রস্ত করিয়াছিলেন । ডিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উৎদাহ প্রদান 
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করিতেন এবং স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্নে স্বয়ং “স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক” নামে 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! ুলবুক সৌসাইটার হস্তে অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। প্রতি বংসর স্বীয় ভবনে নবপ্রতিষ্টিত বিদ্ালয়সমূহের ছাত্র- 
বৃন্দকে সমবেত করিয়া পারিতোধিক বিতরণ করিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার 
বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং তাহার যত্ধে হাফ্‌ আখড়াই সৃষ্টি হঠী। তিনি 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় স্থপণ্তিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতাবাসী- 
গণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজাবাহাছ্বরের পা্ডিত্যের এবং তীহাদের 
ভক্তি সম্মানের নিদর্শনরূপে রাধাকান্তকে একথানি অভিনন্দন পত্র প্রদান 
করেন; অধিকন্ত সংগৃহীত অর্থদ্বারা তাহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক্‌ সোসাইটার একটি প্রকোষ্ঠে 
বিদ্যমান আছে। ১৮৬৪ খুঃ ধর্মসাধন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগপূর্বক 
৬বুনাবনধামে গিয়া বাস করেন। ১৮৬৬ গ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার 
নিকট হইতে তাঁহার গুণের . পুরস্কার স্বরূপ “কে দি এস্‌ আই” উপাধি 
সম্মান লাভ করেন। এই উচ্চতর রাজ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই 
প্রথম প্রাপ্ত হন। উক্ত বংসর ১৬ই নবেম্বর আগ্রা সহারে এক বৃহৎ 
দরবার করিয়! তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স বাঁহাছুর উপাধিসনন্দ 
প্রদান করেন। তিনি যাত্রা, থিয়েটার গ্রভ়ৃতি মামোদ প্রমোদে বন্ধ অর্থ 
বায় করিয়া গিয়াছেন। তীহার স্তায় সর্ববজনপ্রিয়, উন্নতমনী, নির্মুলচরিত্র 
মনীষী বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেজন্য রাজাবাহাছুর 
সকল সম্প্রদায়েরই সমাদর ও ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃ- 
পর ১৮৬৭ খৃঃ ১৯শে এপ্রেল হিন্দুর পবিত্রতীর্ঘ ৬বুন্দীবনধামে মহা! 
রাজা স্তার রাঁধাকান্ত দেব বাহাদুর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
১৮৭৩ হ্ীঃ “রাধাকাস্ত মেমোরিয়াল ফণ্ড$” কলিকাতা৷ বিশ্ববিগ্ঠালয়কে রাজ 
বাহাছুরের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান জন্য ছুই 
সহত টাকা দান করেন। প্রতিবৎসর “বি এ” পরীক্ষোতীর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট 
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সংস্কৃতজ্ ছাত্র এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজাবাহাছুর 
মৃত্যুকালে মহেন্্রনারায়ণ, রাজেন্্রনারায়ণ ও দেবেন্্রনারাযণ নামে তিনটা, 
পুত্র সন্তান রাখিয়৷ পরমগতি লাভ করেন। 

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর প্রথম. 
যৌবনে অঁকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 

মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব পিতার স্তায় ধর্নিষ্ঠ ও সদাচারী, 
ছিলেন। নানারূপ সদনুষ্ঠানে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 
১৮৬৯খুঃ ৩*শে এপ্রেল “রাজা বাহাদুর” উপাধি সম্মানে তূঁষিত হইয়া- 
ছিলেন। 

স্তাহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গিরীন্ত্র নারায়ণ দেব জয়েপ্ট, মাজিষ্টেট 
পদে নিধৃক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত রাজকার্ধ্য করিতেছেন । 


৬নবকৃষ্ণ দেব। 

শোভাবাজীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! মহারাজ নবরৃষ্ণ দেব বাহীছুর 
১৭৩২ থৃঃ কলিকাতা গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 
বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্ নির্মাণ জন্ত যখন গোবিন্দপুর গ্রাম ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করেন এবং ভদ্রাসন বাটা ভাগীরথীতে গ্রাস. 
করিলে তদীয় জননী সুতানুটাতে আসিয়া! একটা বাটা ক্রয় করিয়া বদতি 
কুরেন। অতি শৈশবকালে নবক্ৃ্ণ পিতৃহীন হইলেও মাতার যত্বে ও. 
নিজের মেধাবলে অন্ন বয়সে পারস্ত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 
এতদ্বাতীত ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ, ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। ১৭৪৮ খুঃ কলিকাতার নুতন বাজারের সন্নিকট নকুড়ধর। 
নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট চাঁকরীর উমেদারী করিতে 
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থাকেন। তৎকালে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী আবশ্তকমত তাহার নিকট 
টাকা কর্জ করিতেম। এই সময়ে তাহার দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত 
নবক্ৃষ্ণের পরিচয় হয়। ১৭৫০ খুঃ তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ সাহেবের 
গারস্যভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। হেষ্টিংস্‌ সাহেব তখন কোম্পানীর 
একজন কেরাণী ছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ *করিতেন। 
১৭৫৩ খুঃ হেষ্টিংম সাহেব মুশিদাবাদের অন্তর্ঘত কাশীমবাজারের কুঠীতে 
প্রেরিত হইলে, তিনি নবরৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় মাসিক ৬০২. 
টাকা বেতনে তাহাকে কোম্পানীর মুন্দীগিরি কর্মে নিযুক্ত করেন। এই 
কার্যে নবরুষ্ণ এরূপ পারদশিতা লাভ করেন যে, সমরে সময়ে রবাট্ 
ক্লাব তাহাকে দূর দৌতযকার্যের ভার অর্পণ করিতেন। ১৭৫৭ খ্ঃ 
নবাব সিরাঙ্গদৌলা কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালনী বাগানে 
উমীটাদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে নবরৃষণ সন্ধি স্থাপনের জন্ট 
উপচৌকনসহ গিয়া দৌত্যকার্ধয করেন। তিনি প্রত্যাগমনপুর্বক 
নবাবের দৈত্য সংখ্যা অত্যন জানাইলে রবার্ট ক্লাইভ তংপর দিবস প্রত 
সিরাজকে আক্রমণ করেন। ক্লাইবের বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব 
সিরাজন্দৌলা তৎকালে সন্ধি স্থাপন করেন। অতঃপর ১৭৫৭ থৃঃ ২৩শে 
জুন নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর রণর্ভুমে পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিলে তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে প্রায় অষ্ 
কোটি মুদ্রার জম্পত্তি থাকে) তাহ! মীরজাফর, আমীরবেগ খা, 
উমী্ঠাদ ও নবকৃষ্জ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবরুষ্ণ 
এককালীন বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। বঙ্গবিজয়ী লর্ড ক্লাইবের সহিত নবাবের 
প্রধান দেনাপতি মীরজাফরের সম্মিলন নবক্ৃষ্ণই ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। 
উভয়ের মধ্যে দেওয়ানী বন্বন্ধে যে অন্গীকারপত্র লিখিত হয়, তাহার 
ভিতরেও নবৃষ্ণ ছিলেন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধের সময় তিনি 
মেক্র এডাম্‌সের মন্সে ছিলেন। দিলীখব্ব সম্রাট দাহ আলম এবং 
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অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলার মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও 
নবরৃষ্ণ ছিলেন। ১৭৬৫ খুঃ লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার শাসনকর্তা হইয়া 
ভারতবর্ষে আসিয়া বারাণসী সম্বন্ধে কাশীরাজ বলবস্ত সিংহের সহিত 
এবং বিহার সম্বন্ধে মহারাজ সিতাঁব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবনৃষ্ণ 
তাহার মূপেও ছিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য লর্ড ক্লাইব সন্তুষ্ট হইয়া 
১৭৬৫ খুঃ দিল্লীর সম্লাট সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে “রাজা 
বাহাদুর” এবং মন্মর পরঞ্চহাজারী উপাধি সনন্দ এবং তৎসঙ্গে তিন 
সহস্র অশ্বারোহী দৈন্য, ঝালরদার পান্কী ও নাঁকাড়! রাখিবার অধিকার 
আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। পরব্ৎদর ১৭৬৬ খুঃ “মহারাজা বাহাছুর”ও 
বঙ্ঠহাজারী উপাধি এবং চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অধিকাঁর 
দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইব আনাইয়া দিয়াছিলেন। অধিক 
পারন্ত ভাষার থোদিত একটা সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রদান করেন। 
এই উপলক্ষে লর্ড ক্লাইব তাহাকে সম্মানস্থচক পরিচ্ছদ, রড ভূষণ, 
তরবারি, ঢাল, অশ্ব, গজ প্রভৃতি দান করেন; অধিকন্ত প্রাসাদ 
রক্ষার জন্য সিপাহী সৈন্য প্রদান করেন। খেলাৎ গ্রহণান্তর মহারাজ 
নবরুষ্ণ মহাসমারোহে গজপুষ্ঠে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। 
তৎপরে কোম্পানীর বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর যু্সুদ্দি পদে 
অভিষিক্ত হন। 

নবকৃষ্ণের উপর (১) মুন্সীর দপ্তর অর্থাৎ পারস্ত বিভাগের সেক্রেটারী, 
অফিস্, (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেস্থানে আবেদন সকল গৃহীত 
হইত, (৩) জাতিমাল! কাছারি অর্থাৎ যে স্থানে জাতি ঘটিত অভিযোগের 
বিচার হইত, (৪) খাজনা খানা অর্থাৎ যে স্থানে কোম্পানীর মুদ্রা রক্ষিত 
হইত, (৫) মাল আদালত অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব সন্বস্বীয় বিচারা- 
লয় এবং (৬) তহশীল দপ্তর অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার কালেক্টারের 
অফিস্‌ প্রভৃতি তাহার হস্তে অর্পিত ছিল) রাজ বাটাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক 


কলিকাতা-_দেববংশ। ৩১ 


তিনি মকল কাধ্য পরিচালনা করিতেন। পরস্ত ১৭৭০ খুঃ ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ 
সাহেব তীহাকে বর্ধমানের তদানীন্তন নাবালক মহারাজকুমার তেজচন্দ 
রায় বাহাদুরের অভিভাবক এবং বর্ধমান রাজসরকারের ম্যানেজার 
স্বরূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৮ খৃঃ হেষ্টিংস্‌ সাহেব তাহাকে নপাড়া 
প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সতানুটার জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। 
ক্রমে ক্রমে লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মহারাজ বাহাদুর 
অতুল রশ্বর্ধ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজবাটির “দেওয়ান খানা” 
নামক বৃহৎ হলগৃহটা পলাশীর যুদ্ধের ন্বরণার্থ তিনি নিশ্মীণ করাইয়া- 
ছিলেন। মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ছুর্গোংসবের 
সময় কলিকাতার হিন্দু, মুনলমান, ইহুদী, ইংরাজ প্রস্থতিকে নিমন্ত্রণ 
করিতেন। সেই সময় গবর্ণর জেনারেণ এবং প্রধান প্রধান রাজ- 
পুরুষগণ মহারাজের প্রামাদে আগমন করিতেন। তিনি স্বায়ভবনে 
্ীপ্ীগোপীনাথ জীউ ও শ্রীন্ীগোবিন্দ জিউ নামক দুইটা দেবমুত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। দৌলবাত্রা, জন্মাষ্টমী ও চড়কের সময় তিনি 
বছ অর্থ ব্যয় করিতেন। মাহেশের শ্রীশ্রীরাধাবল্লব জীউর সেবার্থ 
বল্পবপুর নামে একখানি তালুক দান করেন। তাঁহার বিগ্ান্থুরাগ যথেষ্ট 
ছিল। সুপ্রদিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কগঞ্চানবন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ 
বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার, অনন্তরাম বিষ্তাবাগীশ, প্রভৃতি মহারাজের সভার 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বন্যত্ে ও ব্যয়ে পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত অনেকগুলি লিপি সংগ্রহ করেন। মহারাজ কলিকাতার গঙ্গা- 
তীরে ছুইটি ইষ্টক নির্শিত ঘাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃ» 
শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পাদন করেন। নেই উপলক্ষে প্রায় দশ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হয়। বেহাল! হইতে কুনপী পর্যন্ত দ্বাত্রিংশ মাইল দীর্ঘ “রাজার 
জাঙ্গাল” নামে তিনি একটা রাস্তা, নির্মাণ করাইয়বাছিলেন। মহারাজ 
বাং€ুর .কলিকাত! সহরে স্বীয় নামিত একটা রাস্তা. নিজ বায়ে প্রস্তত. 


৬২ ভারত-গৌরব। 


করাইয়াছিলেন। নববৃষ্ণ বঙগদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ 
এবং কুলাচীরয্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন, আদান প্রদান এবং 
অন্তান্ত কার্ধ্যান্থদারে তাহাদিগের কুলমর্্যাদা স্থিরীকৃত হয়। তৎকালে 
সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্ধযগণ নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি করিয়া 
বরণ করেন। এই সময় হইতেই কাহার বংশের কেহ কোন সামাজিক 
কার্ধের সভায় উপস্থিত হইলে গোষ্ীপতির বংশোদ্ভৰ বলিয়া অগ্রে 
তাহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফৌটা! প্রদান করা হইত; 
কিন্তু এই প্রথাটা এক্ষণে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে । ১৭৯৭ খুঃ 
২২শে নবেম্বর মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ইহলোক হইতে মহা- 
প্রস্থান করেন। পুত্রীভিলাষে তিনি সপ্তমবার বিবাহ করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটা মাত্র কন্তা এবং চতুর্থা পল্লীর গর্ভে 
একমাত্র পুত্র ও দুইটা কন্তা৷ জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্বে পুত্রলাভে বঞ্চিত 
হইয়া জ্যেষ্ঠ জতা রামনুন্দরের তৃতীক্ষ পুত্র গোগীযোহনকে পোষ্যপুত্র- 
রূপে গ্রহণ করেন। পরিশেষে ১৭৮২ খুঃ মেমারী নিবাসী রামকানাই বন্গু 
মল্লিকের কন্ঠার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম 
রাজকুষ্দেব। বিষয়ের জন্য তাহারা উভয়ে তৎকালীন স্ুগ্রীমূকোর্টে 
বহুতর্থ ব্যয় করিয়া মোকর্দমা করেন) অবশেষে বিষয় সম্পত্তি মমতাগে 
বিভক্ত হইয়াছিল। 


এরাজকৃ*্ দেব। 


মহারাজ নবর্ণ বাহাছুরের চতুর্থ পর্থীর গর্ভে ১৮২ খ্‌ঃ রাজা 
বাজকুষখদেব বাহাহ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ খুঃ রাজকষ্চের বিবাহ 
ন্থালমারোহে সম্গয় হয়) হনানীন্বন গব্ণর জেনারেল, প্রধান সেল্বাপতি 


কলিকাতা-_দ্েববংশ। শ 
প্রভৃতি উচ্চতন রাজকর্মচারীগণ সেই বিবাহ অভিযানে যোগদান করেন। 
চারি সহস্র অশ্বীরোহী সৈন্য উপস্থিত ছিল। তিনিও পিতার অনুরূপ 
বুদ্ধিমান এবং সৎকাধ্যপরায়ণ ছিলেন। হিন্দুধর্ম তীহার বিশেষ আস্থা 
ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি 
দৃষ্ট হইত। রাজরুষ্ণ প্রাজা বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইম্মাছিলেন। 
১৮২৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে রাজা রাজবৃষ্ণদেৰ বাহাছুর রাজলীলা সম্বরণ 
করিয়াছেন। নবম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে খানাকুলনিৰাসী কুলীন- 
শ্রেষ্ট রামানন্দ বন্থু সর্ধাধীকাঁরী মহাশশের কন্যার সহিত রাজকৃষ্ণের 
পরিণয়কার্ধ্য সম্পাদন হয়| তাঁহার আটটা পুত্র সন্তান হইয়াছিল-_ 
শিবরুষ্ণ, কালীরুষ্ণ, দেবীরৃষ্চ, অপূর্বকৃষ্চ, মাধবরৃ্জ, কমলকৃষ্$, 
নরেনত্রকূষ্জ ও বাদবকৃষ্ণ দেব বাহাছর। 


_৬শিবরু্ণ দেব। 
রাজ! রাজকৃষ্ণের জোষ্টপুত্র শিবকৃষ্ণদেব অল্পবয়সে সততা ও সুবুদ্ধি 
গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নানারূপ সদনুষ্ঠটানে তাহার 
অন্থ্রাগ ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তিনটা পুত্র তূগেন্্রুষ, যোগেন্্রকুঞ্চ ও 
অশীন্্রকুষ্ণকে রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ তৃপেন্্রষ্ণের ছুই পুত্র-_জীতেন্ত্রুষ্ণ ও 
গিরীন্ত্রকুষ। দেব। কনিষ্ঠ মণীন্ত্রকৃষ্ণের তিনপুত্র-_কেশবেন্রকৃ্ণ 
ভীঘ্েন্্রকৃ্ণ ও সৌরীন্দ্রকৃষণ দেব। 


একালীরুষ্ণ দেব। 


রান! রাজকৃফের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কানীক্্চদেব বাহাছুর ১৮০৮ ঘুঃ 
ধোগাধাঙার প্রাসাদে তৃমিষ্ঠ হম তিনি মাসেলান্‌, প্রেজম্‌ কেবল প্রভৃি 


ডঃ ভারত-গৌরব। 


্রস্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়৷ যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি মহা- 
নাটকের অনুবাদ করিয়া মহারাণী 'ভিক্টোরীয়াকে উৎসর্গ করিলে, 
মহারাণী স্বপনং পত্র লিখিয়া৷ তাহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্তার 
রাধাকান্ত দেব বাহাছরের দেহত্যাগের পর কালীকু্ক হিন্দুসমাজের নেতা 
বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি সনাতন হিনুরক্ষিণী সভার সভাপতি 
ছিলেন। রাজ! বাহাদুর প্রায় সকল প্রকার সদান্ুষ্ঠানেই যোগান 
করিতেন। ্ত্ী-শিক্ষ! যাহাতে প্রসারিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ 
ৃষ্টি ছিল; এতৎকল্পে তিনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। 
১৮৩৩ থঃ ভারতের ভূতপুর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বের্টিক 
বাহাদুর তাহার গুণের প্রশংসা! করিয়া “রাজা বাহাছুর” উপাধি সম্মানে 
ভূষিত করেন। ১৮৭৪ খুঃ ১১ই এপ্রেল রাজা কালীকৃঞ্ণ দেব বাহাদুর 
কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। তিনি চারিটা পুত্রসন্তান রাখিয়া 
যান-_হরেন্দরকুষ্চ, উদয়কৃঝ, অতুলকৃঞ্চ ও সমরেক্রকুঞ্ণ দেব। 

কালীকৃষ্ণের জ্য্টপুত্র হরেন্দ্রুঞ্চ দেব বাহাদুর একজন সু প্রসিদ্ধ 
ডেপুট মাজিষ্টেট ছিলেন। তিনি একজন সন্ত্ান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি 
ছিলেন। কুমার হরেন্রকু্জ দেব গবর্ণমেপ্ট হইতে “রাজা বাহাদুর” 
উপাধি লাভ করেন। রাজা বাহাছুরের ছুই পৃত্র--কুমার রমেন্্রকৃষ্ণ ও 
কুমার সতোন্ত্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর । 


৬রমেজ্কুঞ্চ দেব। 
রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের জোস্ঠ পুত্র কুমার রমেন্রক্ দেব বাহাছুর 
বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় জয়েন্ট মাজিষ্টেটের কার্যে বিশেষ সুখ্যাতি 
লীভ করেম। ক্রমে: জেলার মাস্ট: পদে উন্নীত হইয়ারাজ কার্যে 
বিশেষরপ প্রতিষ্টা লাভ করেন। : জনসাধারণের :মধ্যে ও -রাজসরকারে 
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তাহার যথেষ্ট সম্ান ও প্রতিপত্তি ছিল। তীঁহার স্থুশানে জেলার 
অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ পুরুষ ছিলেন। বগুড়ায় 
কার্যাকালীন তাহার উদ্বোগে বগুড়ার এডওয়ার্ডপার্ক, উড্বরণ লাইব্রেরী 
ও উউনহল সংস্থাপিত হয়। বগুড়া হইতে শেরপুর পর্যন্ত স্টামার 
লাইন তীহারই কাত্তি। তিনি অমায়িক ও বশস্বী পুরুষ* ছিলেন। 
বগুড়ায় অবস্থানকালে স্বাস্থ্য কু হওয়ায় ১৯১৩ ৭ জুন মাস হইতে 
অষ্টাদশ মানের বিদায় গ্রহণ করেন; তাহার স্থানে কলিকাতার চতুর্থ 
প্রেদিডেলী মাজিষ্টরেট শ্রীযুক্ত রায় নন্দলাল বাগচী বাহাছুর মাগিষ্টেট 
পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৩ থু; ৯ই সেপ্টেম্বর কুমার বাহাদুর 
গ্রলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তীহার বয়ঃক্রম বাহান্ন বদর 
হইয়াছিল। রমেন্্রুঞ্চ ছুইটা পু রাখিয়া গিয়াছেন-শরীযুক্ত কুমার 
কেশবেন্্রকৃষণ ও শ্রীযুক্ত কুমার সরজেন্ররু্ণ দেব বাহাছুর। জোষ্ঠ পুত্র 
কেশবেন্কৃঞণ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোটে 
বাবার শান্ত্ে ব্রতী আছেন। 

কালীকৃষ্ণের মধ্যম পুক্র কুমার উদয়রুষ্ণ দেব বাহাছুরের পুল্র কুমার 
মদয়কষ্ণ দেব বাহাদুর । তাহার ছুই পুত্র কুমার গুধেন্্রুষ্জ ও কুমার 
ধনেন্রকৃষ্ণ দেব। 

কালীকষ্জের তৃতীয় পুত্র কুমার অতুলকষ্চ দেব বাহাদুরের 
পুল্র কুমার নুশীলকুঞ্চ দেব; তদীয় পু কুমার বীরেন দেব 
বাহাদুর ্‌ 

কালীককষ্চের কনিষ্ঠ পুর কুমার অমরেনকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চাবি 
পুর কুমার সমরেন্্রৃষ্ণ, বিনোদরু্জ, গোগালকৃঞ্চ ও বীরেন 
দেব । 


রর ' ভারত-গৌরব। 


৬ দেবীকৃষ্ণ দেব। 


_ বাজ! রাজকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাছুর সঙ্জন 
বলিয়া অতি লৌকপ্রিয় ছিলেন। তাহার ছুই পুল্র, কুমার আননরুষঃ 
ও সুরে দেব বাহাছুর। জোষ্ঠ কুমারের চারি পুভ্র--কুমার 
অনাথরু্খ, মন্মথকৃ্, প্রমথরু ও নুরু দেব বাহাদুর । 

কুমার শ্রীযুক্ত অনাথরুষ্ণ দেব বাহাদুর বঙ্গাহিত্যের একজন পৃষ্- 
পোষক। ইনি বঙ্গতাষায় প্রবন্ধ রচনায় গারিতোধিকের জন্য কলিকাতা 
বিশ্ববিগভালয়ের হস্তে ১৯১৩ থঃ পাচ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। 
সেই টাকার সুদ হইতে প্রতিবংসর দুইটা করিয়া স্বর্ণপদক প্রদত্ত হয়। 
প্রবন্ধ রচনায় কেবল মহিলাগণই অধিকারিণী। ইনি “বঙ্গের কবিতা” 
নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভাবের পুর্বকাল 
রযান্ত বঙ্গীয় কবিগণের রচনার পরিচয় ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে । 
রাজা বিনয়কুষ্ণ ও কুমার উপেন্্রকুঞচের মৃত্যুর পর ইনিই এখন শোভা- 
বাজার রাজবংশের মাহিত্যিক। 

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথরু্ণ দেব বাহাদুর “সিবিল সার্িস” পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বংসর বঙ্গদেশের কয়েকটা জেলায় প্রথমতঃ জয়েপ্ট 
'মাজিস্ট্রেটের কন্ধু করেন। অধুনা মাজিষ্টেটের পদে উন্নীত হইয়া উড়িস্া 
'বিভাগে রাজকার্য্ে নিবুক্ত আছেন। ৃ 

রাজা দেবীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার সুরেন্রু্জ দেব বাহারের 
ছুই পুত্রকুমার রূপেন্রক্চ ও হেমেন্্রকু্জ দেব। জ্যেষ্ট কুমারের 
ছুই পুত্র-কুমার রবীন্্রকৃষ্জ ও কুমার জ্যোতিরিনরক্জ দেব 
বাহাদুর । 
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৬ অপূর্ববৃষ্ণ দেব। 


রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রাজা অপূর্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বিজ্ঞ, 
উন্নত স্বভাব ও উদার ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-_কুমারকৃষ্ণ 
"ও উপেন্রকুষ্চ দেব। জোন্ঠ কুমার কৃষ্ণের পুত্র শ্রীঘক্ত নারায়ণক্ষ্জ দেব 
বাহাছুর। কনিষ্ঠ কুমার উপেন্ধকষ্চ দেব বাহাদুর সাহিত্য সমাজে 
পরিচিত ছিলেন। তিনি “হরিদাসের গুপ্তকথা” নামক একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। তিনি আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । ১৯১৩ খঃ প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে কুমার বাভাঢুর 
লোকান্তরিত হইয়াছেন। 

কুমার উপেন্রকুঞ্ণ মৃত্যুকালে তিনটা পুত্র রাখিয়া বান_শ্রীবন্ত 
কমার অসীমকৃষ, শ্ীঘুক্ত কুমার অমূলাকৃষ্ ও ্রীঘুক্ত কুমার গুণেন্দরকৃষ্ণ 
দেব। জোষ্ঠ অনীমরুঞ্চের ঢুই পুত্র শ্রীযুক্ত অনীলকুষ্ঝ দেব কলিকাতা 
ভাইকোটের একজন ব্যারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরীৎকুষ্ণ দেব বি এ 
পাশ করিয়াছেন। 

রাজা রাজরুঞ্চের পঞ্চম পুত্র মাধবকৃঞ্ণ দেব বাহাছুর সরলহৃদয় ও 
ধার্ষিক পুরুষ ছিলেন। তাহার সন্তানাদি হয় নাই। 


৬ কমলকুঞ্চ দেব। 
রাজা রাজকুষ্চের ধষ্ঠ পুত্র মহারাজ কমলকু্খ দেব ১৮২০ খুঃ« 
শোভাবাজার প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্য ও হিন্দু 
শাস্ত্রের অনুণীলন করিতেন। গুণাকর এবং ভাস্কর নামক দুইথানি 
মাসিক পত্রিকা তাহার আনুকূল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ছুইখানি 


৬৮ তারত-গৌরব।. 


পত্রিকায় তিনি অনেক সময় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, 
অন্ন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বনু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি সাধারণ 
হিতকর কার্ধের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন। হিন্দুধর্ম তাহার বিশেষ 
আস্থা ছিল। ১৮৭৭ থৃঃ ১লা জানুয়ারী প্রাচীন মোগল রাজধানী 
দিল্লীর রাজন যজ্জে রাজী ভিক্টোরিয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি 
গ্রহণ উপলক্ষে কমলকৃষ্ণ "রাজা” উপাধি সন্মান লাভ করেন। অতঃপর 
১৮৮০ খুঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেন্ট তাহার গুণের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়া “মহারাজা” উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজের 
প্রতিষ্ঠিত ছাত্রফণ্ডের মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে চারিটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া 
হইয়। থাকে ? দক্ষিণ রাটীয় দরিদ্র ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষোতীর্ণ কারস্থ 
ছাত্রগণ এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহারাজ কমলকৃষ্ঝ দেব কয়েক 
বংসর হইল; নীলকৃষ্ণ ও বিনয়ককঞ্চ নামে দুইটি পুত্র সন্তান রাখিয়া 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

মহারাজ কমলকৃষ্ণের জোষ্টপুত্র কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পবিত্র 
চরিত্রে অনুপ্রাসিত ছিলেন। ত্ঠাহার পুত্র সন্তান ছিল না) কয়েকটি 
কন্ত! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৬ বিনয়কৃষ্ণ দেব। 
মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রাজ! বিনয়কৃষ্জ দেব বাহাদুর 
১৮৬৬ শ্রী; আগষ্ট মানে শোভাবাঙ্জার রাজবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তিনি অতি অল্প বয়সে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাত করেন। 
বিনয়কুষ্ণ বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান 
হইলেও বিদ্বানের সংসর্গ করিতে অধিক ভাল বসিতেন। বিনয়- 
কৃঞ্ণ বাঙ্গালার স্বারস্বত অঙ্গনের একটি আদর্শ প্রতিমা ছিরেন। 


কলিকাতা-_দেববংশ। ২, ৬৯ 


তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে সাধনার পথ. প্রদর্শন করেন। 
সাহিত্য দভা ও সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা তীহার মনীধা সাধনার 
পরিচায়ক | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সভার তিনি একজন 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ তিনি নিজ বাটাতে বঙ্গের 
সাহিত্য পরিষদ গ্রতি্ঠা করেন) অনন্তর ১৯০ খ্রীঃ ইহা স্থানান্তরিত 
হয়৷ এক বৃহৎ বাঁটাতে সংস্থাপন হইয়াছে। সাহিতা সভায় মধ্যে মধ্যে 
সারবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি চিন্তাশীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের 
গরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় “কলিকাতার ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভৃত পরিচয় 
দিয়াছেন। এতদ্বাতীত গঞ্চপুষ্গ প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তক প্রণরন 
করেন। তিনি দরিদ্রের ছুঃখ মৌচনে সর্বাদা বদ্ধপরিকর ছিলেন। 
তজ্জন্য শোভাবাজারে “বেনাভোলেন্ট, সোসাইটা” নামক সভা স্থাপন 
করেন। এই সভার দ্বারা বছ দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে । 
দাতব্য সভার ছারা তিনি অনেক নিরাশ্রয় রমণী ও নিঃসন্বল 
ছাত্রবৃন্দের উপকার করিয়াছেম। সাধারণ হিতকর কার্যে তিনি 
বাল্যকাল হইতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কারে সর্বদা! উদ্োগী 
ছিলেন। বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে ও রাজনীতি ঘটিত ব্যাপারে তিনি 
পৃষ্ঠপোষক ৪ উৎমাহী ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সমাজের ঘনিষ্ঠ 
মিলনকল্পে তিনি মধ্যে মধ্যে মন্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিতেন; সেই 
সকল সম্মিলনীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি, বঙ্গের ছোটলাট প্রভৃতি 
উচ্চতম রাজকর্মচারীগণও উপস্থিত হইতেন। ভারতের তৃতপৃকণ 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিণের বিদায় সভায় তাহার প্রতি ভারত- 
বাঁসীদিগ্রের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, 
বিনয়কষ্চ তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মিউনিসিপাল 
আইনেব বিরুদ্ধে তিনি প্রভূত আনোলন করিয়াছিলেন। মহবাঁস 


৭৪ ভাঁরত-গোরব । 


সম্মতি আইন সৃষ্টির প্রস্তাব কালে সমগ্র হিন্দুসমাজকে জাগাইতে, 
বঙ্গবাপীর সহিত তিনি অকৃত্রিম উৎসাহে যোগদান করেন। মিউনি- 
সিপাল আইনের প্রতিবাদ জন্য তিনি দেশবাসীকে জাগ্রত করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রোধের বিধি জব্্কল্পে তিনি স্বনামধন্ 
উক্টার্‌ গজ! রাজেন্দ্রলাল মিত, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধায় 
প্রভুতির সহিত যোগদান পূর্বক প্রতিবাদ করেন। তিনি একজন 
বিশিষ্ট রাজনৈতিক ছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতে তিনি নেতৃ- 
বর্গের মহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বে তিনি তাহাদিগের 
সহিত একাত্বক ছিলেন। বিনয়কষ হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার একছ্ন 
পক্ষপাতী হিন্দুনেতা ছিলেন। এ দন্বন্ধে তিনি একথানি পুস্তিকা! প্রকাশ 
করেন। বিলাঁসের নিন্দা তাহার অঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
তাহার লেখনী প্রস্থত বিলাসপ্রবন্ধ প্বঙ্গবাদী” আদর করিয়| বক্ষে 
ধারণ করিয়াছিল। তিনি একজন কর্্বীর ছিলেন। সেইজন্য 
বাঙ্গালার গণ্যমান্ত সকল ব্যক্তি তাহার অশেষ গুণের উপচয় সাধন 
করিতেন। ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতে তাহার ভক্তি ছিল ও তাহাদের বিশেষ প্রিয় 
ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সংস্কারক ছিলেন এবং রাজকুলের 
সর্বিধ সংকার্ধ্য প্রকুল্লতার মহিত সাধন করিতেন। তিনি কখন 
কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিতেন না এবং কাহাকেও অর্থ সাহায্য 
করিতে কুষ্টিত হইতেন না। তিনি কলিকাতা মিউনিদিপালিটার কমি- 
শনার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রে, মেও হাসপাতালের অবৈতনিকটষ্টা, 
ক্যান্বেল হাসপাতালের অন্ভতম তত্বাবধাযনক, আলিপুর ডি্টিক্ট বোড়ের 
সভ্য এবং কলিকাতার অনেকগুলি পুন্তকালয়ের পৃষ্ঠপোষকরূপে দেশের 
অনেক কার্ধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ সানুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন। 
ফলতঃ বর্তমান সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের গৌরব বন পরিমাণে 
তাহার দ্বারা রক্ষিত হইয়ছিল। কলিকাতা৷ মিউনিসিপালিটাতে তিনি 


কলিকাতা--দেববংশ । ৭১ 


গবর্ণমেন্ট কতৃক মনোনীত সস্তরূপে কয়েক বৎসর কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বন্ুবিধ প্রশংসনীয় ও স্বদেশ হিটিধণামূলক 
জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাহার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। 
১৮৯৫ গ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট বিনয়কৃষ্ণকে “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। 
“কৈশরী-হিন্দ, মেডেল” যখন প্রবর্তিত হয়, তৎকালে বিনয়কুষ্জ প্রথমতঃ 
এ মেডেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৭ গ্রীঃ তিনি “কলিকাতা 
এঁতিহাসিক সমিতি” নামক সভার সহকারী সভাপতি মনোনীত 
হন। ১৯১০ শ্ীঃ ২৪ শে জুন ভারত সম্রাট পঞ্চমজজ্জ মহোদয়ের জন্ম- 
তিথি উপলক্ষে তিনি প্রাজা বাহাদুর” উপাধি ভূষণে বিভূষিত হইয়া- 
ছিলেন। উক্ত দিবস বঙ্গের লৌকান্তরিত ছোটলাট স্তার এডওয়ার্ড 
বেকার বাহাদ্বর শোভাবাজার রাজবংশ কুলতিলক বিনয়কুঞ্চকে উপাধি 
সনন্দ প্রদান করিবার জন্য এক দরবার করিয়াছিলেন। কলিকাতার 
ভুতপুব্ব বড়লাট লর্ড মিন্টে। বাহাছবরের গ্রস্তরময়ী মুদি স্থাপন জন্ থে 
স্মৃতি ভাগার প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯১০ খ্রীঃ উক্ত ভাগ্তারে রাজ! বাহাদুর.এক 
দহন মুদ্রা টাদা দিয়াছিলেন। ১৯১০ খুঃ স্বগায় ভারত সম্াট সপ্তম 
এডওয়ার্ডের স্থৃতিভাগ্ডারে তিনি তিন সহস্র টাকা দান করেন । ১৯১১ খ্রীঃ 
কলিকাতা সহরে নবীন ভারত রাজরাজেশ্বরের,অভার্থনা আয়োজন কল্পে 
চাদায় বে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহাদ্বর আড়াই হাজার টাকা 
দান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাঁতার রাজপ্রাসাদে ভারত 
সম্রাট ও ততপত্ধীর এক মঙ্গলিশ বদিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় 
অভার্থন৷ সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাঁৰ বাহাছুর বিনয়- 
রু্কে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ রঃ ফেব্রুয়ারি 
মাসে রা! বিনয়কষ্ণের সহধর্দিণী রাণী শ্রীমতী জ্যোতিশয়ী দাসী, রাজ 
প্রতিনিধি পত্রী লেডি স্থান্ডিঞ্ মহোঁদয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে 
লইয়া গিয়াছিলেন। রাজ! বাহাদুর: বহমূত্র গীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। 


এই ভারত-গৌরব। 


অতঃপর রাজ! বিনয়ক্কষ্ণ দেব বাহাছুর ১৯১২ খুঃ ১লা ডিসেম্বর বঙ্গমাতার 
ক্রোড় হইতে নিউমোনিয়া রোগে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৯১৩ থৃঃ 
১লা আগষ্ট মান্তবর ডিউক সাহেব বাহাছুর শোভাবাজার বেনাভোলেপ্ট, 
লোদাইটার সভামনিরে রাজা বাহাদুরের একটি সুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। স্বগীয় অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের কন্তা 
শ্রীমতী জ্যোতিশরীর সহিত হার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজা 
বাহাদুর আটটা পুত্র ও তিনটি কন্তা৷ রাখিয়া গিয়াছেন। কুমার শ্রীঘুক্ত 
প্রফুররুষ্জ বি এ, প্রমোদকৃষ্ণ, প্রদ্যয়কৃষ্জ, প্রকাশক, প্রভাতরুষ্, 
প্রভাসকৃঞ্ণ, প্রত্যুষকষ্ণ ও প্রমথকষ্ণ দেব বাহাদুর । 


৬ নরেন্দ্রকষ্ধ দেব। 


রাজা রাজরুঞ্চের সপ্তম পুত্র মহারাজ দ্যার নরেন্ত্রকুষ্* দেব বাহাদুর 
১৮২২ খুঃ ১০ই অক্টোবর শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথমে হিুকলেজে বিদ্ারস্ত করেন। ক্রমে স্বীয় ধীশক্তি বলে 
ইংরাজীভাষায় সমাক বুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ থঃ বঙ্গদেশের 
প্রথম ছোটলাট স্যার ফেঁডরিক হালিডে দাহেৰ সন্ান্ত বংশন্ূত ব্যক্তি- 
গণের জন্য একটা নুতন পদের স্থষ্টি করেন এবং তাহার একটি পদ 
নরেন্্রকুষ্ণকে প্রদীন কর! হইয়াছিল। কিন্তৃতিনি কয়েকবংসর পরে 
সেই কণ্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খুঃ গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থরুক 
ত্রাহাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত করিয়া! ভারতীয় ব্যবস্থাপক মভার 
সন্ত নিযুক্ত করেন। ১৮৭৭ থ্‌ঃ ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরীয়ার 
প্ভাঁরতেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ উপলন্গে দিল্লীর রাজদরবারে তিনি নিমন্ত্িত 
হইয়া বড়ঙ্লাট ভবনে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেই 


কলিকাতা- দেববংশ ৭৩ 


দরবারে ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাছুর তাহাকে “মহারাজা” 
উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৮ খুঃ মহারাজ নরেন্দ্র “কে-দি-আই- 
ই” উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ তিনি “মহারাজ 
বাহাদুর ” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৯১ থূঃ ২২ শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরী 
ভিন্টোরীয় স্বর্থারোহণ করিলে, তাহার স্মরনার্থ প্রায় তিন্ধক্ষ হিন্দ, 
অন্তান সমবেত হইয়া কলিকাতায় যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল; 
তৎকালে সেই সভায় মহারাজ বাহাদুর হিন্দুস্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক, সামাজিক 
ও দেশহিতকর কার্যে তিনি যোগদান করিতেন। মহারাজ কলিকাতা 
মেও হাদপাতালের একজন গবর্ণর, বহুদিন যাবৎ কলিকাতা মিউনি- 
সিপালিটার 'অন্যতম কমিশনার, আলিপুরের তরুণ বয়স্ক অপরাধিদিগের 
ংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
সভ্য, চব্বিশ পরগণার ডিষ্টিক্ট বোর্ডের সন্ত এবং ব্রিটাশ ইতিয়ান্‌ 
এসোসিয়েন নামক জমিদার সভার কয়েকবার সভাপতি হইয়াছিলেন। 
শোষোক্ত সমিতির সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
এতদ্বাতীত নানাপ্রকার সানুষ্ঠানের সহিত তাহার সংস্রব ছিল। মহারাজ 
প্রকাশ্যে ও গোপনে বন অর্থ দান করিয়া গি্লাছেন। মহারাজ বাল্া- 
কালে ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী এবং একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার 
'ছিলেন। তিনি অতিশয় অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৩ থুঃ 
২*শে মার্চ মহারাজ স্যার নরেন্তর কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ঘৃত্যুমুখে গতিত 
হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে উক্তবৎসর ওর! এপ্রেল কলিকাতার ৩০ 
কালীন সেরিফের উদ্ঘোগে টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন 
হইয়। মহারাজ বাহাদুরের শোক প্রকাশ করা হ্ইয়াছিল। সেই 
সভায় বঙ্গের তদানীন্তন অস্থায়ী ছোটলাট মিঃ বোর্ডিলন্‌ বাহাছুর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে মহারাজ বাহাদুর সাতটা 


৭৪ ভারত-গৌরব। 


পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রুষট, 
রাজা গোপেন্্র কৃষ্ণ, শৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ,দ্বীপেন্রকু্ণ ধীরে ন্্কৃষ্ণ, মানবে্্রকুষ্ণ, 
ও যোতীন্্রকু্ণ দেব বাহাছুর। 


গোপেন্দ্রকু্চ দেব । 


মহারাজ নরেন্দ্রকুষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত গোগেন্্রকুষ্চ দেব 
কলিকাতা প্রেসিভেন্দী কলেজে অধ্যয়ন পূর্বক “এম, এ, বি, এল” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রাজকাধ্যে নিযুক্ত হন। 
তিনি প্রথমে একজন ডেপুটি মাজিষ্টেট পদে নিধুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা- 
বলে উত্তরোত্তর উন্নীত হইয়| বিভাগীয় সেদন্‌ জজ পদে অধিষ্টিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গদেশের কয়েকটা জেলায় কার্ধ্য করিয়া 
হুগলীর সেসন্‌ জজ হন। রাজকার্ধ্ তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাহার 
আইনজ্ঞতায় ও সংযত ভাবায় সকলে মুগ্ধ হইত। গবর্ণমেণ্টের নিকট 
তিনি সমধিক প্রতিষ্টাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি জনসাধারণের নিকটেও 
খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। রাজকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণের পর 
ইনি ১৯০৬ খুঃ ২৯ শেজুন “রাজা” উপাধি সম্মান লাভ করিয়াছেন। 
বিগত দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে রাজা গোপেন্্রকৃ্ণ বঙ্গীয় 
গবর্ণমেন্ট কক নিমন্ত্রিত হইয়্াছিলেন) কিন্তু সেই রীজস্থয় বন্দে 
যোগদান করিতে পারেন নাই । নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের 
“করোনেশন মেডেল” পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে ১৯১২ খুঃ ১২ই এপ্রেল 
কলিকাতার টাউন হলে এক প্রকাশ্য দরবারে ৩৮ জন পুরস্কার প্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের মধ্যে গোপেন্ত্রকৃঞ্চ একজন ছিলেন। রাজা গোপেন্্রকুষের 
তিন পুত্র--্ীযুক্ত কুমার দ্বিজেন্্রকুষ্ণ, সচীন্তরকূষখ ও রবীন্তরকূষ্ণ দেব 
বাহাছুর। 


কলিকাতা-_দেববংশ। ৭৫ 


মহারাজ নরেনরকুষ্চের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রকুষ্জ দেব কলিকাতা! 
হাইকোর্টের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ এটর্নী। তিনি বহুবিধ সাধারণ কার্ধের 
সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 

মহারাজ নরেন্্রকুষ্ণের চতুর্থপুত্র মহারাজকুমার দ্বীপেন্্রকৃষ্ণ দেব 
বাহাদুরের তিন পুত্র-কুমার শ্রীঘুক্ত যোগে, প্রনয়েন্রকু্চ ও 
পরীন্দ্রকুষ্ণ দেব বাহাছুর। 

মহারাজের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মানবেন্দ্র্চ দেব বাহাদুরের 
সন্তানাদি হয় নাই। 

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাঁজকুমার যোতীন্তরকঞ দেব বাহাছুরের 
মারি পুত্র-_কৃমার শ্রীযুক্ত অতীন্্ররুঞ্চ, রতীন্ত্রকৃষণজ, সতীন্্ররুষ্ণ ও পুর্েন্্র- 
কক দেব। 

মহারাজ নবরুঞ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজরুষ্ণের অষ্টম পুত্র 
কমার যাদবরুষ্ণ দেব বাহাদুর নিঃন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


পাথুরিয়াঘাটা-_রায়বংশ। 


প্রাচীনকালে বাক্শ্বর আদিশুরের সময় গনকা আছ নামক জনৈক 
ববণিক অবোধ প্রদেশের অন্তত রামগৃড় হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে 
বাস করেন; তদবধি স্থানের নাম সুবর্ণ গ্রাম হইয়াছে। ইহা অতি 
প্রাচীন নগর । ১৩৩৮ খুঃ হইতে প্রায় দেড় শত বংসরকাল স্বর্ণ গ্রাম 
পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। অধুনা গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। 

লক্ষমীনারায়ণ ধর ওরফে নকুড় ধর পূর্বোক্ত সনকা আছ্ের বংশধর। 
এই রাজবংশ ইতিহাস প্রদিদ্ধ। ইউরোগীয়দিগের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া 
নকুড় ধর স্বর্ণ গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতার পূর্বকালীন জঙ্গলময় 
পল্লীতে, বর্তমান পাখুরিয়াাটার নিকট নূতন বাজার নামক স্থানে আসিয়া 
বাস করেন। তৎকালে তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্ডন 
করিয়াছিলেন। ধনকৃবের লক্মীনারাণ ইংরাজদিগের মহারাষ্ বন্ধের 
সঙ্কট সময় ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীকে অকুষ্ঠিতচিত্তে অজ অর্থ সাহাবা 
করিয়াছিলেন। তখন জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের নবাবকে অর্থ সরবরাহ 
করিতেন এবং নকুড় ধর ইংরাজদিগের অর্থ যোগাইতেন। ওয়ারেন 
হেষ্টিংদ্‌ এবং নর্ড ক্লাইব গ্রড়ৃতির নিকট তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান 
ছিল। অনেক গুরুতর বিষয়ে তাহারা লক্ষমীনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন। মহারাজ নবরৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে ওয়ারেন হেষ্টাংস্‌ দাহেবের 
কট তিনিই প্রথমে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি নবকৃষ্ণ 
হেষ্িংস্‌ সাহেবের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া “রাজা” উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন) কিন্ত 
লক্ষীনারায়ণ নিজে সেই মম্মান গ্রহণ ন! করিয়া! তাহার একমাত্র দৌহিত্রকে 
সম্মানিত করিবার জন্য অন্নুরোধ করিয়াছিলেন। লক্ষীনারায়ণের সন্তানাদি 


কলিকাতা-_রায়বংশ। ৭৭ 


না থাকায় তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পতি তাহার কন্যার একমাত্র পুত্র 
স্রখময় রায়কে দান করিয়া যান। 


৬*সুখময় রায়। 


লক্ষীনারায়ণের দৌহিত্র রাজ! সুখময় রায় বাহাদুর বদান্তার জন্য 
প্রদিদ্ধ ছিলেন। মারকুইম্‌ অব্‌ হেষ্টিংমের সময় তিনি বনু অর্থ বায়ে 
৬ পুরুষোত্তম ধামের যাত্রীদিগের স্থৃবিধার জন্য কটক রাস্তা নির্মাণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন; এবং তাহার সংস্কার কার্ধের জগ গবর্ণমেষ্টের 
হস্তে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। এই সদনুষ্ঠানের জন্য মারকুইদ্‌ অব্‌ 
হেষ্টিংস বাহাঢুর তাহাকে “রাজ বাহাদুর” উপাধি এবং একটি স্বর্ণপদক 
উপহার প্রদ্দান করেন। তিনি তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের 
নিকট হইতেও উক্ত প্রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সংকম্মে তাহার এতদূর খ্যাতি ছিল যে, দিল্লীর সম্রাট প্রদত্ত তাহার 
রাজা বাহাদুর উপাধি গারস্তের তঙানীন্তন সাহ পর্য্যন্ত অনুমোদন 
করিয়া একখানি পরোয়ানা প্রেরণ করিয্মছিলেন। অতঃপর ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহাকে গাঁচ সহস্র পদাতিক দৈন্য রাখিবার 
অনুমতি ও পান্ধীতে ঝালর ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। 
কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় তিনিই একমাত্র বাঙ্গানমী 
ডিরেক্টীর ছিলেন। নকলের গ্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ছিল। নুষ্জ্‌ 
বাহাছুবের গাঁচ পুন্র-রামচন্্, কৃষ্টচন্্, বৈগ্বনাথ, শিবচন্ত্র ও 
নরসিংহচন্ত্র রায়। 


৭৮ ভারত-গৌরব। 


৬ রামচন্দ্র রায়। 


রাজ! বাহাছুরের জ্যে্টপু কুমার রামচন্দ্র রায় বিবিধ সংকার্্য দ্বারা 
দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র 
পুজ কুমার রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে রাখিয়! যান। কুমার বাহাদুরের 
কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ব্রজেন্্রনাবায়ণ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ 
করেন। ব্রজেন্্রনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমার 
দীনেন্্র নারারণ রায়কে পোষ পুত্র গ্রহণ করেন। 


দ্ীনেন্দ্রনারায়ণ রায়। 


রাজা শ্রীযুক্ত দীনেন্্রনারায়ণ রায় সাধারণের হিতকর বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী। ইনি একজন সন্বান্ত ও কৃতবিষ্ঠ বাক্তি। ইনি নান! বিষয়ে 
স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া! সমাজে গণা হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা 
করিয়াছেন। ইনি কলিকাঁতার অবৈতনিক প্রেসিজেন্দী মাজিস্টেট, 
কলিকাতার ডিষ্টুক্ট চেরিটেবল সোসাইটার একজন সভ্য; পণুদিগের 
কষ্টনিবারিণী সমিতির সন্ত । দীনেন্দ্রনারায়ণ ১৯১৪ খুঃ ইংরাজী নববর্ষ 
উপলক্ষে "রাঁজা” উপাধি মন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।' 

রাজা সুখময় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার কুষ্ণচন্ত্র রায় বিজ্ঞ ও 
উদ্দীরচরিত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমখে পতিত 
হইয়াছেন। | 


্ 


৬ বৈষ্নাথ রায়। 


রাজ! বাহাছরের তৃতীয় পুত্র রাজ! বৈষ্ঘনাথ রায় বাহাছুর পিতার 
অনুরূপ বুদ্ধিমান ও সৎকা্ধ্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর 


কলিকাতা-- রায়বংশ। এ৯ 


কার্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে 
গঞ্চাশ সহস্র টাকা; কাশীপুর গান্ফাউগ্ডারি ঘাট এবং তথা হইতে দমদম 
পর্যন্ত রাস্তা নির্ধাণকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা; নেটাৰ্‌ হাসপাতাল ফণ্ডে 
ত্রিশ হাজার টাকা) দেণীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্াশিক্ষার জন্য বিশ হাজার 
টাকা; কর্ণানাশা নদীর উপর সেতু নিশ্মাণার্ঘ আট হাজার টাক; লগ্ন 
ভূতন্ব সমিতিতে ছয় হাজার টাঁকা দান করেন। এতদ্যতীত নানা প্রকার 
জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার সংআব ছিল। রাজপ্রতিনিধি 
লর্ড আমহা্ট বাহাদুর তাহার দানের বিশেষ প্রশংসা করিয়। বৈগ্যনাথকে 
প্রাজা বাহাছুর” উপাধি সম্মানে ভূবিত করেন। অরধিকন্ত একটি সুবর্ণ 
মেডেল ও সুন্দর কারুকার্ধ্য সমন্বিত একখানি তরবারি উপহার দিয়া- 
ছিলেন। তাহার দানের জন্য লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর একথানি প্রশংসা 
গত্রসহ লগ্ন ভূতত্ব সমিতির একখানি “ডিপ্লোমা” প্রদান করিয়াছিলেন। 
রাঙ্গা বৈগ্যনাথ মৃত্যুকালে ুই পুত্র কুমার রাজরুঞ ও কুমার কালীরু্চ 
রায় বাহাছুরকে রাখিয়া যান। 

রাজাবাহাছুরের জ্ধোষ্ঠ পুত্র কুমার রাজকুষ্ণের দুই পুত্র--কুমার 
জয়গোবিন্দ রায় ও কুমার ্তামদাস রায়। 

কুমার জয়গোবিনোর একমাত্র পুত্র কুমার মনোহরচন্্ রায় । 


৬ কালীরুঞ্ণ রায়। ্‌ 

রাজা বৈদ্বনাথের কনিষ্ট পুত্র কুমার কানীকুষ্ণ রায় ধাশ্মিক ও 
স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি পাইকপাড়ায় একটি বি্যালয় স্থৃ্পন 
পূর্বক কয়েক বংসর তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চিৎপুরে 
একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকালে কালীক্্ণ ২৫০০২ টাকা দান করেন, 
অধিকন্ত প্রতিমাসে গ্রায় এক শত টাক! সাহায্য করিতেন। ১৮৭৪ ুঃ 


৮ তারত-গৌরৰ 


২৫শে মে তিনি ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্ক্রক্‌ এবং প্রধান: 
মেনাপতি লর্ড নেপিয়ারকে একটি সান্ধ্য সন্সিলনীতে নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন; তংকালে কুমার বাহাদুর রাঙজপ্রতিনিধিকে পান ও আতর দানে 
আপ্যায়িত করেন) সেই সময় ব্রীটাশ রাজের ৬২ নং রেজিমেন্ট অভ্যর্থনা 
করে উপস্থিত হইয়াছিল। 

নর আকল্যাণ্ডের সময় কালীকূর্ষ“কুমার”্উপাধিতে ভূষিত হন) সেই 
সময় পরিচ্ছদ এবং পাগড়ীর জন্য একটি হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার 
(91180) প্রাপ্ত হন। ভূতপূর্বব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাডিগ্জ এবং 
লড এল্গিন্‌ বাহাছুর উভয়ে কাঁলীকুষ্চ ও তাহার বংশে তরবারি ব্যবহারের 
অধিকার দিয়াছিলেন। ১৮৭৮ থুঃ কুমার কালীরুঞ্চ রায় মহাপ্রস্থান 
করেন। মৃত্যুকালে তিনি কুমার দৌলচন্ছ রায় ও নাগরনাথ রায় নামে 
দুইটা উপযৃকত পুত্র রাখিয়া বান। | 


৬ দৌলৎন্ত্র রায়। 

কাণীকঞ্চের জো পুত্র কুমার দৌলংচন্তর রায় ১৮৭৫-১৮৭৮ খ্; গর্ত 
কাণিপুরের সাবরেজিষ্টার পদে নিষুক্ত থাকেন। অতঃপর গিতার মৃত্যু 
কালে জমিদারী গরিচালন জন্য বাধ্য হইয়া রাষ্জকারধ্য পরিত্যাগ করেন 
তিনি মৃত্যুকালে ছুইটা শিশুপুত্র কুমার তেজচন্দ্র রায় ও মার ্তীশচন্ 
রায়কে রাখিয়া যান। [ও 
,.. রাজ জুখময্ের চতুর্থ পুত্র কুমার শিবচন্্র রায় বহুবিধ সংকার্ধের 

জন্য গবরর্ে্ট কর্তৃক প্াজা বাহাদুর” উপাধি মক্ানে ভূষিত হইয়া" 
ছিলেন। তিনি নিঃসস্তান অবস্থায় গতান্থ হইয়াছেন। 


কলিকাতা- রায়বংশ। ৮১ 


৬ নরসিংহচন্জ রায়। 


রাজ! সুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহচন্দ্র রায় পৈতৃক ভবন প্রাঞ্ধ 
হইয়াছিলেন। দানধর্শে ও সংকর্ধে তাহার সমূহ খ্যাতি ছিল। ভূতপূর্ব 
গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাষ্টু বাহাদুর তীঁহাকে “রাজাবাহাদুর” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি উদার হৃদয় ও লোকবৎস্ী পুরুষ 
ছিলেন। তিনি নীরবে দশের ও দেশের সেবা করিতেন। তাহার 
অর্থান্ুকুলযে অনেক সদনুষ্টান সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি দাতা মধুরভাষী 
ও বিনরী ছিলেন। 


৬ রাজকুমার রায়। 
রাজা নরসিংহের একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায় অবৈতনিক 
মাজিষ্টেট্‌, জষ্টিদ্‌ অব দি পিম্‌ প্রভৃতি বু সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। 
তিনি অতি সরল, উদার, অমায়িক ও গরোপকারী লোক ছিলেন। 
বদ্ধুবান্ধবের উপকারে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
আড়ম্বর শুন্য ছিলেন। তীহার ছুই পুত্র-কুমার রাধাপ্রসাদ রায় ও 
কুমার দেবী গ্রসাদ রায়। 


শপ 


ঃ রাধা প্রসাদ রায়। 
রাজকুমারের পুত্র কুমার রাধাগ্রসাদ রায় ১৮৫৩ থুঃ কলিকাতু্ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা! নরম্যাল স্কুলে বিস্যারস্ত 
করিয়াছিলেন। তৎপরে হিনুস্কুলে প্রবিষ্ট হন। তিনি সুশিক্ষিত, 
সন্তঃকরণ, দাতা ও অমায়িক পুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর প্রায় নকল 


৮২ ডায়ত-গৌরব। 


কার্ধেই তাহার দান মহিমা গ্রকটিত ছিল। তিনি একটি পল্ী গ্রামের 
স্কুলের ব্যয়তার বহন করিতেন। তিনি অনেকগুলি বৃত্তি সংস্থাপন 
করেন। এতদ্যতীন গোপনে তাহার দান ছিল। তিনি প্রায় লক্ষ টাকা 
সাধারণ হিতকর কার্ধ্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বন্ধু বসলতায় 
ও সংকাধ্যে অনুষ্ঠানে অবিচলিত চিত্ত ছিলেন। কুমার বাহাদুর বঙ্গ- 
ভাষার একজন অকপট অন্ধুরাগী এবং নিজে একজন লেখক ও গ্রন্থকার 
ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি উচ্চ 
ব্ষযমমূহে তিনি ছযধানি স্ববৃহৎ চিন্তাশীল গ্রচ্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার 
প্রায় দশ সহ থওড বিনামুল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ থু তিনি 
ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ভাগারে পঁটিশ সহস্র টাকা দান করেন। প্রার 
একমাম কাল রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ১৯৭২ খৃঃ ওরা মেপ্টম্বর 
কুমার রাধাগ্রসাদ রায় বাহাছুর ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। 
তাহার সুবিশাল সম্পত্তি তদীর কন্যার পুন শ্রীযুক্ত গোরমোহন মন্লিককে 
দান করিবার ব্যবস্থা করিরা বান। তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে দত্তক 
ও উত্তরাধিকারী করিবার জনা সহ্ধর্মিণীকে একখানি উইল দ্বারা 
অন্থমতি প্রদান করিয়! ঘাম। ইহার বিধবা পড্ী ও দুইটা কনা 
বর্তমান। | 

কুমার রাঁধাপ্রনাদের কনিষ্ঠ ভীত দেবী গ্রগাদের পুত্র ্রীৃ্ত হরি, 
্রনাদ রায় অধুনা এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। 


চোরৰাগান মল্লিকবংশ। 


কলিকাতা চোরবাগানের মন্লিকদিগের আদি মিবাঁদ হুগলী জেলার 
অন্তর্গত মপ্তগ্রাম। এই বংশের পূর্বপুরুষগণ জুবর্রেথা নদীতীরে বাস 
করিতেন। তৎপরে সপ্তগ্রাম, ছগলী, টুচ্ড়া এবং পরিশেষে কলিকাতায় 
আসিয়া বসতি করেন। ইহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক। এই বংশ 
বন্দিবদ হইতে দানশীলতার জন্য প্রখ্যাত। 
মাথুশীল এই বংশের গ্রতিষ্ঠাতা। তাহার দ্বাদশ পুত্র, তন্মধ্যে 
গজশীল জোষ্ঠ ছিলেন। গজ শীলের তিন পুন্র, তাহার মধ্যে জো 
সুমার শীল। স্ুমারের পুজ্র বারোণী ণল। তীহার পুল্র বাজোশীল; 
ংপুন্র তেজচন্্র শীল তপুত্র প্রয়াগ শীল; তীহার পুত্র নাগর শীল। 
তিনি তিনটা পুর রাখিয়া যান; তন্মধো নৃত্যানন্দ জোষ্ঠ; তংপুত্র 
নারায়ণ শীল) শ্রাহার সাত পুত্র; তাহাদের মধ মান শীল জোষ্ঠ। 
তৎপুত্র বনমালী শীল) বনমালীর তিন পুত্র, তন্মধ্যে জোট যাদব চন 
শীল মুঘলমান রাজত্বের সময় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়৷ নবাব- 
সরকার হইতে “মল্লিক” উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাচপুত্র) তন্মধ্যে 
কানুরাম মল্লিক জোট ছিলেন। কান্তুরামের চারিপৃতর; জোন্ঠ জয়রাম 
মল্লিক ১৬৩৫ থৃঃ বর্গাদিগের ভয়ে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে 
কলিকাতায় আসিয়া বাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয়টা পুত্র 
রাখিয়া যান। তাহার জযে্ট পুক্র পয্রলোচন মষ্লিক বাণিজোর ০ 
বিষয় সম্পত্তি বুদ্ধি করেন। পদ্লোচনের পুত্র শ্ামনুন্দর দির 
তাহার দুই গু রামরু্চ ম্লিক এবং গ্গাবিষু মল্লিক হইতেই এই 
বংশ গ্রদিদধি লাত করিয়াছে। উয ভ্রাতা পাথ্রিয়াঘটায় বাম 
করিতেন। 


৮৪ ভারত-গৌরব। 


৬ রামরু্ণ মল্লিক । 

বাঙ্গালা, বিহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, দিঙ্গাপুর, চীন' প্রভৃতি দেশে 
তাহাদিগের বাণিজ্যাগার ছিল। তাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভূত 
অর্থোপাজ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় অত্যন্ত দাতা ছিলেন। ধন্শালা 
স্থাপন করিয়া বু অতিথিকে অন্নদান এবং স্বজাতীয় দীন দরিদ্রদিগকে 
ভরণপোষণ করিতেন। তাহারা রোগীদিগের ওউধধ বিতরণ করিবার 
বাবস্থা করিয়াছিলেন। ১৭৭* খুঃ মন্বস্তরের সময় তাহারা আটটা 
অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করেন। বৃন্দাবন 
ধামে তাহাদিগের একটি অন্নসত্র আছে। ১৮০৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মামে 
রামরুঞ্চ মল্লিক মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার তিন পুত্র 
আনন্দলাল, বৈষুবদাস ও সনাতন মল্লিক। 

জ্োষটপুল আনন্দলাল মল্লিক নিঃসন্তান অবস্থায় বৃতামুখে পতিত হন। 


৬ বৈষ্ঞবদাস মল্লিক । 


রামকষ্ের মধ্যম পুত্র বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১৭৭৫ থুঃ ৮ই অক্টোবর 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং বু 
সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি সদাত্রত ও একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। বৈষ্ণবদাদ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মহা 
মমারোহে বাটাতে দুর্গোৎসব করিয়া বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিদায় প্রদান 
কাঁরতেন। (তিনি ফুল আখড়ায়ের কৃষ্টি করেন) অধুন| তাহা হইতে 
হাঁফ্‌ আখড়াই হইয়াছে। নানা 'প্রকার অনুষ্ঠানে তীহার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। বাণিক্গ্য দ্বারা ও পরে বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তিনি বিপুল 
অ্ুগানী হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খুঃ ১০ই মার্চ বৈষ্বদাস মল্লিক 


কলিকাতী-_মন্লিকবংশ। ৮৫ 


লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার পাঁচ পুত্র--বীরনরসিংহ, স্বরূপচন্দর, 
দীনবন্ধ, ব্রজবন্ধু ও গোষ্ট বিহারী মন্লিক। 
রামরুষ্ণের কণিষ্ঠপুত্র সনাতন মল্লিক ১৭৮১ থৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৫ ৮ঃ তিনি অকালে মৃত্ামুথে পতিত হন। 
তাহার কোন পুক্রসন্তান তুর নাই। পু 


৬ বীরনরসিংহ মল্লিক | 


বৈষ্বদাসের জোস্ঠপু বীরনরসিংহ মল্লিক সকলের মধ্যে গ্রসিদ্ধি 
লাভ করেন। তাহার বিনয় ও সদয় ব্যবহারে, ধন্মপরায়ণতায় 
জনসাধারণের গ্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি অনেক জমিদারকে 
জমিদারী পরিচালনের সছুপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ 
তীক্ষবুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ ২৩শে জুলাই 
বীরনরসিংহ মল্লিক লোকান্তরগমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে 
তুলসীদস মল্লিক ও সুবলদাস মল্লিক নামে ছুইটা পুজ রাখিয়া যান। 

বীরনরদিংহের জোত্ঠপুত্র তুলমীদাম মল্লিক একজন প্রশংসনীর ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। অনেকে 
তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অবৈতনিক প্রেসিডেন্দী মাজিষ্েট্‌ 
পদ সৃষ্টি হইলে ঘে কয়েকজন বাক্তি প্রথম নিষূক্ত হন, তন্মপ্যে তিনি 
একজন ছিলেন। ১৮৬১ থৃঃ ২১ শে ডিসেম্বর তুলসীদাস মল্লিক গছ 
হইয়াছেন। তীহার ছুই পু--বলাইদাস মল্লিক ও গয়াগ্রদাদ মল্লিক। 

বীরনরদিংহের কনিষ্ঠপুত্র সুবলদাঁস মল্লিক অতি নম্র ও বিনরী 
ছিলেন। ব্রজবনধ মল্লিকের মৃত্যুর পর তিনি এই বংশের গ্রতিনিধি হন। 
তিনি "বৈতনিক মাজিষ্ট্রেটে এবং “জষ্টিস অব্‌ দি পিস” ছিলেন। 


৮৬ ৃ ভাঁরত-গৌরর। 


১৮৭৬ থুঃ সুরলদাস মল্লিক একমাত্র পুত্র গোপীমোহন মন্লিককে 
রাখিয়া মহাগ্রস্থান করেন। 
বৈষ্ণব্দাসের মধ্যমপুত্র স্বরূপ চন্দ্র মল্লিক ১৮৪৭ খুঃ ২৫শে 
নবে্বর দেহত্যাগ করেন। তাহার পুভ্র সন্তান থাকে নাই। 
বৈষণবদাসের তৃতীয় পুত্র দীনবন্ধু মল্লিক এই বংশের ক্রিয়াকলাপ 
নুচারুরেপে পরিচালন করেন। বীরন্বরসিংহের মৃত্যুর পর তিনি এই 
বংশের প্রতিনিধি হইয্াছিলেন। তাহার একমাত্র পুল্র নন্দলাল মল্লিক । 


৬ ব্রজবন্ধু মল্লিক | 


বৈষ্ণবদাসের চতুর্থ পুল্র বজবন্ধু মল্লিক অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্দিক 
পুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতার ক্লাইৰ রো নামক রাস্তার জন্য 
ভঁমি দান করেন। দীনবন্ধু মল্লিকের মৃত্যুর পর, তিনি এই বংশের 
প্রতিনিধি হন। ব্রজবন্ধু গোপনে বহু অর্থ দাঁন করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৬৯ খুঃ আগষ্ট মাসে পঞ্চাশ বতসর বয়মে পঠলোকগত হইয়াছেন। 
তিনি মৃত্যুকালে পাঁচটা পুত্র আশুতোষ, গোবিনদলাল, গোপাললাল, 
বনমালী ও মতিলাল মল্লিককে রাখিয়া যান! 

মধুন্দন সাগ্ডেল চিৎপুররোড়ের পার্থ ছুইটা বাটা নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন। ভাহাকে লোকে “ইত্ডিয়ান্‌ প্যালেদ্‌” বলিত। সাণডেল বাবু 
গণ একটি বাটা বরণ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন; তৎপরে আগুতোষ 
অলিক বরণ কোম্পানীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া একটি প্রকাণ্ড 
অট্টালিকা নির্মাণ করেন। কিন্তু রাটা নির্মাণের সময় তাঁহার উৎকট 
পীড়া হওয়ায় স্থান পরিবর্তনের জন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তথায় আশুতোয় মল্লিক আশুধামে গমন করেন। 
নূতন ৰাটাতে বাদ রুরা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 


কলিকাতা-_মল্লিকবংশ। ৮৭ 


বৈষ্ঞবদাসের কনিষ্পুত্র গোষ্টবিহারী মল্লিক ১৮৫১ থৃঃ তবলীলা 
ন্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র শিশুপুত্র শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী 
অন্লিককে রাখিয়া যান। , 


৬ নীল্মণি মল্লিক। 


১৭৮৮ খুঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি গঙ্গাবিষু মল্লিকের মৃত্যু হইয়াছে। 

তাহার একমাত্র পুশ নীলমণি মল্লিক ১৭৭৫ খুঃ ১*ই সেগেম্বর 
জনাগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ও ধাম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি 
চোরবাগানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর ঠাকুরবাড়ী ও একটি অতিথিশীলা 
স্থাপন করেন। ৬পুরুষোত্তমধামের বাত্রীগণ পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট 
পাইত বলিয়া ভিনি রাস্তার মধ্যে মধ্যে গৃহ নির্মীণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 
বাত্রীগণকে “আঠার নালা” অতিক্রম করিবার জন্য পয়সা যাহাতে না 
দিতে হয়, তজ্জন্ত তিনি কালেক্টারীতে বন্থ অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন । 
তিনি বনু অর্থবায়ে ৬ পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর একটি সুনর নাট- 
মন্দির নির্মাণ করাইর! দিয়াছিলেন। কলিকাতার গঙ্গাতীরে “নীলমণি 
মল্লিকের ঘাট” নামে একটি বীধাঘাট প্রতিষ্টা, করেন। তিনি একটি 
ইংরাজী স্কুল ও একটি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮২১ খুঃ 
২রা সেপ্টেম্বর নীলমণি মল্লিক সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তিনি 
মৃত্যুকালে বিধবা পর্ী এবং তিন বংসর বয়ঙ্ক একমাত্র শিশুপুত্র রাজেন্দ্র 
লাল মন্্রিককে রাখিয়া যান। তাহারা কিয়দ্দিবন পরে পাথুরিয়াঘাটা 
হইতে চোরবাগানে আদিবা বাদ করেন। নীলমণির মৃত্যুর গর ১৮৭৪ 
খুঃ রা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন বঙ্ধেশখ্বর শোক প্রকাশ করিয়! রাজেন্ত্ 
লালকে একথানি পত্র দিয়াছিলেন। 


৮৮ ভারত-গৌরব। 


৬ বাজেন্দ্রলাল মল্লিক । 


রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর ১৮১৯ খুঃ ২৪ শে জুন চোরবাগানে 
জন্মগ্রহণ, করেন। তাহার নাবালক অবস্থায় তৎকালীন সুপ্রিম কোট, 
স্তার জেমস্‌ হগ্‌ সাহেবকে; রাজেন্ুলান্নের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। 
অতঃপর ১৮৩৫ খুঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতার পরিতাক্ত সম্পত্তির 
ভার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজে অধায়ন করিয়া! ইংরাজী, সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা ও পাশীভাষায় উত্তমরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতেই 
তিনি সদালাপী, দরালু ও দাত! ছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচীন শিল্প 
সংগ্রহে বিশেষ অন্থ্রাগ থাকায় তিনি বহু চিত্র, প্রতিমুণ্তি এবং নানা 
প্রকার শিল্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
জাতি নির্বিশেষে ঠাকুরবাড়ীতে প্রতাহ বু দরিজ্রকে অন্ন দান করিতেন । 
তাহার বাটীতে অন্যাপি প্রত্যহ অতিথি সকার ও কাক্গালী ভোজন 
হইয়া থাকে। তিনি বদান্ততার জন্য বেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, 
চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিদ্যায় মেইরূপ খাতিলাভ করেন। তাহার দয়া, 
ধ্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রতি সদ্গুণে জনসাধারণ মুগ্ধ ছিল। তিনি অতিশয় 
পঞ্তুপ্রিয় ছিলেন। এক সময়ে তাহার চোরবাগানের বাটাতে একটা 
বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। সেই গণুশালায় নান! গ্রদেশ হইতে পক্ষী 
ও জন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা হইতে অনেকগুলি ছুর্লভ 
গশুপক্ষমী তিনি আলিগুরের পণুশালায় প্রদান করেন। কলিকাতা 
সম্্বুর মধ্যে রাজেন্দ্রলাল প্রথম পণুশালা৷ স্থাপন করেন। কলিকাতী- 
আলিপুরের পঞুশাল! বাহারা প্রতিষ্ঠা করেন; তন্মধ্যে রাঁজেন্ত্রলাল 
অন্ততম ছিলেন এবং ইহাতে অনেকগুলি মূল্যবান জন্ত উপহার 
প্রদান করেন। তাহার ন্মরণার্থ পণুশালার উগ্ভানের প্রথম নির্মিত 
গৃহট “ম্লিকের ঘর” নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি নানা 


কলিকাতা-মল্লিকবংশ। ৮৯ 


জাতীয় পক্ষী ও জন্ত ইউরোপের অনেক পণুশীলায় প্রেরণ করিয়া 
তাঁহার বিনিময়ে তথা হইতে অনেকগুলি মূল্যবান মেডেল, প্রশংসা- 
পত্র এবং পশ্তপক্ষী প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খুঃ ৪ঠাঁ জুলাই লগুনের 
প্রাণিতত্ব সমিতি একটি মেডেল উপহার প্রদান করেন। ১৮৬৩ 
খৃঃ ২৫শে মে আষ্ট্েলিয়ার অন্তর্ততি মেলবরণ নগর হইতে “ভিক্টোরিয়া 
পশুপ্রদর্শনী সমিতি” তাহাকে একজন অবৈতনিক দদশ্ত মনোনীত 
করেন। উক্ত বৎসর বিলাতের প্রাণীতত্ব সমিতি তাহাকে একজন 
অতিরিক্ত সভা নিষুক্ত করেন। বেলজিয়ম, এপ্টোয়াপ প্রভ্ততির 
রাজকীয় প্রাণিতন্ব সমিতির সভাপতি তীহাদের সমিতির সহিত সংক্রব 
রাখিরা পণ্ুপক্ষীদিগের বিনিময়ের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। 
১৮৬৫ থুঃ উড়িয্যার দুিক্ষের সময় কলিকাতায় যে সকল আতুর ব্যক্তি 
আসিয়াছিল, তাহাদিগকে অকাতরে অন্নদান করিতেন এবং দুর্ভিক্ষ 
ভাগারে চল্লিশ সহ মুদ্রা দান করেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া 
গবর্ণমে্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া ১৮৬৭ খুঃ ওরা জানুয়ারী “রায় 
বাহাছুর* উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বৎসর মাদ্রাজ ছুঙিক্ষেও কয়েক 
মহ টাকা সাহাধয করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খুঃ এসিয়াটিক্‌ দোসাইটার 
বঙ্গদেশের সভাপতি, রাজেন্্রলালের চাদা দানেশ জন্য ও কয়েকটি জন্ত 
উপহার দেওয়ায় বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৬৯ খুঃ তিনি ইত্ডিয়ান 
মিউজিয়মের ট্ষ্টী এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। 
তিনি প্রতিদিন বু দীন দরিদ্রকে অন্নদান করায় ১৮৭৭ থৃঃ ১লা জানুয়ারী 
দিল্লী দরবারে লর্ড লিটন্‌ বাহাছুর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া 
একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর ১৮৭৮ খুঃ ১লা জানুয়ারী 
ভৃতপূর্ব রাজগ্রতিনিধি লর্ড লিটন তাহাকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি 
প্রদান করেন। অধিকন্ত উপাধি সননের সহিত খিলাত ও একটা বৃহৎ 
হীরক অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন। তদবধি দ্বারে শান্ী পাহারা 


৯০ ভারত-গৌরৰ। 


রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। রাজ! বাহাছুর বন্দিবস ব্রিটাশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার 
“নূতন বাজার” স্থাপিত করেন। সুরম্য হন্খের প্রতি বিশেষ আগ্রহ 
খাকায় স্বীয় বৃহৎ তোষাখানা নূতন ধরণে নির্মিত ও সুদজ্জিত করেন। 
তাহার চোরবাগানের প্রাসাদটা মর্খর প্রস্তরে বহু অর্থবায়ে নির্মিত এবং 
বছদংখাক প্রস্তরমুন্তি ও তৈনচিত্র অঙ্কিত। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে 
বন্বিধ মর্শর প্রস্তর আনয়নপূর্ববক তোধাখানা নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 
ইহা৷ বহমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকমণ্ডিত নানা 
প্রকার বুক্ষলকল বিরাজমান বহুবিধ কারুকার্য ও শিশ্পী দ্বারা এবং 
ব্হুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বার উহা সুসজ্জিত করেন। এন্প সুসজ্জিত স্ুবুহৎ 
অট্টালিকা কলিকাতা! সহরে আর দ্বিতীয় নাই। চোরবাগানের মল্লিক 
প্রাসাদ কলিকাতা দর্শনীয় বস্তর মধ্যে অন্যতম । তাহার পশ্ডশালা অতি 
মনোহর। ১৮৮৭ খুঃ ১৪ই এপ্রেল স্বনাম ধন্ত মহাত্মা রাজা রাজেন্দ 
মল্লিক বাহাদুর ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর 
রূগলাল মল্লিকের কন্যা ও ্তামাচরণ মল্লিকের তগ্নীকে বিবাহ করেন। 
তীহার ছয়টা পুত্র--দেবেন্ত্রনাথ, মহেন্্রনাথ, গিরীন্তরনাথ, সুরেন্ত্রনাথ, 
যোগেন্দ্রনাথ ও মণীন্ত্রনা? মল্লিক | 


৬ দেবেন্ত্রনাথ মল্লিক। 


». রাজ! বাহাদুরের জোষ্ঠপুজ কুমার দেবেন্তরনাথ মল্লিক ইংরাজী ও 
সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিদ্‌, 
অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্েট, মিউনিসিপাল কমিসনার, এমিয়াটিক 
মোমাইটীর দদস্ত, ব্রিটাশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েদনের সত্য, ফ্যায়িনূ রিলিফ্‌ 
ফণ্ড কমিটির মেস্বর প্রভৃতি বহু দাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত 


কলিকাতা-_মল্লিকবংশ। ৯১ 


সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বিবিধ রাজোচিত গুণে তৃষিত ছিলেন। তিনি 
পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সংকার্ধ্য পরায়ণ ও শিল্পান্ুরাগী ছিলেন। 
তিনি বিজ্ঞ, উন্নতস্বভাব, উদার ও দাতা ছিলেন। ১৮৯৪ খুঃ যী বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে কুমার দেবেন্রনাথ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন । 





নগেন্দ্রনাথ মল্লিক। 


দেবেন্্রনাথের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীঘুক্ত নগেন্্রনাথ মল্লিক বাহাছুর 
অধুনা বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ১৮৫৩ থ্‌ঃ ১লা ডিসেম্বর 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার সংস্তি কলেজে ইহীর 
বিদ্যারস্ত হর। তথা হইতে প্রবেশিক| পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ চারি 
বদর কাল প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি পিতার স্তায় 
ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বুৎ্পন্ন। চোরবাগানের মল্লিক প্রাসাদ 
জগদ্িখ্যাত। ইউরোপীয় কোন পরিদর্শক কলিকাতায় আগমন করিলে 
উচ্না দর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কুমার বাহার উহার একখানি 
সচিত্র তালিকা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি প্রায় বিশ বিঘা ভূমি 
দশ লক্ষ টাকায় ক্র করিয়া! একটি সুন্দর পাক নির্মা॥ করাইয়াছেন। 
১৯০২ খুঃ ১৫ই জুলাই মিউনিদিপালিটার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মিঃ 
গ্ীয়ার সাহেব বাহাদুর এই পাক পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। 
সাধারণের উপকারার্৫থে কুমার বাহাছ্বর ইহা নিন্মাণ করায় শ্রীয়ার 
সাহেব বাহাছুর ইহার রাজস্ব কমাইয়া দিয়াছেন। ১৯১০ খুঃ ২৬শে 
মার্চ রাজপ্রতিনিধি লর্ডমিণ্টো বাহাদুর পড়ীসহ মঙ্লিক প্রাসাদ'দশন 
করিতে আগ্রমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কুমার বাহাঁদুরকে 
একখানি স্বীয় ফটোগ্রাফ উপহার প্রদান করেন। কুমার বাহাছরের 
্রাহুপুরের বিবাহ উপলক্ষে ১৯১২ থৃঃ ৪ঠা মার্চ রাজপ্রতিনিধি লড 


৯২ ভারত-গৌরব। 


হাডিগ্র বাহাছুর পত্বীহ রাজপ্রাসাদে: আগমন করেন। তৎকালে 
লর্ড হাডিঞ্জ মহোদয় ইহাকে একথানি স্বীয্ন ফটোগ্রীফ্‌ উপহার প্রদান 
করিয়াছেন। ১৯১২ খুঃ ১২ ই এপ্রেল কলিকাতার টাউনহলে প্রকাশ্ঠ 
দরবারে ,৩৮ জনকে নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চমর্জ মহোদয়ের করনেশন 
মেডেল পুরস্কার প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। ১৯১৩ থুঃ 
আগষ্টমাসে বর্ধমান বিভাগে ভীষণ বন্তাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে 
কুমার বাহাদুর এক সহস্ত্ টাকা দান করিরাছেন। ইনি বহুবিধ সাধারণ 
হিতকর কার্ধ্যের সহিত সংলিপ্ত। ইনি সুবর্ণ বণিক সমাজের সভাপতি ; 
ব্রিটিশ ইও্য়ান এসোসিয়েসনের একজন স্রষ্টা; বন্ুবাজার শিল্প বিদ্ভালযের 
সহকারী সভাপতি; ডিদ্রক্ট চেরিটেবল্‌ সোদাইটার একজন সভ্য । 
ইনি ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী; অধিকন্ক “ষ্টার এমেচর ক্লাব” নামে 
একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে 
একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন । অধিকন্ত তাহাতে 
একটি “ডিবেটিং ক্লাব” আছে। ইনি কলিকাতাঁর কয়েকটি সমিতিতে 
মাদিক ও বার্ষিক সাহাযা গ্রদান করিয়া থাকেন। ইনি সুধী, বিষ্যোৎ 


স্লাহী, সাহিত্য সেবান্ুরাগী এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি নীরবে 
দেশের ও দশের দেবা করিয়া থাকেন। ইহার অর্থান্ুকুল্যে অনেক 


সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া থাকে । ইনি ঘেমন দাতা, মধুরভাষী ও বিনয়ী, 
সেইরূপ পুণ্যচেতা পুরুষ। ইহার একমাত্র পুত শ্রীধক্ত কুমার জীতেন্ত্ 
নাথ মল্লিক বাহার পিতার স্তায় নানারূপ দনুষ্ঠটানের উৎসাহ 
দাত] । 

রাজা বাহারের জীবিতকালে ১৮৭৯ থৃঃ তণীয় পুত্র কুমার গিরীন্দরনাথ 
ও কুমার স্বরেন্তরনাথ মল্লিক পরলোকগত হন। | 


চি 


কলিকাতা-মলিকবংশ। ৯৩ 


: ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক | 


গিরীন্ত্রনাথের পু কুমার শ্রীযুক্ত বরজেনদরনাথ মল্লিক ১৮৭৫ থু ১৫ই 
সেপেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিনুস্বুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইনি 
্রত্ীচৈতন্যাদেবের গরম ভক্ত । ইনি গোপনে অর্থান্ুকৃল্য করিয়া থাকেন। 
অধুনা গলার এমেচার ক্লাবের” ্রভাপতি এবং সন্দীত সমাজের স্পাদক। 
১৯১২ থু ১২ই এগ্রেল কলিকাতার টাউনহলের দরবারে করনেশন 
মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত দীনেন্রনাথ 
মল্লিকের দহিত ১৯১২ খুঃ ংরা মার্চ কলুটোলার দেবেন্রনাথ মল্লিকের 
গোল্রীর বিবাহ হইয়াছে। 


জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক | 


রাজা বাহারের চতুর্থ পুত্র স্থরেন্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুন্র কুমার 
যুক্ত ্ানেন্ত্রনাথ মন্লিক ১৮৭৬ থ্‌ ১৬ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
কলিকাতার হিনুস্কলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পৃত্তকার্ধ্ে ইহার বিশেষ 
অনুরাগ আছে। ইনি ক্রীড়াকোতুক প্রিয়। ১৯১২ থু; ১২ই এপ্রেল 
কলিকাতার টাউনহলের অভিষেক দরবারে ইনিও করনেশন মেডেল 
প্রাপ্ত হইস্কাছেন। ইহার একমাত্র পুন্র কুমার শ্রীযুক্ত গোগেন্্রনাথ 
মল্লিক বাহাছুর। 

রাজা বাহাদুরের পঞ্চম পুল্র যোগেন্্নাথ এবং ঝট পুত্র মগীন্্রনাথ 
মল্লিকের পুত্র সন্তান হয় নাই। ০ 


বাছুড়বাগান রায়বংশ। 


কলিকাতা বাছুড়বাগানের রায়বংশ শাঙিল্য গোত্রীয় রাটীয় শ্রেণীর 
্রাহ্মণ। ॥ ভটটনারায়ণের অনয়ে সগ্তাত। প্রথমে ভ্টনারায়ণ কানবকুজ 
হইতে পূর্ববঙ্গে সমাগত হন। দ্বাদশ পুর ক্রমানয়ে সেইস্থানে তদংশীয়- 
দিগের বসতি ছিল। 

এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ সন্কেত বন্দোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত 
বৃহৎ বাঙ্গালপাশ নামক গ্রামে আসিয়া বাদ করেন। এই বংশসন্তুত 
যোড়শ পুরুষ নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায় স্থুরাই মেলের কুলীন; তথায় পাচ 
পুরুষ ইহাদের বনতি হয়। তৎপরে অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় 
মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেণীপুর গ্রামে আসিয়া বাম করেন। তৎপুত্র 
কমল মিশ্র, তংপুত্র রামনাথ, তৎপুত্র সুনারাঁচার্ধ্য, তৎপুন্র পরশুরাম, 
তৎপুত্ শ্রীবল্লভ, তস্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 


৬ কৃষ্চচন্্র রায়। 


র্রশক্ষা দেওয়া এই বংশের পূর্বপুরুষগণের ব্যবসায় ছিল। কিন্ত 
দিশশ্বর হিন্দুবিদ্বেধী সম্ট আরঙ্গজেব বখন হিন্দু ধর্মের প্রতি বিবি 
নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তৎকালে কৃষচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় নিজ ব্যবসায় 
পরিত্যাগ পূর্বক চাকরী করিতে আরম্ত করেন। তিনি নবাব সরকারে 
কর্ম করিয়া “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিরেন। কৃষণচন্ মু্শিদাবাদের 
তৎকালীন নবাব সুলতান আজিম ওম্মান কর্তৃক প্রেরিত হইয়| বর্দমান- 
রাজ জগত্রাম রায়ের একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইগ্ছিলেন। 
সেই পদের নাম শিকদার, অধুনা ইহাকে “নুপারিষ্টেখে্ট» বলিয়া 


কলিকাতা-_রায়বংশ। ৯৫ 


থাকে । অগ্ভাপি তথায় শিফদার নামে একটি পুষ্বরিণী আছে। মুর্শির্দা- 
বাদ জেলার অন্তঃগাতী শাকাস গ্রামে ইহাদের নিবাম ছিল। মুসলমান 
রাজগণের উপদ্রবে কৃষ্ণচন্দ্র এ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক হুগলী জেলার 
অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রামে আসিয়া বসতি 
করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র--অমরচন্ত্র, হরিগ্রসাদ ও ব্রজবিনেঞ্জ রায়। 


৬ ব্রজবিনোদ রায়। 


কৃষ্চচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রায় নবাব সিরাজন্দৌলার অধীনে 
মুশিদাবাদে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি অন্ায় 
বাবহার হওয়াতে তিনি কর্ন পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আমিয়৷ অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত ও পরোপকারী 
ছিলেন। ১৭৬৮ খুঃ ব্রজবিনোদ রায় পরলোকগত হন। তীহার সাতটা 
পুত্র সন্তান জন্মে? তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র নিমানন্দ, মধ্যম রামকিশোর এবং 
পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায়। 

জোষ্ঠ নিমাননের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় গৌরাঙ্গপুর নামক স্থানে বাস 
করিতেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র ত্রিলোচন রায়ের বুশধরগণ অগ্তাপি তথায়, 
বাস করিতেছেন । 


৬ রামকিশোর রায়। 
মধ্যম বামকিশোরের পুত্র নবকিশোর রায়। তাহার ছুই পুর 
যাদবচন্ত্র ও জ্রীনাথ রায়। 
আনাথের পু গোপীনাথ রা গোগীনাথের পুত্র পঙ্ডিত মহেন্্নাথ, 
বিশভামিখি আমীবন কপট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, 


৯৬ ভারত-গৌরব। 


সাহিতোর সংস্কার সাধন জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ্তামুয়েল 
হ্থানিমান ও স্ুপ্রদিদ্ধ কর্মবীর অক্গয় কুমার দত্ত মহোদয়ের জীবনচরিত 
লিখিয়া তিনি সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজীবন ভারতীর 
সেবা করেন বলিয়া তিনি কমলার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয্বাছিলেন। 
শেষ জীরনে দারিদ্র্য গীড়নে কাতর হইয়া! অবশেষে তিনি হাবড়া-ব্যাটরা 
স্কুলের শিক্ষকের কর্মু গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১২ খুঃ ১৮ই 
নবেম্বর জরাতিসার রোগে বঙ্গসাহিত্োর লব্বগ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মহেন্ত্রনাথ 
বিষ্ভানিধি লোকান্তরিত হইয়াছেন। 


৬ রীমকান্ত রায়। 


বজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাব 
সরকারে কর্ম করিতেন; কিন্তু তাহার প্রতি নবাব অসদ্যবহার করিলে, 
তিনি কন্ম পরিত্যাগপূর্বক রাধানগর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন। 
রামকান্ত রাধানগরের একজন মন্ত্া্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্বের রাধানগর 
বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। এ জেলার তাহার পৈতৃক কিছু ভূদম্পত্তি 
থাকে। রামকান্তের সহিত শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা-নিবাসী 
স্তামঠাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা তারিণী দেবীর পরিণয় হয়। তাহার 
গর্ভে জগন্মোহন ও রামমোহন এবং দ্বিতীয়া পড্রীর গর্ভে রামলোচন নামে 
এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় জ্যে্ট পুত্র জগন্মোহনের সহধর্শিণী 
১৮১* খুঃ ৮ই এগ্রেল সহমৃতা হইয়াছিরেন। তিনি মৃত্যুকালে গোবিন্দ- 
প্রম্দ নামে একটি পুত্র রাখিয়া যান। রামকান্ত বর্ধমানাধিপতির 
জমিদারীর অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা 
লইয়াছিলেন। তছুপলক্গে বর্ধমানরাজের সহিত তাহার সর্বদা বিবাদ 
হইত। রাজার অত্যাচার অসহ হইলে রামকাস্ত সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়! 


কলিকাতা-_রায়বংশ। ৯৭ 


নামক গ্রামে আনিয়া বান করেন। তিনি যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লোক 
ছিলেন, তদ্রপ মহৎ কার্য্যত্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
১৮০৩ খুঃ রামকান্ত রায় স্বর্গারোহন করিয়াছেন। 


৬ রামমোহন রায়। 


রামকান্তের মধ্যম পুত্র জগছিখ্যাত মহাআা রাজা! রামমোহন রায় 
১৭৭৪ খুঃ ১,ই মে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ভূমি 
হন। শৈশবকালে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। 
নবম বৎসর বরঃক্রমকালে পাটন! নগরীতে গমনপুব্বক জনৈক মৌলবীর 
নিকট আরবী ও গারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তথায় তিন বংসরকাল 
অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত, ৬ বারাণসীধাম গমনপুর্বাক প্রসিদ্ধ 
প্রদিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষ্টচিন্তে সংস্কৃত ভাষা অধায়ন 
করিয়াছিলেন । অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমগুণে সংস্কৃত শান্্ে বিলক্ষণ 
ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবত্ত হইয়৷ ১৭৯০ %ঃ 
“হিন্দুদিগের পৌন্ুলিক ধম্ম প্রণালী” নামে একখানি গ্রন্থ গ্রচার করেন! 
পৌন্তলিক ধর্ম মিথ্যা, ইহা ত্যাগ করা উচিত, সেই গ্রন্থে এই সকল বিষয় 
লিখিত হইয্বাছিল। তাহাতে পৌন্তলিক মতাবলম্বী পিতা রামকান্ত 
অনন্থষ্ট হইরা রামমোহনকে গৃহ হইতে বহিক্ষত করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি ধর্মতত্ব-জিজ্ঞাস্থ হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক 
পরিশেষে তিব্বত গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিতে আরম্ত করেন। 
তিনি চারি বংসরকাল দেশ ভ্রমণ করিরা বাটা প্রত্যাগমন করের 
১৭৯৬ খুঃ দ্বাবিংশ বতমর বয়ঃক্রমকালে রামমোহন ইংরাজীভাষা শিক্ষা 
করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খুঃ পিতৃবিয়োগ হইলে তিন সহোদরে 
পৈতৃক মম্পন্ভি বিভাগ করিয়া ইয়া সংসারধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 


৯৮ ভারত-গৌরব। 


অতঃপর রংপুরের তদানীন্তন কালেক্টার ডিগ্বী সাহেবের অধীনে দেওয়া- 
নের কর্মে নিযুক্ত হুইয়! স্বীয় কার্ধাদক্ষতাগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে 
তিনি সত্বর সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি 
প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন লাভ করেন। 
১৮০৩৪খুঃ হইতে ১৮১৩ খুঃ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর রাজকার্য্য করিয়া 
তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। এই সময় অপর 
ন্রাতৃগণের মৃত্যু হওয়াতে, তাহাদের পুত্রাদি না থাকায়, রামমোহন 
সমস্ত পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হন; কিন্তু সেই বিষয় হস্তগত করিতে 
তাহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং মোকর্দমায় 
বহু অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রাজকাধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ পূর্বক মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় “পৌন্তলিকতা সকল ধর্ধের 
বিরুদ্ধ” নামে পার্শীভাষায় একখানি পুন্তক প্রকাশ করেন। তজ্জন্ঠ 
জননী কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়! রাধানগরের নিকটবর্তী রঘুনাথ- 
পুর গ্রামে বাটা নির্মাণ করেন। উক্ত বাঁটীতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
রমাপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খু তিনি উভয় পুত্রকে 
লইয়া কলিকাতায় আমিয়া বসতি করেন। অতঃপর রামমোহন অনগ্চিত্ত 
ও অনন্তকন্ী হইয়া! ধন্মীলোচনায় প্রবৃত্ত হন! এই সময় তিনি সংস্কৃত 
বেদাস্তের অনুবাদ এবং সংক্ষেপে বেদের সারমর্খ উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও 
বিনামূলো বিতরণ করেন। ১৮১৬ খুঃ সংক্ষিপ্তরূপে বেদ ইংরাজীতে 
অন্গবাদ করিয়া গ্রচার করেন। তিনি খ্রষ্টধর্শের বিরুদ্ধেও অনেকগুলি 
পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় হুগলী-শ্রীরামপুর হইতে মার্শমান্‌ 
সান্ডছব তাহার প্রতিকূলে কয়েকথানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন। ১৮২৭ থুঃ রামমোহনের উদ্মোগে এবং প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর, প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাণীনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যে 
কলিকাতায় কমল বন্থুর বাঁটাতে একটি ব্রাঙ্মমাজ স্থাপিত হয়। ইহাই 


কলিকাতা-- রায়বংশ। ৯৯ 


আদি ব্রাহ্মদমাজ। রামমোহন এই সময় হইতে আজীবন কেবল ব্রাহ্ম 
প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা! শিক্ষা করেন, প্রায় সকল 
ভাষাতেই ত্রাঙ্গধন্দ্ম বিষয়ক পুস্তক রচন! করিয়! বিতরণ করিয়াছিলেন। 
তিনি ব্রা্মধর্থের কয়েকখানি পুস্তক এবং অনেকগুলি ব্রান্দঙ্গীত রচনা 
করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই মার্জিত বাঙ্গীলা গদ্য লেখক। ন্তংকালে 
সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী কয়েকজন ব্যতীত অপর কেহই বাঙ্গাল! ভাষায় 
শুদ্ধ করিয়া বলিতে ও লিখিতে পারিত না; কিন্তু রামমোহন সেই 
সময় আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে যেরূপ বাঙ্গালাভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন 
এবং যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 
শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করেন এবং তত্সম্বান্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। 
১৮২৯ খুঃ লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিক্ক, সতীদাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
করেন। রামমোহন অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী, 
নংস্কৃত, বাঙ্গালা, লাটান, গ্রীক, ফেঞ্চ, হিক্র, আরবী, পাশা, উদদু 
হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় স্পগ্ডিত ছিলেন এবং অনর্গল সংস্কৃত 
আরবী, পার্শী কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদ, বেদাস্ত, 
উপনিষদ, কোরাঁণ, বাইবেল প্রভৃতি শান্তর গ্রন্থ সম্যকরূপে পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। ইউক্রিডের ্গেত্রতত্ব ও আরিষ্টটলের তর্কশান্ত্র পাঠ করিয়া 
বুদ্ধিকে তীক্ষতর ও সুমার্জিত করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ ধরিয়া 
ভুবনব্যাপিনী কীন্তিলাভ করেন, মহম্মদের গ্রস্থই তাহার প্রবর্তক । 
এই গ্রন্থ তাহাকে সেই পথের পথিক করিয়াছিল এবং তৎপাঠে তাহার 
পৌত্তলিকধর্মে বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরবাদী হন। তিনি নিজপ্থ্যয়ে 
কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় ও মুদ্রা স্থাপন করেন। তিনি সর্বপ্রথমে 
বাঙ্গাল! ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জাতি কিম্বা বর্ণভেদ 
করিতেন না এবং ধর্ম, সমাঁজ, নীতি, সাহিত্য, রাজনীতি ও আইন 


১০৪ ভারত-গৌরব। 


সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন স্বীয় ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার- 
রূপ মহাত্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লোকের দ্বেষ, অত্যাচার 
ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ জ্ঞান করিতেন। ধর্মসংস্কার, সমাজমংস্কার, 
রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার 
শুভকর কার্যে তিনি হস্তার্পণ করেন। তজ্জন্ত দিবারাত্র পরিশ্রমে কাতর 
ছিলেন না। তিনি সুদক্ষ রাঁজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ এবং শিক্ষা প্রচারক 
ছিলেন। বন্ধুগণের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। 
তিনি শিষ্যুদিগের প্রতি অত্যন্ত ম্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন । বালক 
বালিকাগণকে তিনি অত্যন্ত ভালবাদিতেন। তিনি যাবজ্জীবন স্্রীজাতির 
গ্রতি ভক্তিমান ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
দরিদ্রের প্রতি তাহার অপরিমীম সহান্তভৃতি ও দা ছিল। ভাহার 
যেরূপ গাও্ত্য ও তকশক্কি, তদ্রপ ধন্মুভাৰ ছিল। উপাদনা তাহার 
চিরসঙ্গী ছিন। তিনি স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবাসিতেন। নীচতার 
প্রতি তাভার আন্তরিক দ্বণা ছিল। রাজনীতি ও ধন্মনীতি উভয় 
বিষয়েই পারদশী ছিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বিবিধ বি্ভায় তীহার 
অনাধারণ বুাৎপন্তি ছি। তিনি পুরুষকারের অত্যুজ্জল দৃষ্ান্ত। রাম- 
মোহন রায় হইতে এ দেশে নবধুগের উৎপত্ত হইয়াছে। ১৮৩৮ খুঃ ১৫ই 
নবেম্বর দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরসাহ, রামমোহনকে “রাজা” উপাধি প্রদান 
পূর্বক নিজবৃত্তি হাস হওয়ায় বোর্ড অব্‌ কণ্ট্োলে প্রার্থনার জন্য তাহাকে 
বিলাত প্রেরণ করেন। এদরেশবামীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিলাত 
যাত্রা করেন। তিনি তথায় গিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সমাদর লাভ 
করিাছিলেন। তিনি ইংলগাধিপতির সহিত একত্রে ভোজনের জন্য 
নিমন্ত্রিত হন। দিল্লীঙ্বরের কার্ধ্য সমাপনস্তে ১৮৩২ খুঃ ইংলগ হইতে 
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিন্‌ নগর গমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন 
ফরামীরাঞ্জ লুইম ফিলিগ তাহাকে বিশেষ সমাদর পূর্বক নিমন্ত্রণ করেন। 


কলিকাতা-_রায়বংশ। ১০১ 


তথায় একবমর কাল অবস্থান করিয়া ফরাসীভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন 
হন। ১৮৩৩ থুঃ তিনি পুনরায় ইংলগ্ড প্রত্যাবৃত্ত হন। রামমোহন 
স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সন্মানলাত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় 
ৰাক্ভিগণ তাঁহার গুণের যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। কলিকাতা হিন্দু 
কলেজ সংস্থাপক ডেভিড, হেয়ার সাহেবের কন্ঠ কুমারী হেয়ার 
তীহাকে ব্রিষ্টল নগরের নিকটবন্তী ট্টেপিল্টন্‌ গ্রোভ্‌ নামক স্থানে 
নইয়া ঘান। তাঁহার ভবনে কিছুদিন পরমস্থখে অতিবাহিত করিয়া, 
১৮৩৩ খুঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর মস্তিষ্প্রদাহ রোগে মহা! রাজা রামমোহন 
রার় বিদেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ব্রিষ্টল নগরে তাহার সমাধি হয়। 
১৮১৩ থ্‌ঃ ২৯শে মে প্রসিদ্ধ প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই শব উত্তোলন 
পুব্বক ইয়ার-নোজ-ভেন্‌ নামক স্থানে সমাহিত করিয়া তাহার উপর একটি 
সুরম্য সমাধি মন্দির নিন্মণ করাইয়| দিয়া ছিলেন ) তাহা অগ্যাঁপি সৌন্দর্যোর 
সহিত বিদ্যমান। রাজ! রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমা পডী অল্প 
বদয়েই দেহত্যাগ করেন। তৎপরে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন-পলাশী 
গ্রামে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতা ভবানীপুরে 
₹তীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ছুই পুভ্র- রাধাগ্রসাদ ও রমা- 
প্রসাদ রায়। 


৬ রাধাপ্রসাদ রায়। 


রামমোহনের জোষ্ঠ পুর রাধাপ্রসাদ রায় কৃঞ্চনগরে কম্ম কথ্িতেন। 
তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। হুগলী জেলার 
অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামের জনৈক মন্্ান্ত ব্যক্তির কন্যার সহিত রাধা- 
প্রসাদের পরিণয় ক্রিয়া হইয়াছিল। তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই; 


১০২ ভারত-গৌরব। 


একমাত্র কন্ঠ! চন্্র-জ্যোতীঃ দেবীর গর্ভে ললিতমোহন, কিশোরীমোহন, 
নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন | 


৬ রূমাপ্রসাদ বায়। 


রামমোহনের কনিষ্পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৮১৪ ধুঃ তিনি পিতৃদেব কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন। 
তাহার মহিত প্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব 
ছিল; কিন্তু বিধবা বিবাহের আন্দৌলনকালে সামান্ট মনোমালিন্য সংঘটিত 
হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বিগ্ভানাগর মহাশয় বিধবা! বিবাহের 
অন্দোপনে প্রথমতঃ তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ সহান্ুভূতি প্রার্ 
হইয়াছিলেন) কিন্তু কার্য্যকালে সাহাধ্য পাওয়ার পরিবর্তে তাহাকে দুই 
একটি মন্মান্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
বাটাতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তাহার পর গতিবিধি একরূপ 
বন্ধ হইয়াছিল। রমাপ্রপাঁদ তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকাঁলতী 
ব্যবসায় করিয়া প্রভৃত অর্থোপার্জন করেন। ওকালতীতে বিশ্ষে প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়া তিনি ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের গবর্ণমেপ্ট উকীল 
পদে নিযুক্ত হন। এই পদ বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬২ থৃুঃ তৎকালীন দূর দেওয়ানী এবং সদর নিজামত 
আদালত বর্তমান হাইকোটে পরিণত হইলে, রমাপ্রসাদ রায় একজন 
দেশীয় জজ পদে মনোনীত হইয়! আল্তাপত্র প্রাপ্ত হন। এই সম্মান- 
সুচক পদ বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম প্রদত্ত হয়; কিন্ত তিনি 'বিচারাসনে 
সমাদীন হইবার পূর্বেই লোকান্তর ঘটলে শ্তুনাথ পণ্ডিত মহোদয় 
তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদকে কলিকাতা হাইকোর্টের 


কলিকাতা-_রায়বংশ । ১৪৩ 


পবিত্র আমনোপবেশন সুখ সম্ভোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদের 
ছুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন রায়। 


৬ হরিমোহন রায়। পু 


রমাপ্রসাদের জ্স্ঠ পুত্র হরিমোহন রায় অতিশয় বিলাদী ছিলেন। 
তাহার একটি সথের যাত্রার দল ছিল। তিনি বিলাসিতায় বিষয় সম্পত্তি 
অনেক নষ্ট করিয়! যান। তীহার একটি সুন্দর পঞণ্ুশালা ছিল। হুগলী 
জেলার অন্তর্গত দশবরা! গ্রামের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনরুষ্ণ রায় 
সেই গশুশালার অনেকগুলি পণ্ড পক্ষী ক্রয় করিয়া স্বীয় জন্মভূমি দশঘর! 
গ্রামে একটি পণ্ুশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত 
লাঙুলপাড়া গ্রামে ১৯১২ খুঃ হরিমোহন রায়ের সহধর্ষিণী শ্রীমতী 
গোলাপন্ুনরী দেবী পুরাণ সমাপ্তি উপলক্ষে কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপন্লী 
পূর্বস্থলী, কলিকাতা, রংপুর, ঢাকা ও অন্থান্য প্রসিদ্ধ স্থানের *মধ্যাপক 
গণকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর 
নিবাসী পণ্ডিতগ্রবর শ্রীযুক্ত ধশ্মদাদ শিরোমণি এবং কলিকাতার 
মহামহোপাধ্যয় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত কামাথ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় উহার 
কন্মকর্তী ছিলেন। তিন দিবস ব্যাপিয়! প্রায় সহস্রাধিক অধ্যাপক 
যোগ্যতানুসারে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


,.. ৬প্যারীমোহন রায়। 


রমাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহনন রায় ধার্ণিক ও দয়ালু বলিয়া 
জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। অর্থের প্রচুরতা ন! থাকিলেও তীঁহার মান 


১০৪ তারত-গৌরব। 


মর্যাদা যথেষ্ট ছিল। ম্গীত শাস্ত্রের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
তিনি বিখ্যাত বাদকের নিকট বাস শিক্ষা করিয়া উংকষ্ট বাদক মধ্যে গণা 
ইইয়াছিলেন। তিনি মেধাবী ও বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। কয়েক বৎপর 
অতীত হইল প্যারীমোহন রায় তবলীলা' স্বরণ করিয়াছেন। 

১৯১০ থ্‌ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি গারীমৌছনের পুল শর্ত ধরণীমোহন 
রায়ের সহিত বীরভূম জেলার অন্তত হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত 
সদানিরগ্রন চক্রবর্তী বাহাদুরের কন্ঠা শ্রীমতী গ্রমোদবাল দেবীর শুভ 
পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। অধুনা! ধরণীমোহন রায় বিবিধ গুণে ভূষিত 
হইয়! বংশোজ্জন করিতেছেন। 


বামাপুকুর মিত্রবংশ 


কান্তকুজ হইতে বন্ধের প্রথম হিলুরাঞ্জা আদিশূর যে পঞ্চজন 
রান্মণ আঁনাইয়াছিলেন; কালিদাস মিত্র তীহাদের একজন অনুচর 
ছিলেন। তীহার পঞ্চদশ অধস্তন বংশধর সত্যবান মিত্র চব্বিশ পর- 
গার অন্তগত বড়িশা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাহার 
ূর্বপুরুষগণ কখন কিরূপ অবস্থায় কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন 
তাল জানিবার উপায় নাই। তীহারা বংশপরম্পরা “বড়িশীর মিত্র” 
বলির! প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই বংশের কেহ কেহ হুগলী জেলার 
অন্তগত কোন্নগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন। তীহারাই বংশক্রমে 
কোন্নগরের মিত্র পরিবার বলিয়। প্রসিদ্ধ হই! উঠিলেন। ক্রমে কোন্প- 
গরের মিত্র পরিবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভ্ৃত হইয়া! পড়েন। দেই মিত্র 
পরিঘার কোল্নগর হইতে প্রথমতঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী গোবিনগুর; 
তাহার পর ঝামাপুকুর নামক স্থানে বনতি করেন। এই মিত্রপরিবার 
চিরকাল মন্ত্ান্তবংশ বলিয়া পরিচিত। 

কলিকাত। ঝামাপুকুরের মিত্রবংশ অতি প্রাচীন জমিদার বংশ । এই 
বংশোস্তব রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতাঁর তৎকালীন একটি ইংরাজ সওদাগর 
আফিদের খাজাঞ্ধি ছিলেন। দেই কার্ধ্য তিনি প্রভৃত অর্থোপার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে শিকান্্, শশ্তচন্্র ও রাজরৃষ্ণ মিত্র 
নামে তিনটা পুত্র এবং নগদ গ্রার পঞ্চাশ সহজ মুদ্রা রাখিয়। বান।” 

রামচন্ত্রের জোস্ঠপুত্র শিবচন্্র মিত্র একজন মন্্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি স্বতাবতত তীকষবুদ্ধি ও মরল প্রক্কৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার একটি 
পুত্রসন্তান হয়; তিনিই স্বনামধন্য রাঁজা দিগন্বর মিত্র। 


১০৬ ভারত-গৌরব। 


৬ দিগন্বর মিত্র। 


রাজা দিগন্বর মিত্র ১৮১৮খুঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বংসর বয়ক্রম কালে তিনি কলিকাতায় 
আসিয়া 'ইংরাজী শিক্ষারন্ত করেন। তৎকালে শ্যামবাজারে পিতার 
নিকট থাকিয়া ১৮২৭খুঃ হেয়ার সাহেবের স্কুলে বিদ্যশিক্ষার জনা 
প্রবিষ্ট হন এবং স্থুপ্রসিদ্ধ রামতন্থু লাহিড়ী সেই দিবস স্কুলে প্রবেশ 
করেন। তৎপরে উভয়ে হিনুকলেজে ভর্তি হন। সেই সময় ডিরোজিও 
সাহেব তথায় শিক্ষকতা করিতেন। ১৮৩৪ খুঃ কলেজ পরিত্যাগ 
পূর্বক দিগম্বর মুর্শিদাবাদের নিজামত স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত 
হইয় তথায় গমন করেন। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি রাজসাহীর কলেক্টারের 
প্রধান কেরাণীর কর্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে মুর্শিদাবাদের খাসমহল 
বন্দোবস্তের সময় মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন কালেক্টরের অধীনে 
তিনি তহশীলদার ও আমীন পদে নিযুক্ত হইয়! পুনরায় মুর্শিদাবাদ 
আগমন করেন। অতঃপর কাশীমবাজারের কুমার কৃ্চনাথ নন্দীর গৃহ- 
শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪১ থুঃ কাশীমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ 
নন্দী প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয় সম্পতি প্রাপ্ত হইলে দিগন্বর মাসিক 
একশত টাকা বেতনে তাহার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত 
হন। রাজা কৃষ্ণনাথ তাহার জমিদারীর বন্দোবস্ত ও উন্নতি দেখিয়া 
দিগম্বরকে একলক্ষ টাকা দান ক্ষরেন। এই লক্ষ মুদ্রাই দিগম্বরের 
শরবৃদ্ধির প্রথম সোপান। ১৮৪৪ খুঃ রাঁজা কৃষ্ণনাথ নন্দী কলিকাতা 
যোড়াসণকোর বাটাতে আত্মহত্যা করিলে, তিনি কর্ম পরিত্যাগ পূর্কাক 
& টাকায় মুর্শিদাবাদে রেশম ও নীলের ব্যবসায় আরম্ত করেন। তাহাতে 
বিলক্ষণ লাভবান হইয়া রামখোলা, রা্জাপতি ও দৌলতবাজার এই 
তিন স্থানে তিনটা রেশমের কুঠী পরিচালন করেন। তাহার পর সারণ 


কলিকাতী--মিত্রবংশ। ১০৭ 


জেলায় দুইটা কু ক্রয় করেন। এইরূপে বাণিজ্যের দ্বারা তিনি বথেষ্ট 
উন্নতি করিয়! জমিদারী ক্রয় করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর 
স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান হইয়া চব্বিশ-পরগণা, বশোহর, 
বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫০খুঃ 
তিনি ঝামাপুকুর নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। ১৮৫১ খুঃ 
ব্রিটাশ ইগ্ডিয়ান্‌ এসোপিয়েদন্‌ নামক জমিদার সভা স্থাপিত হইলে 
দিগম্বর মিত্র প্রথমে এই সমিতির সভ্য, তৎপরে অবৈতনিক সহকারী 
সম্পাদক এবং পরিশেষে সভাপতি পদে বরীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ থুঃ 
ম্যালেরিয়া জরের কারণ অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়, 
তিনি সেই সভার একজন অন্যতম সভ্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন বে, রেলপথ হইয়া মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃগ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে 
ম্যালেরিয়া জরের উৎপত্তি হইয়াছে । ১৮৬৫ খুঃ তিনি বন্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদসা নির্বাচিত হন); তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিনজন বঙ্গেশ্বর কতৃক 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদসারূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
দাতব্য সভার সভ্য, জষ্টিদ্‌ অব দি পিস্‌, অবৈতনিক মাজি্ট্রেট এবং 
ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহদাতা 
ছিলেন। লর্ড লিটন কর্তৃক মুদ্রাযন্্ আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি 
তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি ডিষ্রা্ট চেরিটেবল্‌ সোসাইটার 
অবৈতনিক সভ্য ছিলেন। অধিকন্ত স্বীয় নামে একটি কণ প্রতিষ্ঠা 
করিয়! প্রতিমাসে কুড়িটা দরিদ্র ব্যক্তি পোষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি 
প্রায় আশীটি ছাত্রের ভরণ পৌধণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। 
১৮৬৬ খুঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গবর্ণমেপ্টকে অর্নেক 
সাহাষ্য করেন। ১৮৭৪ খুঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্পদে অধিষ্ঠিত 
হন; বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানসূচক পদলাভ করেন। 
দিগম্বর নিজগুণে নিজের ভাগ্যলন্ধীকে দামীরূপে আয়ত্ব করিয়া 


১০৮ তারত-গৌরৰ। 


গিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ হইতে তাহার স্বাস্থাভঙ্গ হয়। স্ব্ায় ভারতসম্রাট 
সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন, 
তৎকালে ১৮৭৬ খুঃ ১লা জানুয়ারি যুবরাজ সমক্ষে এক রাজকীয় 
দরবারে ভারত গবর্ণমেন্ট দিগম্বরকে “দি এস. আই” উপাধিসন্মানে 
ভূষিত করেন। ১৮৭৭ খুঃ ১লা! জানুয়ারী দিল্লী নগরের পুরোভাগে 
এক অনুতপূর্ব রাজসভার অধিবেশন হইয়া রাজ্ভী ভিক্টোরীঞ্জ “ভারত 
রাজরাজেশ্বরী” বলিয়া! ঘোবিতা হন। সেই রাজনুয় যজ্ডে দিগন্বর 
“রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ থু ২*শে এগ্রেল রাজা 
দিগঙ্বর মিত্র মহোদয় জরবিকারে পরলোকগমন করেন। উক্ত 
দিবস তিনি রাজা, উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় রাজপ্রদত্ত উপাধিভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। পঞ্চদশ বৎসর 
বয়ক্রম কালে কলিকাতা! কর্ণগয়ালিসংক্বয়ার নিবাসী স্বর্গীয় চুনীলাল 
বন্থুর কন্তার সহিত রাজা দিগন্বরের প্রথম বিবাহ হয়? চারিবৎদর, 
মধ্য সেই পরীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তৎপরে চোরবাগানের স্বর্গীয় 
বলরাম সরকারের তনয়ার পানিগ্রহণ করেন। তাহার গিরিশচন্্র মিত্র 
নামে একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। ১৮২ থৃঃ রাজাবাহাছবরের জীবিত 
কালে কুমার গিরিশচন্ু োটক হইতে পতিত হয়৷ অকালে লোকান্তরিত 
হইয়াছেন। ভিনি মৃত্যুকালে একটি কন্তা ও দুইটা শিশুপুতর রাখিরা বাঁন। 
জোন পুত শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ ও কনিষ্ঠ পুত শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ মিত্র। . 


পপি 


রী মন্মথনাথ মিত্র । 


কুমার শ্রীঘুক্ত মনমখনাথ ও শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ মিত্র মহাশযঘযের 
নাবালক সময়ে রাজা দিগন্বর মিত্র মহোদয়ের এক ভ্রাতা ও জনৈক 
ভূতপূর্ব সবুজ মহেন্রনাথ বন্থ মহাশয় ইহাদের অভিভাবক নিযুক্ত 


কলিকাতা-_মিত্রবংশ। ১৪৯ 


'ছিলেন। তৎপরে উভয় ভ্রাতায় সাবালক হইয়। বিষয় সম্পত্তি নিজ- 
হস্তে গ্রহ্ণপূর্বক সুশৃঙ্খলে পরিচালন করিতেছেন। পিতামহের পদান্- 
মরণ করিয়া ইহারা স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্মরণার্থ "গিরিশচন্্র মিত্র ওষধালয়” 
নামে একটি দাতব্য উষধাঁলয় স্থাপন করিয়াছেন। ছুইজন বেতনভোগী 
নুবিজ্ঞ কবিরাজের তত্বাবধানে দেশীয় ওষধ আঘুর্কেদ মতে: প্রতাহ 
প্রাতঃকালে প্রায় শতাধিক লোককে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার 
কার্য তত্বাবধান ও পরামর্শ করিবার জন্য বংসরের মধ্যে দুইবার বনু 
বিখ্যাত কবিরাজ মণ্ডলীর সমবেত হইয়। একটি সভা হয়। ইহারা উভয় 
ভ্রাতায় সাধারণ হিতকর কার্য্যে মধ্যে মধ অর্থদীন করিয়! থাকেন । 
কলিকাতা ঝামাপুকুর লাইব্রেরী স্থাপন সময়ে উরে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। শিক্ষাকল্পে উৎসাহ প্রদান জন্য কোন্নগর স্কুলে চারিটী বৃত্তি 
স্কাপন করিয়াছেন। বিগ্ভাশিক্ষার উন্নতিকল্ে, স্বদেশ বাসীর মঙ্গল জন্ 
চল্লিশ সহজ টাঁকা; ছুঙিক্ষ নিবারণ ভাগ্ারে দশ সহস্র টাকা; ভিক্টো- 
রিয়া স্মৃতিসৌধ ভাগারে দশ হাজার টাকা) কলিকাতা অনাধাশ্রম, 
দক্ষিণ আফ্রিকার ঘুদ্ধ ভাগ্ডারে দশ হাজার টাকা) কলিকাতা কলেজ 
অব্‌ ফিজ্িদিয়ান্‌ এও সার্জীন্‌ স্কুলে এক সহস্র টাকা; প্রিন্স, ভিক্টার 
ইামপাঁতালে আড়াই হাজার টাকা দাঁন করিয়াছেন। এতভিন্ন কোন্নিগর 
স্কুল লাইব্রেরী, প্লেগ হাসপাতাল, দার্জিলিং লুইম্‌ জুবিলী স্বাস্থানিবাদ, 
কলিকাতা সিটা কলেজ, ডায়মগহারবার স্কুল, সাউথ স্ুবার্কন স্কুল, লেডি 
ডফুরিন্‌ হাসপাতাল, পাস্তর হাসপাতাল, বন্যা নিবারণ ফণ্ড, দাতব্য 
ছাত্রনিবাস, ঝামাপুকুর আয়ুর্বেদিক ডিম্পেন্সারি ও এলোপ্যাথিক 
ডিগ্েন্সারি, ভারতীয় শিল্পসমিতি প্রভৃতি বহুস্থানে অর্থ সাহাব্য কাঁরিয়- 
ছেন। কুমার মন্মথনাথ ব্রিটিশ ইওডিয়ান্‌ এসোসিয়েসনের একজন সভ্য, 
শিয়ালদহ বেঞ্চের একজন অবৈতনিক মাজিপ্রেট, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার 
একজন অন্ততম সত্য । জাতীয় ধনতাগারের একজন অধ্যক্ষ এবং সবশং 


১১৪ ভারত-গোরব। 


রিক্তপদে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ধনভাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। পূর্ববন্ধের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বনু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নিরন্ন 
আতুরের প্রাণ রক্ষা করেন। ইনি ভারত মঙ্গীত-সমাজের প্রাণস্বরূপ। 
ইমি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার । গবর্ণমেপ্ট ইহার গুণের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়া! ১৮৯৭ খুঃ ইংরাজী নববর্ধ উপলক্ষে প্রায়বাহাছুর” 
উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি পাধারণের নিকট যথেষ্ট স্থখ্যাতি 
অঞ্জন করিয়া থাকেন। জনদাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহার 
বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। 

কুমার মন্মথনাথের ছয় পুত্র-_কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র, বসন্তকুমার, 
হ্মন্তকুমার, শিশিরকুমার, কিরণকুমার ও বিষ্টপদ মিত্র। ১৯১০ থুঃ 
মে মাপে মন্মথনাথের তৃতীয় পুত্রের সহিত চোরবাগান নিবাসী কলিকাতা 
হাইকোর্টের স্ুপ্রসিদ্ধ উকীন শ্রীঘুক্ত অমরনাথ বস্থু মহাশয়ের এক পৌত্রীর 
বিবাহ হইয়াছে। ইনি কায়স্থ সভার একজন অন্ততম সভ্য বলিয়া কন্তা 
পক্ষের নিকট কোন প্রকার যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। বহু দরিদ্র 
ব্ক্তি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেকগুলি দাতব্য কাধ্য ও সাহিত্য পরিষদে অর্থ 
দান কর] হইয়াছিল। স্ুপ্রদিদ্ধ একাউন্টেন্ট, জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল 
দন্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্্নাথ দত্তের মহিত রায়বাহাছুরের 
এক তনয়ার বিবাহ হইয়াছে। 


নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 


কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্্নাথ মিত্র পৈত্রিক ভবনে বাঁদ করিতেছেন। 
বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্ধ্যের সহিত ইহার সংস্রব আছে। ইনি অতি 
অমায়িক, সচ্জন, আড়ম্বর শূন্য, ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি। 


কমিকাতী-মিত্রবংশ ১১১ 
কুমার নরেন্রনাথের একমাত্র পুর কুমার শ্রীমান্‌ হিরকুমার 
মিতর। 
গিরিশচন্দ্র কথ্মার সহিত ভবানীপুরের কৃষ্ঃকিণোর ঘোষের গুন্র 
স্বরেশচন্্র ঘোষের শুভ গরিণয় হইয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান 
বিগ্যমান। 


